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নিবেদন। 


এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয় প্রবন্ধাকারে “উদ্বোধন” “বন্ুমতী” প্রভৃতি 
মাপিক পত্রিকাতে বাহির হইয়া ছিল। 

ইহাতে কতকগুপি শান্কের কয়েকটা স্ুগ কথ সংগ্রহ করিয়া একক 
সন্নিবেশিত করা! হইয়াছে । ইহা ছার! শান্্রাভিপ্রায় বুঝাইবার প্রয়ান কর! 
*ছইয়াছে। যাহারা পঙ্জিত তাহার মৃপগ্রন্থ পাঠ করিয়। জীবন ধন 
করিতেছেন ; ১ সংস্কতানভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশ্লাট গ্রন্থসমূহ 
পাঠ করিবার সন্তাবন! ও অবসর অতি অল্প। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখি! 
কৈবল মোট! কথাগুলি বাছিয়! অতি সংক্ষেপে বল হইয়াছে । কতক- 
ওলি বিষয়ের মোটা কথা কয়েকটী একত্র নজরে থাকিগে, একটা পাধারণ 
সটান হয় এবং দৃষ্টি সংকীর্ঘত। ত্যাগ করিয়। প্রসারিত হয়, এবং উদ্দারভার 
ঘবদ্ধি হয়। যাহাতে ধর্খভাবের উদ্দীপন হয় এবং চরিত্র গঠন অর্থাৎ 
ঈ্াধনার প্রতি দৃি রাখিয়া॥ সিদ্ধ মহাপুরুষদের উক্তি মিলাইয়া, শান্ত 
ধআলোচন! কর! হটয়াছে। 
$৬ প্রথম অধ্যায়ে বর্শা, সমাজ ব! ব্যক্তির মেরুদণ্ড বল! হইগ্লাছে এবং 

টং ক যুঝান হইয়াছে। 

্যৃ অধ্যায়ে বেদান্তষত আলোচনা কর! হইয়াছে । উপনিষ্যঃ 

বৰ ব্র্থহুর। শারীরক ভ।স্ু, বেদান্তপার, বেদাপ্তপরিতভাধা, 
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পঞ্চদনী, সর্বদর্শন-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের স্থূল বিষয় গুলি একত্র সন্নিবেশিত 


কর! হইয়াছে। 
তৃতীয় অধ্যায়ে মহানির্বাণ তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 


আর অপর দুই এক খানি তত্ত্রেরও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। 
চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীউদ্ধবকে যে সব 
ভগবদ্বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলির সংঙ্গিপ্ত বিবরণ দেওয়া 


হইয়াছে । 
পঞ্চম অধ্যায়ে অবতারের বিষয় আলোচনা কর] হইয়াছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিদ্ধপুরুষের ধর্দমজীবন আলোচন। কর! হুইয়াছে। 

কি সংসার পথে কি ঈশ্বর পথে অগ্রসর হইতে হইলে কর্ ষে 
অত্যাবশ্তুক, তাহ। বল! নিশ্্রয়োজন । 

জমুর্ভ ভগবানকে সাক্ষাৎকার কর! কঠিন হইতে পারে, অসম্ভব হইতে 
পারে। কিষ্ত পরম কারুণিক ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য মুষ্তি কার! 
করিয়া মাঝে মাঝে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। জীব তাহার সঙ্গে নিজ 
জ্রনের মত ব্যবহার করিয়া ধন্ হয়। তখন তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হয় 
এবং জীব অনায়াসে ভবসাগর উতীর্ণ হয়। সম্বল মাত্র খিশ্বাম। 
পৃজ্যপাদ খ্যামী ত্রঙ্গানন্দ মহাপ্রয়াণ কালে বলিক্নাছেন, “দেখ, একটী 
বিশ্বাসের পাতায় ভেসে যাচ্ছি” । হিন্তৃশান্ত্রের সর্বসাধারণের অবলম্বনীর 
এই সার সত্যটা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে । 

পধর্ম-উপদেশ” এক দ্ধিনিষ, আর প্ধন্্ম জীবন* আর -ক জিনিষ। 
নিষধাম কম্ম, জ্ঞান, ভক্তি পরম্পর বিরোধী ন! হইয়! সিহ্ধপুরুষে কেমন 
একসঙ্গে মানাইয়৷ যায়, তাহ! দেখান হইয়াছে । 5 

|] বেদাস্ত শান্ত্রত্বারা উপনিষদের বিষয়গুলি ব্যাধ্যাত হইগ্নাছে। 
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বেদান্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ সর্বজন-স্থলভ নিজ আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন। তন্ত্র অধিষজ্ঞ অর্থাৎ ক্র উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণ 
অধিদৈব অর্থাৎ ভগবান বিষয় উপদেশ দিয়াছেন । দৃশ্ভিতঃ উপদেশ 
বিভিন্ন হইলেও বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্তের একই অভিপ্রায় 
বুঝিতে হইবে । যেমন উপনিষদ ও বেদাস্ত উপদেশ দিয়াছেন 
জগৎ মিথ্যা ব্রচ্ধ সতা। মহানির্বাণও অনেক কর্ম উপদেশ দিয়। 
শেষে বলিতেছেন, 
্রহ্মাদি ভৃণপধ্যস্তং মায়য়। কল্লিতং জগৎ । 
"সত্যমেকং পরং ব্রন্গ বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ 
বঙ্গ হইতে তৃণ পধ্যস্ত দ্গৎ মায়াকাল্পত। একমাত্র পরব্রহ্দ সত্য। 
ইহ। অবগত হইয়া মুখী হও । 
উপনিষদ্‌ ও বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন, ব্রঙ্গজ্ঞান ছাড়! যুক্তি ভয় না। 
মহানির্বাণও বপিতেছেন, 
ন মুজির্জপনাৎ হোমাছুপবালশতৈরপি। 
ব্রন্মেবাহম্‌ ইতি ভ্ঞাহ! মুক্তে। গবতি দেভড়ৎ ॥ 
জপ করিলে মুক্তি হয় না। ভোম কনিলে মুক্তি হয়না। শত 
উপণাদ করিলে, মুক্তি হয় না "আমি ব্রহ্ম" দেহধ?ণ ই জানিলে 
মুক্ত হয়। 
বিশেষতঃ কতক বিবয়ে বেদাস্ত বা স্বৃতিশান্ত্র অপেক্ষ। তন্ত্র ও পুরাণ 
উদার, ছুই একটা বিষয়ের উল্লোধ করিলে বিশদ হইবে । এদেশে 
কতক জোকের অভিমত যে ব্রাহ্মণে তর জাতিদের *৩* উচ্চারণ করিবার 
অধিকার নাই। “ও সচ্চিদেকং ক্রহ্গগ এটী ত্রক্ষনন্ত্র। মহানির্বগ 
বলিতেছেন ব্রন্গমন্ত্রে নকল বর্ণের অধিকার আছে। 
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বিগ্র! বিপ্রেতরাশ্চৈব নর্ষেহপ্যজাধিকারিণঃ। 
ব্রাহ্মণ এবং ব্রাঙ্মণেতর সকলের এই মন্ত্রে অধিকার আছে। 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে; 
ভক্তি পুনাতি মঙ্্িষ্ ত্বপাকানপি সম্ভবাৎ। 
ভক্তি চণ্ডালফে জাতিদোষ হইতে পবিজ্র কয়ে। 
একচী ধারণা আছে ব্রাঙ্গণ ছাড়া অপরেন্ন সন্ন্যাসে অধিকার নাই। 
কিন্তু মহানির্ধাণ বলিতেছেন, 
ত্রাঙ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্তঃ শুদ্রঃ সামান্ত এব চ। 
কূলাবধৃত সংস্কারে পধানামধিকারিত। ॥ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ত, শূড্র ও সামান্য এই পঞ্চ বর্ণের সঙ্ন্যামে অধিকার 
আছে। 
সনাতন ধর্ঘের একটি উপক্রমণিক। প্রকাশ করিবার মানসে এই গ্রন্থ 
সঞ্চলিত হুইয়াছে। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠকের কিঞ্চিং উপকার দণিলে 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 
পরিশেষে বক্তব্য--এই গ্রন্থের সঙ্কলন কাধ্যে মহামহোপাধ্যায় 
কালীবর বেদান্তবাগীশঃ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র কান্ত তর্কালক্কার, মহামছে- 
পাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্তুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জজ, উডরোঁকফ 
সাহেব প্রভৃতির লেখা হইতে এবং শ্রীম--কথিত ০ভ্ীপীরামকফ- 
্ষথামৃত" হইতে অনেক লাহায্য পাইয়াছি। অতএব উহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । 
আমার সময়ের অভাববশতঃ এই গ্রন্থের মুস্্রাঙ্কন বিষয়ে বহু ক্রুটী ও 
দুল ভ্রান্তি রহিয়। গেল। পাঠকগণ মার্জন। করিবেন। 


গ্রীবিহারীলাল সরকার । 


স্র্চ্ী £ 


প্রথন্ম অঞ্যান্ম--ক্কর্্মস্ণক্ভি 


ভ্িভ্ীীস্ম অঞ্যাম্স-০ম্যদ্াত্ডক্মজ্ভ ... 


প্রথম পরিচ্ছেদ । অন্থ্বন্ধ চতুষ্টয় রা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অন্থান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। বেদান্তের প্রমাত! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । বেদান্তের প্রমাণ ৮** 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । বেদাস্তের প্রমের ব। বিষয় 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । বেদান্তের প্রয়োজন 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । চতুঃস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত মন্ত্র *.. 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । বিবাদ ভঞ্জন 

নবম পরিচ্ছেদ । অধৈত সাধনা বাভাবিক 
দশম পরিচ্ছেদ | ভারতীয় সম্প্রদায় 


সুভ্জীম্স অআশ্র্যাঞ্স- অভন্্রহ্মভ্ড 
সংক্ষিপ্ত মহানির্বাগ তন্ত্র ০৯৯ 
তন্ত্রমত পরিশিষ্ট কে) 
তন্ত্রমত পরিশিষ্ট (খ) কালী কি? 
ভভূহর্থ অশ্যান্স_ গ্ুলাপ'মত 
প্রথম পরিচ্ছেদ । বিছুর ও উদ্ধব 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । উদ্ধব ও ব্র্গগোপী 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধাৰ 


শাপ্ঙ্ম অন্দ্যান্স-অন্বভ্ঞান্লেল্ 
হস অক্জ্যান্স--ল্নিক্ষেপ্ুক্ভল্নেন্ল 
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ভ্নিভ্কাভ্ভ-ত্লাল্র £ 
প্রথম অধ্যায় । 
কর্মশক্তি। 
আচাধ্ক্যের মত। 


বিচক্ষণ চিকিৎসক যেরূপ দেহের নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন, 
আচাধ্যগণ সেইরূপ বাক্ষি ও জাতির অনের নাড়া দেখিয়া ব্যবস্থা 
করেসি। পুজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামী বর্তমান ভারতের রোগ নির্ণর 
করি্লাছিলেন। তিনি দিব/দৃষ্টিতে দেখিয়া ছলেন যে, বর্তমান ভারত 
ঘোর তমোচ্ছনন । সাধারণ ভাঞতবাসী সত্তববৃত্তর অহঙ্কার করে বটে, 
কিন্ত তাহার সত্বৃত্তি খুব কম। সে জন্য তিনি ভারতে রজোগুণেন 
পক্ষপ:তী ছিলেন । তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতবাসী দেহের জড়তায়, 
মনের জড় য়, বুদ্ধির ভুড়তার, জড় হুইয়া গিগ্ছে। ভাববীক্ব শিক্ষা, 
দীক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের বটে, কিন্তু তাহা এই তনোচ্ছন্স লোকের কিছু 
উপকারে আসিতেছে না। স্বামী ব্রদ্মানন্দ বলিতেন, “ভাত বাসি 
হ'লে খাওয়া চলে, কিন্তু পে:লাও বাসি হ'লে পচে যায়। আমাদের 
পোলাও পচেছে | 

জড়তা বা তমোভাব নষ্ট হইয়া রজোগুগ প্রকাশ হইলে, তবে 
ত্যাগ, বৈরাগ্য গুভূতি সত্বগুণের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। শ্বামীজী 
এই জন্ত বর্তমান ভারতে বর্শজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন। 


২ পিদ্ধাত্ত-সার | 
বৈরাগ্য ৷ 


টবৈরাগ/ শাস্তবৃত্তি। বৈর।গ/ খুব'উপাদের॥ কারণ, জনের সাহা 
করে। বৈরাগা মানে ভোগে বিরক্তি! সাধারণতঃ অনেকের ভোগে 
অন্ুরক্কি খানে, ভোগে ঠিক বিরক্তি খুব কম দেখা যায়, অধিকাংশের 
ভোগে বিশেষ অনুরক্তি, কিন্তু ভোগের উপায়ে বিরক্তি। ভোগের 
উপায়ে বিরক্তি হেতু ভোগে অনুরক্তি থাক সত্বেও ভোগ লাভ হয় না। 
ভোগ কণ্ম সাপেক্ষ, কর্ম দেহেজ্্য়-বুদ্ধিদাপেক্ষ । পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস, 
ম্দ্িফ চালনা প্রভৃতি ভোগের উপায়। ব্দিচ ভোগে খুব অন্কর্ক্তি 
কিন্ত এইগুলিতে বড় বিরক্তি, সে জন্য ভোগ লাভ হম্ন ন|। পরিশ্রম, 
উদ্ভম, সাহুন, মস্তিফচাঁলনা এগুলি রজোগুণে হয়, আর জাড। অনু্যম, 
ভয়, বুদ্ধির জড়তা এগুলি তমোগুণের লক্ষণ। €বরাগ্য সত্গুণ হইতে 
হয়। আমর। ভমোতে আচ্ছন্ন, কিন্ত বড়াই করি বৈরাগোর অর্থাৎ 
সত্বগুণের;) আর যাহার! রজোগুণী, তাহাদের নিন্দা করি; তাহাদের 
বলি,-115%9715119610 (91511126102 জড়বাদী। উরে অন্ন নাই, 
কোমরে বস্্ নাই, পায়ে জুতা নাই, শ্্ী-পুত্রের মুখ সর্ব! মলিন, অন্তর 
দুঃখে দ্ধ হইতেছে, আর বলিতেছি আমরা অল্প ভোগেই সন্থষ্ট, আমরা 
ধর্মপ্রাণ, আমাদের বৈরাগ্য মঞ্জাগত | ইহা অপেক্ষ। কপটতা আংত্ম- 
বঞ্চনা আর নাই । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ৃ্‌ ৃ 


“কম্দেন্ছিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস! ম্মরন্‌। 
ইন্জিক্নার্থান্‌ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যন্তে ॥৮ 


কর্মেন্দ্িয় চালনা করে না, অথচ মনে মনে বিষগভোগের এন 
লালা্লিত, সে ব্যক্তি কপটাচার । 
' সত্য বটে, যে অনন্তঃ, দে দরিদ্র, যে সন্ত, সেই ধনী । কিস্ত 


কপ্মশক্ি। ঙ 


বাপ্তবিকই কি তুমি সন্থ্ট? কখনই নও। তুষি উপায় না দেখিয়! 
হতাশ হইয়া বলিতেছ “আর ভাই, এক রকম কোরে চলে গেলেই হ'ল, 
কটা দিন বই ত নয়।*. তোমার এ সন্তর্িয় কথা নয়, এ হতাশের কখা। 
"কটা দিন বই ত নয়* এটা বিষম ভূল । তোমার শুক শরীর 
মোক্ষান্তস্থায়ী, অতএব বলিতে হইবে, তুমি অনস্তকাঁলস্থারী । যেমনটি 
আছ, ঠিক সেই রকমটি পুনরায় হইবে । আজ আমি যেমনটি আছি, 
নিদ্রাপ্ন পর কল্যও আমি সেই রকমটি পুনরায় থাকিব। নিদ্রায় যেমন 
স্বভাব বদলায় না, মৃত্যমোহেও তেমনই ম্বভাব বদলায় না। 


আর তোমার বৈরাগ্য কোথায়? তোমার হাতে যেট।? আছে, 
সেটাতে তোমার ত বিরক্তি কিছু নাই। এদেশে মেয়েসম্তা, কই 
মেয়েতে তোমার বৈরাগ্য ত নাই । পেটে অন্ন নাই, কিন্তু বিবাহ ত 
করিতেছ! আর বৎসর বৎসর ছেলে মেয়ের সংখ্যা ত ক্রমশঃই 
ঝড়িতেছে। আবার তোমার মুড়ে। ত্তুলগাছের একখান! তেঁতুল 
লইয়! নিজ ভ্রাতুপ্পুত্র কিংবা প্রতিবেশীর সহিত বেশ বিবাদ, দাক্ষা- 
হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব তোমার হাতে যেটা! আছে, 
সেটাতে ভোগেচ্ছ! তোমার কম নাই, আর যেটা তোমার শক্তিতে 
কুলায় না, সেটিতে তোমার বৈরাগ্য। আর মনকে প্রবোধ দিতেছ, 
তুমি সন্বগুণ আশ্রর করিয়া আছ। তোমার এক তিলও বৈরাগ্য নাই | 
তোমার এ ক্লীবতা। 

যে নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্তার অন্নবস্্র জুটাইতে পারে না, সে পরিশ্রমের 
ভয়ে বৈরাগ্যের ভাণ করে, হাসির কথা ছাড়া আর কিছুই নহে। বদি 
বল, কোন উপাম্ন নাই, তবে বিবাহ করিগাছিলে কেন? জান না কি, 
নারীরা মহামায়ার অংশ, তাহারা পৃজা লইতে আদিগ্নাছেন। তীহাদের 


৪ সিদ্ধান্ত-সার। 

বসন, ভূষণ, আহার্য্য, পানীর দিয় পৃজ| করিতে হয়। এই সব অন্রক্িষ্ট। 
বসন-তৃষণহীন। মহামায়াদের স্কাসবহ্ছিতে তোমার ইহকাল ত দগ্ধ হইলই, 
পরকাঁলও দগ্ধ হইল। “কটা দিন” নয়। জীব অনস্তকাল স্থাস্ী 
জীবের দারিত্বও অনন্তকাল স্থায়ী। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,” ম! ক্লৈবাং 
গমঃ” ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। তোমার এ সত্বগুণ নহে, তোমার বিষম 
তমোগুণ। তম নাশ করিয়া রজ আন, তাহার পর সত্বগুণ। সে 
অনেক দূরের কথা । পুজাপাদ ম্বামী বিহেকাপন্দ বলিতেন, যাঁর 
পেটের অন্ন জুটাতে পারে না, তাদের ঈশ্বর লাভ? তাঁদের বৈরাগ্য ?” 


গষ্রীঠাক্র রামকঞ্চ দেশের ধর্তমান অবস্থা দেখিয়া যুবকদের বিব'হ 
করিতে নিষেধ করিতেন । বিধাহ না করলেই গেরুয়া! লইতে হইবে, 
এ কথা কেহ বলে না। বিবাহের দায়িত্ব বুঝিয়! বিবাহ কর! উচত 
ইহাই তাঙ্ার কথার মশ্ব। যাহাদের অল্্ের সংস্থান 'লাছে ঝা যাহার: 
নিজে উপযুক্ত, তাহাদর বিবাহ করিঙ্ডে কেহ নিবেধ করে না| 


তাহার পর উপায়ের কথা । পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম, মস্তিফচ'লন। 
করিলেই উপায় বাহির হইয়া পড়িবে। গতানুগতিক পথ অবলম্বন 
ক বুদ্ধিচাঁলনা! নহে। পূর্বপুরুষ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ কিয়" 
ছেন, সেইরপ ভাবে নির্বাহ করিব, এ সঙ্কল্ল বুদ্ধিহীনতার পরিচয় । 
অথবা ৩০৪৯ বৎসর পূর্বে যেন্ধপ উপাঁয় অবলম্বন লোকে করিয়াছে, 
সেই উপায় অবলম্বন করিব, এ সঙ্কল্পও বুদ্ধিহীন্ভাঁর পারচন্ধ। জগৎ 
পরিবঙনণীল, বর্তমান কালের সমস্ত পাব্রিপাখিক অবস্থা পর্যযালোচন! 
করিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে, তবেই জীবন-সংগ্রামে দীড়াইতে 
পার্ধিবে। অত্যধিক পরিশ্রম, সাহস, উদ্ধম করিতে করিতে ও মস্তিষ্ক 
চালনা করিতে করিতে উপার বাহির হইবে। 


বন্মশক্তি। € 

প্রথম প্রথম অনেক উদ্যম নিক্ষল হইবে, তাহ'তে দমিলে চলিবে 
না। নিক্ষল উছ্ধম ভাবী সফলতার পথ দেখাইয়া! দিবে। নিক্ষল 
হওয়াও ধ্যথ যাইবে না। কারণ, তুমি সত্যের সহিত, ন্যায়ের সহিত 
উদ্ভধম করিয়াছ, সে জন্ত তোমার তমোভাব কাটিয়। গিয়াছে, তোমার 
রজোগুণ আঁলিজাছে, ইহা তোমার মহালাভ। ভগবান্‌ অঙ্ছুনকে 
বলরাছিলেন,-_ 

হতে বা প্রাপ্শ্তসি স্বগং ভিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌।” 

বুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ হইবে, আর জয়লাভ করিলে মহীভোগ 
করিবে । অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে সত্যের সহিত- ন্যায়ের সহিত যদি 
কোন উদ্যম করিয়া থাক, আর যদি এঁ উদ্যম নিত্ষল হয়, তাহা হইলে ও 
তোমার তমোভাব কাটিয় রজোগুণ আসিয়াছে, সেট। তোমার মহালাভ | 
তোমার ভাবা কল্যাণ নিশ্চয়। কারণ ভিতরে মাল তৈয়ার হইয়া 
গেল, আর যদ্দি সফল হও, তাহা! হইলে যাহ! চাহিতেছিলে, তাহা ভোগ 
করিতে পারবে। 

ইহা! সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত, তুমি অনন্ত পথের পথিক, তোমার 
নাশ নাই। তুমি যাহ। করিতেছ, কোনটাই ব্যর্থ নহে, সবই জম! 
থাকিতেছে। অতএব সকলের উচিত, ক্লীবত! ত্যাগ করা । কুতেমী 
করিয়া! জড় হইয়! যাইও ন1। জড়তা বৈরাগ্য নহে । জড়েরাই লক্মী- 
ছাড়া হইয়। থাকে । উদ্যমলীল পুরুষয়াই লক্ষ্মীলাঁভ কয়ে। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন-- 

“নায়ং লোকোহস্তাবজ্ঞন্ত কুতোহন্কঃ কুরুসত্তঘ।” 

অল্লন্থঘথ ইহলোকে অযাজ্িকের অর্থাৎ নিক্র্মার স্থান নাই, আর 

বহুম্থখ পরলোকে কি ককির! তার স্থান হইবে? 


গ সিদ্ধান্ত-সার। 
কর্মের ছোট বড় । 


অনেকের ধারণা, জজ-ম্যাজিষ্রেটের কাজ খুব বড় কাছ, আর 
রাখালের গরু চরানে, কি মুদির তেল-স্থুণ বেচ1, কি চাকরের বাসন 
মাজা, খুব ছোট কাজ । ছোট বড় যদি ভোগের পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে, তাহা হইলে জঙ্রীয়তী নিশ্চয় বড় কাজ, আর মুটেগিরি খুব 
ছোট কাজ। কারণ, জজীন্বতীতে বহু টাক! আইসে, আর সুটেগিরিতে 
উদরান্ন জোঁটান ভার। কর্মের আর একটি দিক আছে, সেটি হইতেছে, 
জগৎ মহামাক্বার, কর্ম-বিভাগও মহামায়ার । ভগবান্‌ বলিরাছেন,-_ 

*চাতুর্ববণ্যং ময় স্থ্টং গুণকম্ম্মবিতাগশ£। * 

*কম্ম-বিভাগ তিনিই করিয়াছেন, ইহ! জানিয়া যদি কম্ম করা যায়, 
তাহা! হইলে জজীয়তী ও মুটেগিরি একই বোধ হইবে । মা যাহাকে 
যে কাজ দিয়াছেন, সে সেই কাজ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিবে । জজীয়তী 
করারও যে ফল, মুটেগিরিতেও সেই ফল। আঝজীয়তী করিয়াও বেশী 
ফল হইবে না, মুটেগিরিতেও কম ফল হইবে ন!, কশ্মের এই ভাবটা 
স্বামীজী খুব নজরে আনিয়।ছিলেন। ব্রহ্ষচান্গীরা তাহার মঠে কেহ 
বাগান করিতেছে, কেহ গোয়াল সাফ করিতেছে, কেহ প্রবন্ধ পিখিতেছে 
কেহ বাজার করিতেছে, কেহ ভল তুলিতেছে। কেহ বেদান্ত শিক্ষা 
দিতেছে, কেহ রোগীর সেবা করিতেছে, সকলেই জানে ঠাকুরের কাজ) 
নিজের জন্ঠ কিছু'করিতেছে না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

*স্থেস্থে কর্মণ্যভিরত: সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।” 
্রাক্মণই হউন, আর শৃত্রই হউন, যিনি যাহাই হউন, নিজ নিজ 
অধিকার বিহিত কর্ম করিরা মানুষ সিদ্ধিলাত করে) অতএব কর্ণের 
ছোট্ট বড় নাই। সব কর্মই মার। বেদ পড়ান, মুচির জুতা! তৈয়ারী 


কর্মশক্তি। রগ 
মেথরের নর্দীমা সাফ, সবই মা'র পুজার উপকরণ। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 
« স্বকর্দণা তমভার্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ | * 
কশ্বতারা তাহাকে অর্চনা করিয়া মান্থষ সিদ্ধিলাভ করে। 
০7৮, 19 *'0517100, তবে কর্থের একটি বিভাগ আছে, বৈধ ও নিষিদ্ধ । 
নিষিদ্ধ কম্ম নিশ্চয় খারাপ। কারণ, নিষিদ্ধ কর্মে পাপ অর্চিত হয়। 
নিষিদ্ধ কর্ম সর্বথা পরিত/জ্য। কিন্তু আবার জীবনে দেখিতে পাওয়া 
যাক, কর্ম করিতে গেলে কিছু না কিছু পাঁপ আছেহ। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 
“সর্ববারস্তা হি দেষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ1” 
সকল কর্খুহি দোষযুক্ত; যেমন অগ্নি থাকিলেই ধুষ খাকিবে। 
নিধূম পাবক যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অপাপস্পৃষ্ট কর্মও অসস্ভব। 
কিন্তু তাই বলিয়। কর্মত্যাগ বিধেয় নছে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
“সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।» 
তোমার জন্মের সঙ্গে কর্মেরও জন্ম হইয়াছে । সেঞ্ন কম্ম দোষ- 
যুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না। 


দীনহীন ভাব | 


ছেঁড়া কাপড়, ছেড়া! জাম", ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া জুতা দেখিলেই 
ঠাকুর চটিতেন। কারণ, এগুলি তমোভাবের পরিচয়। সর্বদা ফিট্‌- 
ফা চ্টপটে ভাব রজোগুপণের পরিচয় । কাহারও ধারণা, দীনহীন 
ভাব খুব ধর্খের জক্ষণ। দীন£ীন ভাবটা অতি খারাপ ক্িনিষ। ্বামী্ী 
বলিতেন, ধ্রআমি কিছু না-.কিছু না মনে করতে করতে সত্য সত্যই 


৮ সিদ্ধান্ত-সার। 

কিছু নয় হয়ে যায়; নিরহঙ্চার ও দীনগীন ভাব এক্ড জিনিষ নহে । 
মহাভারতে আছে, কর্ণ যধন রথা হইলেন, শা তীঁহর সারথি হইলেন, 
শাল একটু বিশ্বাসঘাতকতা কাঁরলেন। ভিনি দেখলেন, কর্ণের সঙ্গে 
পাগবরা না-ও পারিয়া উঠিতে পাকেন। তিনি মতলব করিরা কর্ণের 
নিন্দা করিতে লাগিলেন। চিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, “তুমি 
রাধেয়, তোমার আবার শোর্যবীর্য্য কি" কর্ণ তুন্ধ হইলেন, শ'ন্স কিন্ছ 
কিছুতেই থামিলেন না) অনবরত “তুমি রাখেয়, তে'য'র আবার কিসের 
শৌর্য্যবীর্যয ? অঙ্জুন তোমা অপেক্ষা ঢেব বড়” এইরূপ নিন্দা করাতে 
রণক্ষেত্রে কর্ণের বাণডবিক শৌধা)বীর্যের হাস হইয়া গেল, এবং ভুল 
ভুইতে লাগিল । নিন্দাবাদে তেজের হাস হয়। কাহক্েও যদি পাত্রি 
দিন ব€1 যার, “তুমি কিছু নও--তুমি কিছু নও,” দিনকতক পরে 
তাছার মনে হয়, সত্যই আমি কিছু নই। ভগবান বলিয়াছেন, 

“নাআ্ানমবসাদয়েৎ।” 


নিজেকে সেইরূপ দীন ভাবিতে নাই। উহাতে নিজের শক্তির 
হাস হয় । ঠাকুর বলিতেন,-__“সর্ধদা যে পাপী পাপী ভাবে, সে পাপ 
হয়ে যার। যে সর্ধদা বন্ধ বন্ধ ভাবে, সেবদ্ধহয়েযায়। যেসর্বদা 
মুক্ত মুক্ত ভাবে, সে মুক্ত হয়ে যায়! কারণ, মনেতেই, বন্ধ, মনেতেই 
মুক্ত ।” আরও বলিতেন,__পসর্বদ মুক্তাভিযান খুব ভাল)” 


শান্তি | 


. ক্ষেহ কেহ বলেন, কিছুদিন পূর্বে লোকের বড় শান্তি ছিল। 
জষীতে ধান, পুকুরে মাছ, বাটাতে গাভী, গ্রাম হহতে গ্রামাস্তরে যাইতে 
হইত না, লোক পায়ের উপর প। দির বলিব খাইত। হা! তখন জুতা! 


কঙ্বশাক , ৯ 
ভামার রেওয়াজ ছিল না, আট হাতি একখানা কাপড়েই চলিত। 
এক্ষণে জুতা পরিষ্ে হয়, জাম! গায়ে দিতে হয়। ছেলেবেলার স্কুল- 
কলেজে যাইতে হয়। বড় হইলে আফিস, আদালত, দোকান, কার-. 
খানায় যাইতে হয়। তাস, পাশা, দাখা, বারওয়ারির বা* কাটার 
অবসর নাই। বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। প্রকৃতির আছুকুল্যে পেব্সন 
ভোগ করাটাই শাস্তি বলিয়' এ দেশের সাধারণের ধারণা । দীর্ঘকাল 
এইরূপ ভীবন যাপন করিয়া তাহারা একেবারে জড় হইয়া গিক্সাছে। 
একেবারে ভূল হইয়া গিয়াছে, এট। কর্দক্ষেত্র, খাটিবার ভন্ত এখানে 
আসা। ভী'ন মানে কর্ম, বিশ্রাম মানে নিদ্র। বা মৃত্যু । যে দিন 
হইতে যুঝোপীয় জাতির সহিত সন্নিকর্ষ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তোমার 
নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তোমার বহু শতাবীর তমোনিশ। ধীরে ধীরে 
যাইতেছে । বর্তমাণে একটু রজ দেখা দিয়াছে। চেষ্টা; উদ্যম, সাহস 
একটু একটু আমিতেছে। এই রজোগুণকে 11866151156 (জড় বাদ) 
বলিয়া উপেক্ষা! না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তোমার 
ধর্ম হইবে। যদি বল, ইহা! শাস্ত্রবিরুদ্ক, তাহা তোহার ভুল। তোমার 
পূর্বমীমাংসা এই রজোগুণ বৃদ্ধি ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছে । বদি বল, 
অপর প্রবল জাতির সহিত প্রতিযোগিতা! করিতে হইবে। কর্ম! 
প্রতিযোগিতায় ভয় পাইলে চলিবে কেন? কাপুরুষ ব্লীবরাই ভয় পায়। 
সত্যের সহিত--ন্তারের সহিত সাহস, উদ্ভম, বুদ্ধিচালন! করিলে সব বাধা 
চূর্ণ হইয়া যাইবে, ভগবান্‌ সহায় হইবেন। বিশেষতঃ তোমার বেদই 
শিক্ষ। দিয়াছেন,__ 

“এষঃ সর্বেশ্বরঃ এঃ সর্বজ্ঞ 
এই জীবই সর্বেখর--এই জীবই সর্বজ্ঞ । 
তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে, তোমার সব জানা আছে? দুনি 


১০... সিদ্ধান্ত-সার। 

মোহাচ্ছন্ন হইয়া বলিতেছ, তুমি নিরুপায় । তোমার শক্তি তোমার বুদ্ধি 
লুক্কারিত রহিয়াছে, চেষ্টা কর, সব শক্তি প্রকট হইবে ॥। অপর জাতি 
ল্থ এশ্বর্যয ভোগ করে বলিয়া কেবল ঈর্ষ। করিলে চলিবে কেন? 
তাহারা কত পরিশ্রম-কত উছ্ভন করিয়া এই স্তথ এ্রশ্বর্য্য ভোগ 
করিতেছে । তুমি বসিয়া বসন! সেই সুখ প্রশ্ব্য্য ভোগ করিবে? তুমি 
মখন নিশ্চিন্ত মনে বহু শতাব্দী ধরিরা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া 
খাইয়াছ, তন এই সব জাতি প্রাণের মায় না করিয়া, আত্মীয়-স্থজনের 
মায়! না করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীতে ভাপিয়! বেড়াইয়াছে। কিসে 
বাণিজ্যবিশ্তার হয়, কোথায় যাইলে স্থাবধ! হয়, এই সব চিন্তা করিতে 
করিতে মাথ। কুটিয়। ফেলিয়াছে। নীরবে কত জ্ৰীবন সমুদ্রগর্ডে-_ 
বিদেশে--জঙ্গলে উৎসর্গ করিয়াছে, তাই তাহাদের 'বংশাবলা আজ 
স্থুখ এন্বর্যা ভোগ করিতেছে । তাহাদের ম্ুখ এই্বর্্য দেখিয় ঈর্ষায় 
তুমি বলিতেছ, ওর! 1159719175000 (জিড়বাদী) আর আহার, নিদ্রা, 
মৈথুন প্রকৃতির আহ্থকুল্যে নিবিবহ্কে সমাধা করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি 
খুব 91917157/5113610 (অধ্যাত্বপর) ছিলে । দুই এক জনঠাকুরকে 
দোষ দিত, তিনি রজোগুণী লোককে ভাল বাসেন, তাহাদের বাড়ীতে 
যায়েন। কিন্তু, তাহারা উদ্যমশীল, তাহাদের লক্ষী হী, আছে, তাহাদের 
ঈশ্বরকথা ছুই একটা বলিলে ত'হারা বুঝিতে পারিবে | তুমি লক্মীছাড়া 
তমোচ্ছন্ন, তুমি মুখে “হরি হরি” বলিলেই তোমার কি সত্বগুণ আছে 
বুবিতে হইবে? মেক়েমাছুষ তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। 
ঠাকুর অন্তরদির্শা, ঠাকুর তোঁষাকে কি ধর্মকথা বছিবেন? ভুমি 
তমোভাব ছাড়িয়া যাহাতে লক) হয়, তাহার চেষ্টা আগে কর, তাহার 
পপ ঈশ্বরকথা গুনিও। রজোছারা আগে তম নাশ ফর, তাহার পর 
শন্ৃগুণ বুবিবে । ঠাকুর বলিতেন, “আচ্ছা, তবে নরেজ্জরকে ভালবাসি 
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কেন?” তাহার মানে নরেন্দ্র বালব্রঙ্ষচারী, তাহার তীব্র বৈরাগা, 
তাহার অপূর্বব মেধা, তিনি শুদ্ধ সত্ব। এই জন্ত তাহাকে ভালবাসিতেন । 
ঈশ্বরকথা বলিলে তাহার ধারণা হইবে। তাহাকে শাস্তি উপদেশ 
দিতেন। শাস্তি ভে।গে হয় না, শাস্তি ত্যাগে হয়। ভগ্গবান্‌ ঝলিষ্াছেন-- 
“ত্যাগাৎ শাস্তি, 

ভ্যাগেই শাস্তি । তাহ! বলির! শান্তি জড়ের প্রাপ্য নহে। যাহার! 
জড়, তাহাদের শাস্তিমাগে আধকার নাই; তাহাঙের কর্মমাঞ্ে 
অধিকার । 
“নায়মাত্মা! বলহীনেন লভ্য£? 
বলহীন জড়দের শান্তিলাভ করিবার অধিকার নাই । ভগবান্‌ 
ৰ্ি যাছেন,-- 
*আপুর্যামাণমচলপ্রতিষ্ঠ' 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ। 
তছৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্ব 
সশাভিযাপ্পোতি ন ক'মকামী ॥* 


নদ না সমুদ্রে পড়িয়া যেষন বিলীন হয়, সেইরূপ যে মহাত্মা সমুদ্র-সদৃশ 
তাহার মনে কাম সব বিলীন হইয়া যায় তিনিই শাস্তিপাভ বেন; 
তোগ কামনাশীল বাক্তি কখনও শাসত্তিলাভ করে না। 


বণাশ্রম ধর্ম । 


“র্থাশ্রম ধর্ম উচ্চারণ করিলেই অনেকে ভাবেন সেকেলে 
মান্ধাতার আমলের কথা (০10 1992)। কিন্তু বদি বল! যুঁয় সমাজে 
চারটী বোর্ড হরকার 70870-01 4 010010196810) শাসননীতি, 8০09:6 


১২ সিদ্ধাস্ত-সার । 
০£ 13911/7701) ধশ্মনীতি, 13057 01 00171196709 বাণিজ্যনী তি, 19774 
9 [1,899 শ্রমনীতি তাহ! হইলে খুব হালি চাল (7) ৮0 769) তইয়। 
পড়ে । এই চারটা যে সমাস অ'ছে, সেই সমাজই সভ্য বলিক] গণ্য । 
সমানে ধর্শশক্তি বেমন দরকার শ্রমশত্ত * তেমন দরকার । শ্রমশক্চি 
উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তি কি বাণিজ্যশক্কতি হইতে পারে না। আবার 
ধর্মশক্তি উপ্ক্ষে' কয়া কেবল রাগশক্তি হইতে পারে না। যে সমাণ্জ্ঞ 
হয় গে সমাজের 'আয়ু শ্বল্পকাল পরিমিত | 

ধর্মশক্তি, পাজশ'ক্ত, বাণিজ/শক্কি, শ্রনশক্তি প্রাতো কটি প্রতভোকটিনু 
সহায় বুঝিতে হইবে। *সম:জের বা দেশের এই চতুরঙ্গ বলের একটী 
বলের হাস হইলে সে দেশ পাতিত হইবেই। রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রষণণতি 
ত্যাগ করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ধর্নশীতির 'ছাবড়া লইয়া থাকিলে সে দেশ 
'যাঙশাপন' হবেই। কালের সঙ্গে সঙ্গে শাসননীতির উতৎকধ হইতেছে । 
বাণিজানীতির উৎকর্ষ হইতেছে; শ্রমনীতিরও উৎকর্ষ হইতেছে! 
আমর! যর্দি কালের সঙ্গে ছুটিতে ন। পারি, আমরা পড়িয়া থাকিকই। 
অন্তান্ত দেশের মনীষীরা! শাসননীতির কিসে উৎকর্ষ হয়, বাঁণিজনাতির 
কিসে উন্নতি হয়, শ্রমশীতির কিসের পরিপুষ্টি হয়, রাত্রিদিন চিন্তা করেন। 
আর ভারত এ সব 'লুপ্তবিদ্যঃ বলিয়! নিশ্চিন্ত হইব! বসে আছে । কাকেই 
ভারতের এই ছুর্দীশ! । ভারতের রাজনীতির উৎকর্ষ আমি ক্ষত্রিয়বর্ণ” 
বাণিজোর উৎকর্ষ "আমি বৈশ্ববর্ণ” শ্রমনীতির উৎকর্ষ “আমি অস্প হা, 
ধর্দনীতির উৎকর্ষ 'আমি ত্রাহ্ষণ__-পৃজ্য', ইহাতেই পর্যাৰসিত হইয়াছে । 
বর্ণাশ্রম ধর্ম গ্ররূত উদ্দেশ্য হারাইয়! কেঘল জাতি বিচারে দাড়িয়েছে । 

কর্ম্ঘশক্তি ভগবান চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । ধর্মশ ক্রি 
রাঙ্জশকি, বাণিগ্যশক্তি ও শ্রমশক্তি । এই এক একটা শক্তি জাগাইয়। 
চলিতে হইবে । কোন্‌ কোন্‌ কর্ম দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ শক্তি জাগান যায়, 
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ভগবান 1নর্দেশ করিয়াছেন । শরম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর, 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, আন্তিক্য ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম; এইগুলি ব্রাহ্মণ 
কর্ম। শৌধ্য, তেজ, ধের্যা, বণকোৌশল, যুদ্ধে অপঙায়ন, ওঁদার্ধয, নিবমন 
শক্তি, ইহাদের গ্রত্যেকটিই কর্ম; এইগুলি ক্ষাত্রকশ্ম। কৃষি, পশুপালন, 
বাণিজ্য, ইহাষের প্রত্যেকটিই বর্ম) এগুলি বৈশ্যকম্ম। পরিচর্যযা ও 
কশ্ম; এইটা শুদ্র কর্ম । এই এক একটি কর্ম জাগালেই কর্মমজ-সিদ্ধি 
হবে! 
“ক্ষিপ্রং হি মানবে লোকে সিদ্ধিভবত কর্মজা” 
কম্মন'সদ্ধি য'নুমলোকেই শত্ত্র হনব । 


(নক্ষাম কম্ম । 

. খনিষাম কন্ম' অর্থ।ৎ কানশৃণ্য কম্ম। "অকন্ম” অথাৎ কর্ম না 
বর।। কর্ম না করিলে জড়ত্ব প্রাঞ্চ হয়! সকাম কর্মে আসক্তির 
বুদ্ধ হয়) সেটা বন্ধন। জড়ত্ব ও বন্ধন এই উভন্বধিধ বিপত্তি নিবারণের 
উপর নিাঘ কর্ম। অর্থাৎ কর্ম কাদতে হবে অথচ আসাক্ত হইবে 
নু, এই কোৌশলই নিক্ধাম কম । দাস কন করে গরের পরিতোষের 
ওন। লেকন্ছদে তাহার নিজের লাঁভ-অশাভ নাই, ভাহার প্রতুর 
লাঁভ-অলাভ। জগতের প্রভু পরমেশ্বর । জগৎ তাহার, জগতের 
কর্মও তাহার' সেই পরনেশ্বরের দাস মানব। আমরা যদি এই 
বুদ্ধতে কর্ম করি তাহ! হইলে কর্মের বন্ধন হইবে না। *মকন্ম্ে কন্ম" 
কন্দম না করতে নিভ্রের জড়ন্ত্ব এবং প্রস্থর গোষ হইবে । কর্মে অকন্ম” 
কম্ম করিরাঁও আমার নিঙ্গের স্বার্থ নাই, দেনা পাওনা কিছুই নাই, 
বন্ধনের অভাব বোধ হইণে ঠিক ঠিক নিক্ষাম কন্ম করা হইবে । ভগবান 
বলিয়াছেন,__ 
| “কর্মপ্যেবাধিকারন্তে মা কলেষু কদাচন, 


১৪ সিদ্ধাত্ত-সার । 
তোমার কর্মেই অধিকার, কন্মের ফলে তোমার অধিকার নাঁই। 
“মা ফল হেতু ভূঠ 
কর্মের ফলের হেতু হইও না অর্থাৎ বন্ধনের পথে যাইও না॥ 
কিন্তু কম্মফলে অধিকার নাই বলিয়া-_ 


“মা সঙস্ত অকর্্মণি' 
বন্দ না করিতে যেন তোঘার মতি ন! হয় অর্থাৎ জড় হইও না। 


ভিন্ছাভ্জ-শ্লাল্ £ 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 


তবাকাম্ত হবভি ! 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


অন্বন্ধ চতুফয় | 


(ক) ভোগ ও মোক্ষ | 

জীবের হাঁতে ছুটী আছে, ভোগ আর মোক্ষ। ঈশ শ্র্টট। জগৎ 
ঈশহ্ষ্ট ও জীবভোগ্য, যেমন রমণী পিতৃঙ্গন্ত। ভর্তৃভোগ্যা। আর জীব- 
ভোক্তা) জীবের হাতে সথজন পালন লয় নাই। জীব ইচ্ছা করিলে 
ভে'গ না করিয়া মুক্ত হইতেও পারে । ভোগ কর্ম সাপে । মোক 
ত্যগ সাপেক্ষ। কর্ম না করিলে ভোগ হয্স না। কর্ম দ্বিবিধ, 
লৌকিক ও শাস্্ীপ্ন॥। লৌকিক কর্ম দ্বারা লৌকিক ভোগ লাভ হয়। 
শান্্রীয় কর্ন্ম দ্বারা পারলৌকিক ভোগ লাভ হয়। ত্যাগ না করিলে 
মোক্ষ হয় না॥। 

পূর্ববমীমাংসায় পারলৌকিক ভোগ উপদিই হইয়াছে, উত্তর মীমাং- 
সায় মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে । মোঁক্ষ দৃষ্টকল, কারণ জীবিত অবস্থায় 
লাভ হইতে পারে। লৌকিক ভোগে খুব অল্প সুখ আছে পার- 
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লৌকিক ভোগেও সেইরূপ কিছু স্থুখ আছে । কিন্তু মোক্ষ পরমানন্দ 
ৰা ভুমানন্দ | 


(খ) গুণত্রয় | 


গুণ ত্রিবিধ, সু, রজ, তম । 
তমগুণের লক্ষণ এইগ্রলি-_€১) ক্রোধ (২) লোভ (৩) অণুত (৪) 
হিংসা (৫) যাঞ্চা (৬) দত্ত (৭) ক্লান্তি (০) কলহ (৯) শোঁক মোহ (১*) 
দুঃখদৈন্য (১১) নিদ্রা (১২) আশ! (১৩) ভয় (১৪) অনুগ্যম । 
রজগুণের লক্ষণ এইগুলি--(১) কাম (২) কর্ম (৩) মদ (৪) তৃষ্ণ। 
(৫) গর্ব (১) আশী অর্থাৎ ধনের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা (৭) ভেদ- 
বুদ্ধি (৮) বিষয় ভোগ (৯ মদোৎসাহ (১০) স্থতি প্রিয়তা (১১) উপহাস 
(১২) বীর্ধা (১) বলের সহিত উদ্যম ॥ 
সত্বগুণের লক্ষণ এইগুলি-(১) শম (২) দম (৩) তিতিক্ষা (৪) 
বিবেক €) তপঃ (৬) সত্য (৭) দয়! (৮) স্থৃতি (৯) হুষ্টি ০১০) ব্যয়শীলতা 
(১৯) বৈরাগা (১২) শ্রদ্ধ। (১৩) লজ্জা! (১৪) দান (১৫) আজ্জব (১৬) 
বিনয় (১৭) আত্মরতি | 
সত্য বটে সকলেই কিছু কিছু কন্ম করে এবং সকলেরই কিছু 
কিছু নুখের আস্বাদ আছে? প্রশ্ন হইতে পারে, অতএব তমঃ কোথায়? 
কিন্ত অনুসন্ধান করিলে দেধা বাইবে, প্রতে:কের কম্ম করিবার প্রণালী 
ও ন্মুখের ধারণ। ভিন্ন ভিন্ন। 
কর্মকর্ত। ত্রিবিধ--তামদ, রাজস ও সাত্বিক | 
অযুক্ত প্রাকৃত; স্তদ্ধঃ শঠ: নৈষ্কৃতিকে। লনঃ। 
বিষাদী দীর্ঘুত্রীচ কর্ত! তামস উচ্যতে। 


বেদাস্ত মঙ। ূ ১৭ 
অঙমাঁঠিত, অনজ্্ত শঠ, পরাপমানা, শন্ুগ্ভনশীল, শোকশীল, 
দীর্ঘস্ত্রী কত তামস। 
রাগী কর্মফলপ্রেপ্প লুন্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশ্ুচিঃ 
হর্য শোকান্থতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকাত্তিঠঃ 
ন্েহশীল, কর্মফলকামী, পরন্বাভিলাযী, পরপীড়ক, অশুচি, হ্র্য- 
শোকান্বিত কর্তা াজস। 
মুক্তসঙ্গে! নহংবাদা ধৃত্যুৎ্সাহলমদ্থিতঃ। 
দিদ্ধ।সিদ্ধো। নিক্বিকাছঃ কর্তা সাঙ্িক উচাতে ॥ 
দুক্তনঙ্গ। গর্বেবাক্িবভি ত, দৈর্য) ও উগ্ভমসুত্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্দিতে 
নিব্বিকার কর্তা সাত্িক। 
০.ইবূপ সুখও ভ্রিবিধ। 
্‌ নিদ্রালন্তপ্রধাদোখং তৎ ভামসমুদ্রাহ হম্‌॥ 
নিদ্রা, ভলন্তা, কষ্টব্যকত্মে অনাবধানহাপ্রমুক্ষ যে সুখ, সে সুখ 


ত নস 


ব্যিরোন্দিযলংযেগ।ৎ । 
বিবয়েন্দ্রি'সংবোগ ছুঃখস্ত-ন্ুথ কাজ । 
আজ্মবুদ্ছিপ্রসাদ্বজম্‌। 
সংযমাবান আত্মবুদ্ধ7ৎপনন সুখ সাক । 
অতএব জীবের বাবহ!রু এক একটা গুণগত নহে, কিন্ত ভ্রিগুণের 
সন্নিপংত বা মিশ্রণহেতু । 
(গ) বন্ধন ও মুক্তি | 
বন্ধন ত্রিবিধ-__তম, রঙ্ত, সত্ব । 
তমগণের বন্ধন । তম জজ্ঞানজ 'ও ভ্রনি নক । 
প্রমাদালন্ত নিদ্রাভিঃ তৎ নিবাতি ভারত ! 


১৮ সিদ্ধান্তসার। 


প্রমাদ, আলম্ত অর্থাৎ অন্ুগ্যম ও নিদ্রা, এই কয়টীর সহিত তম 
দেহীকে বন্ধ করে। 

রজগুণের রন্ধন--রঞ্জ রাগাত্মক অর্থাৎ রডিয়ে ফেলে । রহ 
তৃষ্ণা! ও আনক্তির উৎপাদক । 

তন্নিবগ্রায়তি কোন্তেয় কর্ম সঙ্গেন দেহুনম্‌। 

সে জগ্ঠ দেহীকে কশ্দে ব্ধ করে। 

সত্গুণের বন্ধন £--সত্ব গণ স্বচ্ছ, সে জন্য প্রকাশক ও শাস্ত। 

স্ুখসজেল বঠ্লাতি জাপসঙ্গেন চান্ঘ। 

সখ স্থথে ও জানে দেহীকে বদ্ধ করে। 

ধশ্ম বিজ্ঞানের এইটী সনাতন সত্য, যে তম রূজ দ্বার নাশ হয়, 
রঙ সত্ব ছারা নাশ হয়, সত উপশম দ্বার] নাশ হয়। 

“সত্বেন অগ্ভতমৌ হন্তাৎ সত্বং সত্বেন বহি ।” 

সত্বগুণ দ্বারা তম ও রঞ্জ নাশ করিবে, আর দয়াদি সত্ব বৃত্তি, 
উপশম বা শান্তি দ্বারা নাশ করিবে। - 

এই .কয়টা ভগবদ্বাক্য পর্যযালোচন! করিলে বুঝা যাইবে যে, 
অস্ুত্যম, আলন্য, নিদ্রা প্রভৃতি তমোভাব কশ্মছারা নাশ কর! যাইতে 
পারে । তৃষ্ণা ও আসক্তি কর্মের প্রচোদক। 

নুখাসক্তি ও জ্ঞানানক্তি দ্বার, তৃষ্ণা ও [বিধয়াসক্তির নাশ হইতে 
পারে। সুখাপক্তি ও জ্ঞানাসক্তি শাস্তি ছাগ নাশ হইলে, তবে সর্বব- 
বন্ধন মুক্ত হয়। 

 (ঘ) ত্যাগের প্রকৃত অর্থ। 

প্রশ্ন হইতেছে, যে তমোচ্ছন্, তাহাকে সত্বপ্তণের শিক্ষা দেশ! 

যাইতে পারে কিনা? তাহা হইতে পারে না, কারণ যে ঘোর 


বেদাস্ত মত। ১ 


মোচ্ছন্প, তাকে বৈরাগ্য উপদেশ দিলে, সেই উপদেশ ভিচ্ষা, নিস্তা 
ও আলস্যেতে পধ্যবসিত হইবে । এ বিষয়ে ভগবদ্বচন প্রমাণ-- 
'ন কর্দনামনারস্তাৎ নৈষর্মটযং পুরুযোশ্।তে।” 
যার কর্ম নাই, সে ত্যাগ লাভ করিতে পারে না। ভোগ লাভ 
করিতে কন্ম যেরূপ আবশ্টক, ত্যাগ লাভ করিতে তাছা অপেক্ষা 
কন্ম অনেক গুণ বেশী আবশ্টক | ত্যাগ মানে যদি আলম্য বা নিদ্রা 
হইত, স্বযৃপ্তিকালের অপেক্ষ। ত্যাগ হইতে পারে না) তাহ! হইলে তো! 
সকলেই অনায়াসে মুক্ত হইত। 
ত্যাগের প্রকৃত অর্থ ভোগেচ্ছ। রছিত হওয়া, কণ্ম বা রজগুণরহিত 
হওয়! নহে। 
ভগখান বলিয়াছেন, 
“স্ত কম্ঘফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে 1” 
কশ্মফল অর্থাৎ ভোগ। যে ভোগ-ত্যাগী, সেই ন্যাগী, কণ্ম- 
ত্যাগী ত্যাগী নহে। 
বিশ্যেতঃ যজ্ঞ দান আর তপস্ত। সর্বথ। অন্ুষ্টেন্ন; কারণ, 
“যজ্ঞ দান তপঃ ক্ম পাবনাণি মনীষীণাম্‌ 1৮ 
যজ্ঞ দান আব তপন্য। চিত্তগুদ্ধি করে। 


() অদ্বৈতসাধনা । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ, যে ধশ্ম কথার কথ] নয়, 
সাহিত্য নয়, দর্শন নয়, সামাঞ্জিক নিয়ম নহে, বর্ণাশ্রম নহে, যৌন- 
পাংক্তেয় নহে, শুদ্ধি অশুদ্ধি নহে, ভাবুকতা নহে, কিন্তু ধর্দ্ধের মুখ 
উদ্দেশ্ত--দাক্ষাৎকার ব! বস্কলাভ । যে মহ/শঞ্চি এই জগৎ রচনা 
করিয়। ইছার মধ্যে অন্ুন্থযত রহিমাছেন, সেই শক্তির সহিত সংক্ষাৎ- 


২ সিদ্ধান্ত-লার। 
কান করাই ধর্মের প্রকৃত উদ্দেস্ট | সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনা 
আবশ্বাক । সাধনা নানা । ঠাকুরের মতে যে সাধনা! কর, অদ্বৈত- 
জান প্রথমে অর্জন করিলে, ফল ভাল হইবে । ঠিনি বলিতেন, *অশ্বৈত- 
জ্ঞান আীচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছ। যাও” অদ্বৈতজ্ঞান অভ্যাস করিলে, 
পদস্থলনের শঙ্ক। কম হইবে। কারণ বেদ মত বড় শুদ্ধ; দীর্ঘকালীন 
বাসনার হাস হইবে, একটী অধৈতাভ্যাসের প্রতাক্ষ ফল। বিশেষত: 
অদ্বৈতসাধনা শ্বাভাবিক। এই অদ্বৈতজ্ঞান বেনাস্তের প্রতিপান্ ৷ 
(চ) বেদান্ত কি ? 

বেদের তিন ভাগ £-- মন্ত্র ব্রহ্ষণ ও উপনিষৎ। মন্ত্রভাগে দেবতার 
উপদেশ । ব্রাহ্মণ-ভাগে কম্ম উপদেশ । আর উপানববে জ্ঞান উপদেশ । 
বেদের অস্ত বেদাস্ত অর্থাৎ উপনিযত্রাশিই বেদাস্ত। উপনিষদের 
অর্থবে'ধের অনুকূল ব্যাস-প্রণীত ত্রহ্মনত্র ও বেধান্ত। আর ভগবদ্‌- 
গীতা ও বেদান্ত। ব্রক্গস্থত্র, ভগবদ্গীতা প্রন্ৃতি শাস্ত্রে উপনিষদের 
বিষন্পগুলি বিশদ করা হইয়াছে । ব্রঙ্গতৃত্রে্র ভাস্য ভগবান্‌ শ্রুশক্কা- 
চার্য্য প্রণয়ন করিয়াছেন । এই ভাস্ত শারীরকাধ্যায় বিখ্যাতি। 


ছে) প্রস্থানত্রয় | 
অতএব দেণা যাইতেছে বেদাস্তের তিন প্রস্থান ঃ--তি, ভ্যান ও 
স্মৃতি | উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রদ্গস্ত্র ন্যায়প্রস্থান, আর ভগবদৃ- 
গীত স্মৃতিপ্রস্থান। 
(জ) বেদান্তের অনুবন্ধ চতুষ্টয়। 
বেদাস্তের অন্বন্ধচতুষ্টর--(১) প্রমাতা, (২) প্রমাণ (৩) প্রমেয়, 
€৪9) প্রগোজন। 


বেদাস্ত মত। ৯ 


প্রযাতা অর্থাৎ অধিকারী । প্রমাণ বা সন্বন্ধ। প্রমেয় বা বিষয়্। 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সম্মুখে অন্ন দেখিলে অন্ন ভক্ষণ ক্ষরে, ভক্ষণ করিলে 
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ও তুষ্টি হয়। এখানে ক্ষুধাত্ঠ ব্যক্ষিকে প্রমাতা বলা 
যাইতে পারে । অন্ন প্রমেয়। অন দেখা অন্ন ভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষুগি- 
বৃতি ও তুষ্টিলাভ প্রয়োজন। সেইরূপ বেদাস্তের প্রমাত1 জীব, 
প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়োজন মোক্ষ বা নর্থ নিবৃত্তি ও 
পরমানন্দ লাভ । 

(১ ৩ ২) প্রমাণ ও প্রমাতা। 

জীব্মাত্রেই প্রমাতা হইতে পারে না। যে মুমুক্কু, সে বেদাস্তের 
প্রমাতা বা অধিকারী। যে ম্ব্গকাম, সে বেদাস্তের অধিকারী হইতে 
প্ররে না, কারণ তার প্রমের় স্বর্গ, তার প্রমাণ কর্মানুষ্ঠ'ন।দি, তার 
প্রয়োজন স্বর্থসথ বা অন্বতভোগাদি । হ্বর্গকামের চিত্তবুত্তি বা মনবুদ্ধি 
ক্ষর্দমশাস্ত্ের অধীন । সুযুক্ষুর চিত্ববৃত্তি উপনিষদের অধীন। 

(৩) প্রমেয় । 

বেদাস্তের প্রষেযর় বা বিষয় জীবত্রদ্দৈক্য অর্থাৎ বেদাস্ত জীব 
ও বর্ষের এ্রক্য প্রতিপাদন করে অর্থাৎ বেদাস্ত প্রমাণ করিবে, জীব 
ও ব্রঙ্ম এক । . ইহ! প্রতিপাদন করিবার তিন রকম প্রণালী আচার্ধ্য- 
গণ অনুমোদন করেন | প্রথম, শ্রতিবাক্য উদ্ধার করিগ্া বুঝাইবেন, 
জীব ও ত্রহ্ম এক, যেমন “তত্বমসি”, এই শ্রতিবাক্য উপদেশ দিতেছে, 
জীব ও ব্রহ্ম এক। ছিতীর, যুক্তির দ্বারা দেখাইবেন, আমাদের 
আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ অর্থাৎ আত্মা! জ্ঞান-ন্বরূপ ম্ুথম্বূপ গ নিত্য। 
শুতিতেও আছে, তরঙ্গ সচ্চিদানন্দ | অতএব আত্মা ও ভ্রন্ম এক। 
তৃতীয়, অনুভব, জানীর! অন্গভব বা প্রত্যক্ষ করেন, আত্মা! ও ব্রশ্ধ 


৯২ সিদ্ধান্ত-সার। 

এক; এইকপ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব অর্থাৎ আগমপ্র্াণ দ্বার, 
অনুমান গমাণ ভ্বারা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ ছারা প্রমাণ করিবেন, আম্ম! 
€ ব্রহ্ম এক । এই ভীব-ব্রন্দের এক্যস্থাপনই বেদাস্তের ব্ষর। 


(৪) প্রয়োজন । 


প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেক্ক। এই ভ্রিবিধ ভেদ নিরসন করাই 
বেদান্তের প্রয়োজন । জীব 'প্রমাতা, অন্তঃকরণ প্রমাণ, ত্রহ্ম শ্রমের, 
এই ভ্িবিব ভেদ অপগত হইলে মুক্তি হয়। মৃক্তি অর্থাৎ সর্বব-অনর্থ- 
নিরুত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি । অর্থাৎ জীব বদি জাঁনিতে পারেন বে, 
তিনিই ক্রক্ষ, তাহ! হইলে সকল অনর্থ ঢুর হয়, আর তিনি পরণানন 
প্রাপ্ত হন। মোক্ষ, পরষানন্দ, বর্গ একই ক্িনিষ। অতএব বেধান্তের 
প্রয়োজন দঘুক্তি বা পরনানন্দ প্রাঞ্জি ও সর্ব-অনর্থ-ন্বৃত্তি। লক্ষ্য 
করিতে হইবে, কেবল অনর্থ নবৃত্তি হইঞ্েই বথেইট হইল না, কিন্ত 
পরষানন্দ প্রাপ্তি মহালাভ। এইটা বেদাজ্সের বিশেষত্ব । ন্যায়, সাংখা, 
বৌদ্ধ সাংসারিক অনর্থনিবুত্তিতেই পর্যাবসিত। এ সকলে আনন্দের 
উল্লেখ নাউ । 


২য় পরিচ্ছেদ । 
অন্যান্য দর্শনের সংক্ষিণ্ত বিবরণ । 


বেদান্তদর্শনের বিষয় বুঝিতে হইলে, অন্তান্স দর্শনের হ্বিয়্ 
কিছু কিছু জানিতে হয়? সেজন্ধা অগ্রাহ্য দর্শনের সংক্ষিধ্* বিবরণ 
দেওয়া যাইতেছে । মুখ্য দর্শন ছয়টা__ 
(৯) ঠবশেষিক, (২) ন্যার, (৩) পূর্ববনীমাংসা, (৪) সাংখা, 
৫) পাতগ্ুল, (৬) বেদান্ত। 


বেদাস্ত মত। ২৩ 

বশেধিকদর্শনের প্রণেতা মহযি কণাদ। আ্তায়দশনের প্রণেত! 
মহযি শৌতম। পূর্বদীমাংসার প্রণেতা মহষি তৈমিনি। সা'খ্য- 
দর্শনের প্রণেতা] মহবি কপিল। পাতঞ্জনদর্শনের প্রণেতা ভগবান্‌ 
পতঞ্জলি। বেদান্ত খা ব্রক্গ-স্থত্রের প্রণেতা ভগবান ব্যাস। অই 
চস্থটী মুখাদশন ছাড়া অস্থান্ত দর্শনও ভারতবর্ষে প্রচশিত আছে, তন্মধো 
বৌদ্ধ ও ৈননর্শন গুসিদ্ধ। 


$১) বৌদ্ধদর্শন। 


ভগব।ন্‌ বুকের চারিটী শিগ্তের নামে চারিটামত প্রবন্থিত 
হইয়ছে। (১) সোরানুক, (২) বৈভাষিচ, (০) ষোগাচার, 
(৪) দাধ্যশিক। 

লোত্রান্তিক ও বৈছগাধিক সধািখবাদী। ইছদেহ মতে বাহ্‌ 
ঘটপট ও 'আস্তর সুখতুঃধ পদার্থের অন্থিত্ব আছে। খোগাচার থা 
বিভ্ঞানান্তিহবাধীদের মতে বাহিরে কিছু নাই,সবহ অন্তরে । অন্তরের 
বিজ্ঞান আছ: হাহাহই বাহিরের ভ্ত্ প্রতীয়মান হয়। বাস্ার্থ নাই, 
কেবলমাত্র বিজ্ঞান আছে। মাধ্যমিক বা সব্বশূঙ্গবাদাদদের মতে 
অন্তরের বিউ!নও নাহ, বাহ বস্তও ই, বিজ্ঞান ৪ নাই । 


(ক) সর্ববান্তিত্বাদ 
পৃথিবী মআারিকে ভূত বপে। বপানি ৪ রূপাদগ্রাহক চক্ষু€- 
দিকে ভো:ইক বলে। পরমাণু চতুবিধ,_-পার্থিব, জলীয়, তৈজস, 
বায়বায়। এই সকল পরমাণু সংহত বা! মিলিত হইয়া! পরিদৃশ্যমাণ 
পৃথিব্যার্দি উৎপাদন করিয়াছে। স্বন্ধপঞ্চক (১) বূপ অর্থাৎ সবিষয় ইন্দিয়- 
গ্রাম। (২) বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি, আমি এইরূপ বিজ্ঞ'নধারা। (৩) 


২৪ 1সদ্ধাস্ত-সার। 
বেদনা শ্রখার্দি ভনুভব | (৪; সজ্ঞ- গো, অশ্ব, মন্তুষ্ত প্রভৃতি জ্ঞান- 
বিশেষ। (৫) সংন্বার অর্থাৎ রাশ, দ্বেষং মোহ, এ সকল অধ্যা্স 
অর্থাৎ আন্তর। এ সমুদপ্ধ সংহত বা মিলিত হইয়! আন্তর ব্যবহার 
নির্বাহ করিতেছে । বিজ্ঞান স্বন্ধই আত্মা । 

তাহারা কে1ন ভে'ত্বা নিয়স্তা সংঘাতবর্তী মানেন ন।। তাহারা 
বলেন, এইরূপ মান্িবার প্রয়োজন নাই । কাক্ণ অবিষ্তান্ির হধ্যে 
পরম্পর যে কার্যাকারণভাব আছে, তাহাতেই লোকযাত্রা উপপন্ন হইতে 
পারে। লোকযাত্র! উপপন্ন হইনেই হইল, অন্ত কিছুর অপেক্ষা ন ই। 
অবিষ্ভা্দি বলা হইয়াছে অর্থাৎ অবি্বা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, 
বড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণ1, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, ' 
পরিবেদন?, দুঃখ, দুর্মণস্তা গ্রভৃতি | 

(৯) রা যাহ1 ক্ষণিক, তাহাকে স্থির বণিয়া জান] । 


(২) নংস্কার রাগ, ছেষ, মোহ। 
| 

(৩) বিজ্ঞান, ইহাকে আছয় বিজ্ঞান বলে। অহং অহং এইরূপ 
| 


জ্ঞান। 
(৪) নাম রূপ, নাম-_পার্থিবাদি পদার্থের সমবায়। রূপ- শুক্র- 


'খোণিতের সংঘাত । 


। 
(€) ষড়ায়তন, বিজ্ঞান, পৃথিব্যা্দি চতুষ্টয় ও রূপ অর্থাৎ সেব্ত্রিয় 
দেহই বড়ায্ুতন। 
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(৬) স্পশ, নাম, বূপ ও হীন্দ্রয়ের পরম্পর সন্ধন্ধ। 


বেদান্ত মত। ৫ 
(৭) বেদনণ স্খাদি অনুভব । 
। নু 


(৮) তুফা, ভোগেচ্ছা। 
। 


এ ভা 
(৯, উপাদান, চেষ্টা । 
| 


(১৯) ভব, পুনঃ পুনঃ উৎপতি। 


(১১) জাতি, দেহবিশেষ প্রাপ্রি। 
| 
(+২) ভরা, য়রণ-পোক-পরিবেদনা ছুঃখ-_ছুর্ণন্তা বা মনো- 


য/খা। 

এ সকল পরস্পর পরম্পরের ছার! উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রম্পর 
পরম্পরের কারণ। এই অবিগ্ভাদি সকলেরই স্বীকার্ধয। এই 
অবিদ্ভাদি পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তকভাবে ঘটাযগ্ত্রের ন্যায় নিরস্তর 
আবঞ্তিত হ্টুতে থাকায়, সংঘাতসিদ্ধি হইয়া থাকে। সংদার অনাদি, 
সংঘাত ও বীঝাস্ুরের ন্তা় অনাদিপ্রবাহ্যুক্ত। একটা সংঘাতের 
'অবাবহিত পরেই, আর একটা সংঘাত জন্মে । 

সৌব্রান্তিক বাহ্বস্ত স্বীকার করেন বটে, কিন্ত তাহার প্রত্যক্ষতা 
স্বীকার করেন লা । আমাদের জ্ঞ!ন বিষয়ালম্বনে হইয়া থাকে । ঘট- 
পট বাহাবিষয় না থাকিলে এরূপ জ্ঞান হয় না, অতএব বাহ্বিষয় 
'অন্ষেয় । বৈভাষিক বাহাবিষয়ের প্রত্যক্ষতা ম্বীকার করেন। 
সৌত্রাস্তিকমতে বাহাবিবয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বাহাবিষয় অস্কুমেক্স। 
বৈভাসিকমতে বাহ্যবিষয় ও বাহ্বিষয়ের জ্ঞান, উভয়ই প্রত্যক্ষ । 


সমস্ত বস্তই উৎপাগ্য, ক্ষণিক ও বুদ্ধিবোধ্য। যেমন একটী তরঙ্গ 
অন্ত তরঙ্গ জন্মাইয়। নষ্ট হয়, সেটা আবার অন্ত তরঙ্গ জম্মাইয়া * নষ্ট হয়, 


২৬ প্দ্ধান্ত-লার। 


সেইরূপ একটা ভাব অন্য ভাব ভন্মাইয়া নট হয়। এইরূপ চিরজন্ম- 
বিনাশের শোত বহিতেছে। অবিচ্যা সংস্কার জন্মাইপা মরে, সংস্কার 
বিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে ইত্যাদি । অবিগ্ভার নিরোধ বা ধিনাশই মোক্ষ। 
সমণ্ত বন্ধ ক্ষণিক, অতএব আন্ম' বা বিজ্ঞংনও৪ দ্গণিক। 

অভাব হইতে ভাবের উৎপন্রি হয়, যেমন বিনষ্ট বন্ধ হইতে অনুর 
জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দ্ধ জলে, মুংপিতগুর বিনাশ হইতে ঘট জন্মে। 
কুটস্থ গাকিলে তাহা বিনই ব| বিকৃত হইতে পারে ন! । অভ্াবগ্রস্ত 
বাঁজাদি হইতে অন্ধুরাধর উৎপন্তি হগ্' সেহেতু অভাবই ভাবের 
উতৎ্পাগক। 

€(খ) ক্ষণবিজ্ঞানবাদ | 


বচ্ছাণবাদে প্রধাত। প্রষাণ প্রনের ফন সমস্তই অন্তরে, কিছুই 
বাহিরে নহে। এ সকল বুন্ধারূঢরূপে সেই সেহ বাবহ'র নিষ্পন্ন হয়। 
সমস্ত বাবহারই অন্তঃস্থ, বহঃস্থ কেছুই নহে। বিজ্ঞনাতিরক্ত বাহ্‌ 
বন্ধ নাই 

বাহ বস্তুর অস্তিত্ব অনস্ভব। কারণ বাহ বস্তকি? পরমাণুই কি 
সপ্তাদি-না'পরমাণুপ্ঙ্জ ? বস্ত পরমাণু, সথচ জ্ঞান হইবে স্তত্ত, এ 
কিরূপ কথ? পুক্জও স্তম্ভ নহে। পু বা সমূহ পরমাণু হইতে ভিন্ন-- 
ক আনন? ইহ! নিক্ধপন হয় না। বলিবে জ্ঞান বিষরাকার হয়, 
অতএব বিষয়ের অস্তিত্ব আছে । কিন্তু জ্ঞানের প্রকারভেদ দ্বারা 
বাবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। আরও জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলব্ধি 
নিয়ম আছে। বিষ ব্যভীত জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতাত বিষন্ন অনুভব হর না । 
অতএৰ বিষয় ও বিজ্ঞান ছু'এর অভেদসিদ্ধ হইতে প'রে। বাহিরে 
কিছুই নাই, অন্তঃস্থ জ্ঞান জ্ঞান-জ্ঞের উভয়াকাঁর ধারণ করে, ইহার 


বেদাস্ত মত। ৭ 


দৃষ্টান্ত হ্বপ্র, ইন্দ্রজাল, মরু-নীর, আকাশে গন্ধব্ব-নগর ৷ সাহিরে সেই 
সেই বস্ত্র না থাফিলেও এ সঙ্গল যেমন অন্তরে গ্রাহ-গ্রংঃহকাকাক়ে প্রকাশ 
পায়, জাগ্রত্কালের স্তস্তজ্ঞানও এরূপ। বাহিরে কিছু না থাকিলে 
অন্তরে কিরূপে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হয়? বিচিজ্র বাসন! (সংস্কার) 
প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাহ্বরের জায় 
অনাদি. সংস্কারও সেইরূপ অনাদি, মে হেতু জ্ঞানবৈচিত্রয হয়। স্বপ্ন- 
কালে যে বিনা বস্ততে জ্ঞান হয়, তাঁহার কারণ বাসনা । অতএব 
নাহিরে কিছু নাই, সবই অন্তরে । 


ন্জ্ঞানবাদে বিজ্ঞানকেই আত্ম। বহ। হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান দা 
আত; ক্ণিক। বিজ্ঞান এক্ষণে উৎপর হইয়া) পরক্ষণে বিন হনু। 
পাহা, ক্ষ এবং নিজশরীবও লিজ্ঞানের আআকারবিশেষ হিন্প আর 
কিছুই নহে। 
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(গণ) শ্ন্াবাদ। 

নাধামিকমতে বাহাবন্গ৪ নাই, পিজ্ঞানএ নাই, সবীশ্ন্ততাই 
পরম তত । ক ঁ চ 

নানাবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন । 

এক সম্প্রদায় আছেন, ত'হাদের মতে "দ্বাদশ আয়ন” পুজা 
শ্রেরস্কর ৷ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহলা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌, 
পাপ, পাদ, পাস, উপস্থ এই পঞ্চ কশ্দোক্দ্রিয, অ।র মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ 
আয়তন । ইহাদের সন্ভোষসাধনই কর্তব্য । 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে, সুগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা । 
তত্ব চতুর্বিধ, দুঃখ, আয়তন, সমুদ্র ও মার্গ। ছুঃখ অর্থাৎ পুর্বোক্ 


২৮ সিদ্ধান্ত-সার । 

' পঞ্চ-স্বন্ধ । পঞ্চ ইঞন্জিয়, পঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্মায়তন, এই স্বাদশটী 
আয়তন। আত্মার জ্ঞান সমুদয় । সর্বনিধ সংস্কার ক্ষণিক, এইরূপ স্থির 
বাঁসনাই মার্গ অর্থাৎ মোক্ষ । 

সর্বসম্প্রদায়মতে রাগাদি-জ্ঞান-সন্তানরূপ বাসনা র উচ্ছেদ হইলেই 
মুক্তি হয়। 


(২) আহত বা! জৈনদর্শন | 


কেন দ্বিবিধ £__শ্বেতাম্বর ও দিগঞ্ধর | 
ইহাদের মতে দ্দীন, অজীন, আমন, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ, 
এই সপ্ত পদার্থ । 
(১) জীব- বোধাজ্বক । বাঁহাঁতে চেতনা আছে, তাহ জীব । 
(২) অভ্লীব__অবোধাত্মক । যাহাতে চেতনা নাই, ভাহ। 
অজীব। 
(৩) আমব-_ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে গাড় আসক্ত করে 
এই জন্ত ইন্জিয়গ্রবৃত্তি আন্রব। কর্মবন্ধনই আন্রব। 
€৪) সন্বর--আমবনিরোধের নাহ সন্বর ৷ 
(€) নির্জর--সঞ্চিত কর্শের জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নির্জর। 
(৬) বন্ধ-_্ীব কষায়বশে কণ্মভাবযোগ্য 'পুদ্গল' সকলকে 
ঘাহা শরিগ্রহ করে, তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে । [পুদ্গল-শরীব] 
(৭) মোক্ষ-_সমুদায় কর্শের নিঃশেষে বঙ্জন করার নাম মোক্ষ। 
মোক্ষের পর আলোকাস্ত হইতে উদ্ধে গমন হইঃ থাকে । 
“&জনরা সষ্তভঙ্গিনয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন। 


বেদাস্ত মত। ২৯ 
(১) স্তাদহি*"-ঘট এক প্রকারে আছে । 


(২) স্যান্নান্তি''-ঘট অন্ত প্রকারে নাই। ঘট ঘট রূপে আঘে, 
প্রাপ্য রূপে নাই। 


(৩) স্তাদক্তি চ নান্তি চ **আছেও বটে, নাইও বটে। 

(৪) শ্তাদ্‌ বক্তব্য'"'একরপে আছে বলিবার যোগ্য, একরূপে 
নাই বলিনার যোগ্য । 

৬ «) শ্াদ্ত অবক্রব্য'''কোনরূপে আছে খল। বায় না। 

(৬) স্তীক্নান্ত চ অবক্রথ্য-.*কোনরূপে নাই বলাও বায় না। 


(৭ ) স্ঠান্নাস্তি চ আন্ত চ অবক্রব্যঃ-_-কোনরূপে আছে ও 
নাহ বলা ধায় ন।। 

ভর্গী অর্থাৎ পিভংগ । নয় অর্থাৎ যুক্তি । স্যাৎ কথঞ্চিং। 

সঙ অসৎ, সদসং ও আঁনব্বচনীয় মতভেদে.প্রতিবাদী চতুব্বিধ। 
'কথ!ঞ্চৎ আছে বলিনেহ সকঙ্গকেই নিরন্ত করা যাইতে পারে, এবং সে 
জগ্ত “ম্যান বাদে র সর্বত্র জয় নিশ্চয়। 

দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র্য, এই তিনটার সমুচ্চয়ে মুক্তি হয়। জিন- 
দেবই গুরু ও সন্যকু ভত্তজ্ঞানোপদেষ্টা। জিনোক্ত তব্তুতে শ্রদ্ধাই দর্শন, 
তব্জ্ঞানের অববে'ধ জান। 
| অহিংস, স্ুনৃত, অস্তে)র, ্রহ্মচর্ধ/ ও অপাঁরগ্রহকে চারিত্র্য বলে। 

জৈনমতে এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে 
পারে। একরূপে এক, অন্যরূপে অনেক । জেনমতে মাষ্সা মধ/ম 
পরিমাণ অর্থ,ৎ শরীর পরিমাণ । জতএব দেহছেদে জীব পরিদাণ 
পৃথক্‌ পৃথক । তবে মুক্তাবস্থায় জীব পরিমাণ নিত্য । 


৩৬ পিদ্ধাত্ত-সার। 
(৩) বৈশোঁষক দর্শন । 


বেশেষিক মতে পদ!থ ছয়টা 

(১) দ্রব্য (২) গুণ, (৩) কন্ম, (৪) সানান্য, (৫) বিশেষ, (১) 
সমবায় । আর অভাব সপ্ুম পদার্থ। 

(৯) গ্রবা পদাথ। গুণের আশ্রয় দ্রবা, যাহাতে গুণ আছে, তাহা 
দ্রব্য। দ্রব্য নয়প্রকার-_(ক) ক্ষিতি, (খ) অপ, (গ) তেজ, (ঘ) বায়ু, 
($) আকাশ, (চ) কান (ছ) দিব, (জ) আত্মা, ঝ) মন। ক্ষিতি, অপ, 
ভেঞ্স, বাঘু পরমাণুরূপে নিঠা, আর অবয়বা অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রির বিষয্ব- 
রূপে অনিত্য। আত্মা অমুর্ঠ, আত্ম জ্ঞানের আশ্রয় । মন অণু । মন 
সুখদুঃথেক্ আশ্রয় । আম্মা দ্রব্যপদার্থ, কারণ আত্মার গুণ আছে। 
আত্মার গুণ জ্ঞান। 

(২) গুণ পদার্থ। গুণ চব্বিশটী__(ক) রূপ যেমমন শুরু, নীল, পীত 
€খ) রস যেমন মধুর অল্প তিক্ত, (গ) গন্ধ সুগন্ধ দুর্গন্ধ, (ঘ) স্পর্শ উষ্ 
শীত, (ও) সংখা! এক হুইতে পরাদ্ধ, (5) সংযোগ, (ছ) বিভাগ, (জ; 
পরত্ব-জ্যেষ্ঠ, (ঝ) অপরত্ব-ক:নষ্ট, (4) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, (ট) সুখ, (5) 
দুঃখ, (ডে) ইচ্ছা» (9) দ্বেষ, (৭) যত্বু, (ত) গুরুত্ব, পতনহেতু, থ) ডরব্যত, 
যেমন জলের, (দ) স্েহ যেমন তৈলের, (ধ) সংস্কার স্মরণের কারণ, (ন) 
(প) অদৃষ্ট সুখ হঃখেন হেতু ধন্মাধন্ম, (ফ) শব্দ প্বনি ও বর্ণ, (ব) পৃথকত্ত, 
যেমন ঘট পট, (ভ) পরিমাণ যেমন অণু+ মহৎ, হন্ব, দীঘ। 

(৩) কণ্ম পঞ্চবিধ (ক) উৎ--(উর্ধ) ক্ষেপণ, (খ) অব--(অধঃ/ 
ক্ষেপণ (গ) আকুঞ্চন (যেমন মু), (ঘ) প্রসারণ, $ড) গমন । 

(5 সামান্ত অর্থাৎ জাতি । জাতি ছ্বিবিধ পরা ও অপরা । 

«অধিক-দেশ-বৃত্তিত্ব পরা, অল্পদেশ-বৃত্বিত্ব অপর]। 


বেদাস্ত মত। ৩১ 

(৫) বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি। বৈষেশিকমতে এফ পরমাণু হইতে 
পর পরমাণুর পার্থক্য যাহা দ্বাক সিদ্ধ হয় তাহার নাম বিশেষ, যেমন 
বায়ু পরমাণু ও পৃর্থী পরমাণু, অথব! মুগ পরমাণু ও মা পরমাণু। 

(৬ সমবায় নিত্যসত্বন্ধ,। যেমন ত্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার 
সম্বন্ধ ॥ দ্রব্য হলেই তাতে গুণ ও ক্রিয়া থাকিবেই। 

(৭) অভাব । অভাব দ্বিবিধ (ক) সংসর্গাভাব অর্থাৎ সমদ্ধাভাব 
ভ্রিবিধ (১) প্রাগভাব, সবতপিণ্ডে ঘটের অভাব, (২) ধ্বংসাভাব, মুদগর দ্বার! 
ঘটের ধ্বংস, (৩) অত্যস্তাভাব, বাযুতে বপনাই। (খ) অন্যোন্যাভাৰ 
ঘটে পটে ভেদ । 

কণাদমতে এই পদার্থগুলির ঠিক ঠিক জ্ঞান হইলেই যুক্তি 
হইবে। 

(8) ন্যায় দর্শন । 

গোতমের মতে পদাথ ফোজট--(১) প্রমাণ, (২) প্রষেয়, 
(৩ সংশর, (৪) প্রয়োগ্গন, (৫) চষ্টান্ু, (৬) নিদ্ধাস্ত, (৭) অবয়ব, 
€৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জন্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৪) হেহাচান, 
(১৪) ছল, (১৫).জাতি, (১৬) নিগ্রহ স্থান । 

€১) প্রমীথ- ন্যায়মতে প্রমাণ চারিপ্রকার--" 

(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ । 


(১) প্রত্যক্ষ । 


প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রতি অক্ষ। প্রতি অথাৎ রূপার্দি বিষয়) অক্ষ 
অথণৎ ইন্ছিয়। রূপাদিবিষয়ে ইন্দ্রেকের বৃন্তি। বৃত্তি অর্থ স্নিকষ 


৩২ সিঙ্কান্ত-সার। 
বা সঙ্থদ্দ। রূপাদিব্ষিয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্বিকর্ষহেত যেজ্ঞান হয়, তাঁহাই 
প্রতাক্ষ জান । 
 ন্যায়হ্ত্রে আছে__ 

ইন্দ্রিয়াথ সগ্িকর্ষোৎপন্ধং জ্ঞানমব্যপর্দেশ/মবাডিচারি ব্যবসায়ত্মক- 
প্রত্যক্ষম্‌ ॥ 

ইন্দ্রিয়া্থ সন্গিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান, গেটী অব্যপদেশা, অবাভিচারি ও 
ব্যবসান্নস্বক, সেইটা প্রত্যক্ষ । 

ইন্দিয়ার্থ সঙ্গিকর্থোৎপন্ন জ্ঞান। 

ইব্জিয় ও অর্থ অগণৎ্। বিষম, উভতর়র সন্নিকর্ষ, উভয়ের সংযোগ- 
হেতু জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানের নাম প্রভ্ক্ষ প্রনাণ। 

সন্্ি কর্ষ ছয় প্রকার-_-(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (5) সংযুক্ত- 
সমবেত-সনবার, (৪) সবার, (৫) সনবেভশ্ননবার ও (৬) বশেষণ- 
বিশেষত ভাব। 

(১) সংযোগ-_ঘট ও চক্ষুর সন্নিকর্ষ, ইহ দ্বর। ঘউদ্রবোর জ্ঞান 
জন্মায়। |] 

(২) সংযুক্ত সমবায়- ঘটের বর্ণ গুরু । শুক্লের সহিত চস্ষুর 
সন্গিকর্ষ। 

(৩) নংযুক্ত-সনবেত-সমবার- শুক্র গুণের শুক্লুত অছে, সেই 
শুরুত্ব জাতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ধ হয়। 

(৪) সমবায়--শব্ আকাশের গুণ। অতএব শব্দ আকাশ 
ফমবেত | কর্ণপ্রনেশাবচ্ছি্ধ আকাশ শ্রোত্র । শ্রোত্রের সহিত 


শবে সঞ্জরিকর্ষ। 


বেঙগাস্তমত । শু 


€(£) সমবেত সমবায়--শবত্ব অথাৎ ককারত্ব গকারত্ব প্রভৃতি 
জাতির সহিত সন্িকর্ষ। 

(৬) বিশেধণ-_বিশেস্য ভাব--উহা ঘ্বারা সমবায় ও অভাবের জ্ঞান 
হয়। জমবায় স্বাশ্রিংতর সর্বাবয়বতুত্ত। আকাশের সহিত শবে 
বা পুস্পর সহিত গম্ের সছস্বকে জমবায় হঙধে। পুষ্প দৃষ্ট হইলে ও 
গন্ধ আস্রাত হইছে উহাদের জন্ধন্ব। বিশেষণ হয়। সে জন্য পুষ্প ও 
গন্ধের সঙ্গিকর্ষের সঙ্গে উদ্ত সহস্থের ও সম্নিবর্ষ হ। অভাব ও 
[বিশেষণ বিশেম্তভাবে জেয়। "ভৃতহ,ং ঘটতাংবৎ” ঘট শৃষ্ত ভুতল 
জথৎ ঘটেই ৬ভাব ভুঁভজের বিশ্যেণ হই] গুতীত হয়, শতন্ত্ররূপে 
প্রীত হয় না। 


« অব্যপদেশ্বা * 


পদার্থের একটা নাম আছে। নাম সঙ্কেত শব। এই সঙ্কেত 
শব্ধ ও কথন কথন পদার্থের জ্ঞংন ভন্মায়। হীজ্জ্ুয় সন্পিকর্ষ হারা জান 
জন্মে । মাম দ্বারাও জ্ঞন ভন্মে। গম হয়, নাম দ্বারা জ্ঞান গ্রত)ক্ষ 
কি শব? প্রত্যক্ষ জান "অবাপদেশ্ট” অথাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য । 
অথথ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বার) বখন জ্ঞান জন্মায় তখন শব্দ সম্বন্থের পেশ 
থাকে না, পশ্চাতে নামসন্বন্ধ ঘটে। ইন্দ্রিয় সারকর্ষ বিনা যেজ্ঞান হয় 
উহা শব্জ্তা'ন, প্রত্যক্ষ জান নয়। অতএব মাত্র ইঞ্জিয় সন্লিকর্ষ ছার! যে 
ভ্ঞাঁন হয়, উহাই প্রতঃক্ষ। ইন্দ্রিয় সঙ্লিকর্ষ সবার! প্রথম যে জ্ঞান হয়, উহ! 
কেবল বিশেধণের জ্ঞান, যেমন গোল, লম্বা, চওড়া, মণ, চিক্কণ প্রভৃতি 
জ্ঞানের নাম বিশেষণ। প্রথমে এ সকল বিশেষণের জান হয় । 
এ সমুদ্বায় গুলি মনসংযোগ বলে এক-বিশেম্ট হইয়া এক জানে 
পরিণত হয়। সেই এক জ্ঞানের নাদ বিশিষ্ট জ্ঞান। যাবৎ বিশিষ্ট 


০৫ 


৩৪ সিদ্ধান্ত-সার। 

জন ন! জন্মায় তাঁবং উহ৷ অব্যপদেশ্ট অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অধোগা, 
যেমন শিশুর কি বোবার জান। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষগ্গ জ্ঞ'ন উৎপত্তি 
কালে অব্যপদেশা অর্থাৎ নাম প্রপ্নোগের অধোগ্য। কেহ বলেন 
প্রত)ক্ষ লবিকল্প ও নির্কিকল্প। সবিকল্প 'অবাং বাবলাধাখ্নক। 
নির্বিকল্প অথ1ং অব্যপদেশ্য । 


« অব্যভিচারি ” 
গ্রীষ্ম কালে মরীচি দেবি! নীর জ্ঞান হদ। এইজ্ঞন্যদ5 
ইন্জিয়াথ-সন্লিকর্ষঞ্গ কিন্তু প্রত্যক্ষ পরম! নহে। একে নার এক 
জান হইলে, উহ ব্যভিচারী । তাঁগ না হইলে অব্যতিচারী। ম্রুণীর 
ব্যভি5ারা, ছে জন্ত উহ! প্রতাক্ষ প্রম! নছে। প্রতাক্ষ গ্রম! হইতে 
হইলে অব্যভিগরী হওয়া! চাই। মরুনীর ভ্রান্তি মাত্র । 


6 ব্যবসায়ত্বক 9 

ইঞ্জিয্ন সন্নিকর্ষঞ হইলে ও স্থলবিশেষে নিশ্চর জান জন্মে না। 
লেজন্ত বল! হয় উহা! ধু না ধূলি পটল? অসন্দি্ধ নিশ্চরর জনই 
প্রতাক্ষ। অতএব হগ্রিয় সন্নিকর্ষগ ত্রাস্তিবঞঙ্জিত ও সংশয় বর্জিত 
জ্ঞানই প্রত্যক্ষ | 

প্রশ্ন হুইতে পারে সংশয় মনঞ্জনিত, ইন্দ্রিয়জ্জনিত নছে। 
কিন্ত মন ও ইন্দ্রিন উভয়ই সংশয়ের কারণ । ইন্দ্র যদি ঠিক দেখে 
তাঁছ! হইলে মনে ও নেটা ঠিক হঈবে। প্রত্যক্ষ হইলে প্রথমে 
ইঞ্জয়ের গ্যব্দায়' নিশ্চন় হয়, পরে মনের বাবপায় হয়। সেজন্ত 
মনের “অগ্ব/বসায়” বলে। ইন্জি় যদি টিক ন। দেখে, সে বিষক্ধে মনের 
'রব্যবলার হয় না। অনুব্যবসার অথাৎ জানের জন, "জাছি ই$| 
দেখিয়াছি” এইরূপ মানস জান। 


বেদাস্তমত। ৩৫ 


প্রশ্ন হইতে পারে সুখ দুঃখ মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জনিত নহে। 
অতএব সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কিন্তু মন ও ইন্জ্রিয়। অতএব সুখ 
হুঃখ প্রত্যক্ষ জন । মন ইন্দ্রির হইলে ও উহাতে শক্তি ভেদ আছে। 
অন ত্রিকালগ্রাহী, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞতা, চক্ষুরাদি মাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের 
জাতা। 


(২) অনুমান । 


অন্গু পশ্চাৎ মান অর্থাৎ জ্ঞান । কোন এক স্থানে লিঙ্গ দিঙ্গীর 
সহচার দর্শন হইলে, স্থানাত্তরে যদি লিঙ্গ দর্শন হম্ব তৎসহচর লিঙ্গীর 
জান হয়। ইহাকে অনুমান বলা হয়। যাহার দ্বারা অন্থমিতি জান 
হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে । ধূম দর্শন হইলে বহি জ্ঞান হয়। ধুষ লিঙ্গ। 
লিঙ্গের অপর নাম হেতু, ব্যাপ্য, সাধন। বহি লিঙ্গী। লিঙ্গীর অপর 
নাম ব্যাপক সাধ্য । লিঙ্গ লিঙগীর সগ্বন্ধের নাম অব্িনাভাব বা ব্যাপ্তি। 
এই সম্বন্ধ পরীক্ষার দ্বার! নির্ণয় করিতে হয়। পরীক্ষার প্রণালী অস্বস্ 
ও খ্যতভিয়েক। পাকশালায় সধূম বহি দৃ্ট হয়, আবার লৌহ পিণ্ডে 
নিধম বহি দেখা যায়। অতএব বহির লিজ ধূম, কিন্তু ধূমের লিঙ্গ বহি 
নহে। পক্ষ শব্দের অর্থ লিজী অনুমানের স্থান, যেমন বহি অন্গমানের 
স্থান পর্বত। রর 

'অন্ধুমোন বিষিধ-_-পূর্বববৎ, শেষবৎ, ও সামান্ততঃ দু্। 

(ক) পূর্ববৎ অন্ধুষান, অর্থাৎ কারণ দেখিয়া! কাধ্যের অন্থমান, 
হানার নিঃগা নি ানিসির হ্য়। 

" (খে) শেববৎ অনুমান অর্থাৎ কার্ধয দেখিয়। কারণ ৪০০০৪ । নদী 
পুর্ণত! দেখির! দেশাতরে বৃষ্টি হওয়ার জান | 


৩৬ সিদ্ধাস্ত-সার। 

(গ) সামান্থতঃ দৃষ্ট_-সাঘান্ত অর্থাৎ জাতীয় ভাব। এক স্থানে 
ৃষ্ট বন্ত অন স্থানে দৃষ্ট হইলে, সেই বস্ত্র গঠিনীল বুঝা! যায়। যেমন 
মনুষ্য গ্রভৃতি। গতি ব্যতীত একস্থানে দৃষ্ট বন্ত অন্ত স্থানে দৃষ্ট হয় 
না। অতএব স্র্য্যের গতি আছে, এই অনুমান করা যায়। ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব জ্ঞান শেষবৎ অন্থ্মানের ফল। সাবয়ব বস্ত জন্য। পৃথিবী 
সাবযনব স্থুল, অতএব পৃথিবাট জন্ত। অন্য মাত্রের জনক ব! কর্তা অছে। 
অতএব পৃথিবীর ও জনক বা কর্তী আছে। জীব পৃথিবীর জনফ হইতে 
পারে না। অলৌকিক আত্ম! পৃথিবীর জনক । তিনিই ঈশ্বর নামে 
পরিভাধিত হন। 

সামান্ততঃ দৃষ্ট অনুমানের উদ্বাহরণ। 
লিঙ্গ লিঙ্গীর সন্বদ্ধ প্রত্যক্ষ, স্থলবিশেষে অপ্রত্যক্ষ হয়। রূপাঁদি "গুণ 
নিরাশ্রিত হইতে পারে না, ঘটাদি দ্রব্যের' আশ্রিত। সেইরূপ 
ইচ্ছাঁদি গুণ ও নিরাশ্রিত হইতে পারে না । অতএব ইচ্ছাদি গুণের 
ও আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টার পারিভাষিক নাম আত্মা । 

অনুমান ছিবিধ £_ স্বার্থ ও পরা্থ। স্বার্থ অহুমানে শান্তাপেক্ষা 
নাই। কারণ আমর! নিজেরাই সহত্র সহশ্র অনুমান করিয়া দৈনন্দিন 
ব্যবহার করি। পরার্থ অনুমান ন্তায়লাধ্য। পর্বাতে ধূম দেখিয়। 
আমি বলিলাম, ওখানে অগ্নি আছে; আর একজন বলিল, অগ্নি নাই। 
তাহাকে “অমনি আছে” বুঝাইতে হইলে বাকোর প্রয়োজন। নে জন্ত 
উহা! ন্যায়সাধ্য । পঞ্চাবয়ব বাক্যের নাম ন্যায়। 

১ম্‌ প্রতিজ্ঞা-_পর্বতোপরি বহি আছে। 

তয় হেতৃ--কেনন।, ধূম দেখ! যাইতেছে । 


৩য় উদাহরণ--ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, যেমন পাঁকশালায়। 
৪র্ঘ উপনয--পর্বতেও ধূঘ দেখা যাইতেছে । 


ব্দোস্তমত। ৩৭ 
€ম নিগমন--অতএব ওখানেও বহি আছে। 


(৩) উপমান। 

উপ- সাদৃশ্ঠ, যান-_জান। সাদৃশ্ঠহেতু সাধ্য অথাৎ বিজ্ঞাপনীয়-_ 
সাধন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনকে উপমান বলে। গবয় নামক আরপ্যক পণ্ড 
'আছে। গবয় এক ব্যক্তি অরণ্যে দেখিয়াছে, অপর ব্যক্তি দেখে নাই। 
পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বুঝাইল, "গবস্্' গোসদূশ। অপর ব্যস্কি 
অরণ্যে যাইয় যদি গবয় দেখে, ভার জ্ঞান হয়, এই পণ্ডই গবয়। এই 
নাম জ্ঞান উপমানের ফল। (বগ্যর! মুগানি মুগের মত, মাষাপি মাষ- 
কলাইযের মত, এইরূপ শ্রবণ করিয়া! বনে মুগানি মাষাণি চিনির লয়। 

(8) আগ্ড। 

প্রকৃত জানী অপরে জান সঞ্চার জন্য যেবাঙ্ক্য ব্যবহার করেন, 
উহ! আণ্ত উপদেশ | 'বীহার ভ্রম নাই, প্রযাদ নাই, প্রতারণার ইচ্ছা 
নাই, ইন্দ্রিযগণের অপটুতা নাই, এরূপ ব্যক্তির উপদেশই আপ্ত- 
উপদেশ। রজজ্তমোগুণ শৃন্ত যোগী ও খবির! অমোঘদর্শী, ত্রিকা লদর্শ) 
ও যথাথপরশা। তাহাদের বাফ্যই আপ্ত-উপদেশ। কেহ কেহ বলেন, 
যোগী ও খধিদের ও স্থলবিশেষে ভ্রমগ্রমাদাদি হইতে পারে। 
অতএব বেদবাঁকাই আণ্ত উপদ্ধেশ। আপ ছ্বিবিধ, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। 
যাহার বিষয় ইহলোকের জন্য এবং প্রত্যক্ষ, তাহ! দৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় 
পরলোকের জন্য এবং অন্গুমের, তাহা অদৃষ্টার্থ। অদৃষ্টার্থ আপ্ত ও প্রমাগ। 

(২ প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়। ন্যাক্স মতে প্রমেয় স্বাদশটা-__ 

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্ত্রিয়, (৪) অথ; (৫) বুদ্ধি (৬) 
মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দেৌঁষ, (৯) প্রেতাযভাব, (১*) ফল, (১৯) হছঃখ, 
€(১২) অপবর্থ। . 


৩৮ সিদ্ধান্ত-সার | 
(১) আত্মা । 

কেহ কেহ বলেন, আত্মা “অহং আমি, এইরূপে উপলব্ধ হইতেছেন, 
অতএব আত্ম! প্রতাক্ষ । এই ম্বতঃসিত্ব অব্যভিচরিত অনুভব আত্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস সামান্যতঃ জন্মায় বটে, কিন্তু তাহাতে আআার বিশেষ 
ভাব অবগত হওয়া যায় না। কোন পদাথে একবার মুখ বোধ 
করিলে সেই বস্ত পাইব'র কামন! হয়, এই কামনার নাম ইচ্ছা। এই 
ইচ্ছা! প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজঞা ব1 স্মরণ হইতে হয়। যে আত্ম! 
ূর্বন্ুখের ভোক্তা, সেই আত্মাই সেই নুথের স্মর্ভা এবং সেই আত্মারই 
ইচ্ছা হয় । অতএব ইচ্ছাটা পূর্বাপক্নকালস্থায়ী একই আত্মার লিঙ্গ 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বীজান্কুরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়। বলেন, বীজ যেরূপ 
অনুর উৎপাদন করিয়া মরিয়। যায়, সেইরূপ এক বুদ্ধি অনা বুদ্ধি 
উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, সেই বুদ্ধি অপর বুদ্ধি, আবার সেই বুদ্ধি 
অপর বুদ্ধি, এইরূপ অনাদি বুদ্ধিসন্তানের নাম আত্ম। 1 সেই বুদ্ধি- 
ধারাই 'অহং' “অহং ইত্যাকারে ভাসমান হয়। নৈয়ান্িক বলেন, 
যদি লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিধার৷ আত! হইল, তাহ! হইলে এরূপ আত্মার ইচ্ছা 
হইতে পারে না। এক আত্মার অনুভূত সুখ অপর আত্মার দ্বার! স্বৃত 
হইতে পারে না। অতএব '্ভাহার ইচ্ছা হইতে পারে না। 

সেইরূপ তাহার ছ্বেষও হইতে পারে না। হছেষ পূর্ববছঃখ- 
প্রতিসন্ধানমুূলক | কারণ পূর্ববক্ষণে যে আত্মা, পরক্ষণে সে আত্ম! 
নাই। 

এরূপ আব্বার প্রযত্বও হইতে পারে না। যে বস্ত সুখের হেতু 
-স্বছিয়া জানা যায়, সেই বস্ত পাইবার জন্য যত্র করার নাম প্রধত্ব। 
গ্রবতু ও পূর্বাপরদর্শী একস্থায়ী প্রতিসন্ধাতার কাধ্য। ক্ষণস্থা়ীর 
পুর্র্বাপর অনুসন্ধান হইতে পারে ন!। 


বেদাস্তমত। তি 
যে পূর্বের দ্ধখ দুঃখ ম্মরণ করিতে পারে, সেই তাহার আহরণ বা 
বর্জন করিতে পারে। 
জ্ঞান এইরূপ একবর্তৃক নিয়মে আব্দ্ধ। হেকিজ্ঞা্গ হয়, সেই 
ডিজ্ঞান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে এবং ওছিষয়ক জ্ঞানলাভ করে। 
অতএব ভিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও জ্ঞ'নকাভ, এই তিনের কর্তা একই। 
অতএব (১) ইচ্ছা, (২) দ্বেষ, 1৩) প্রযত্ব, (8) সুখ, (৫) হুঃখ, 
(৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক |. 
এই ছয়টা যখন দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এই ছয়টা 
গির।শ্রিত হইতে পারে না, অতএব তাহাদের অংশ্রন্ধ আত্মা আছেন। 


২) শরীর । 

চেষ্', ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই তিনটার আশ্রয় শরীর । চেষ্টা অথাৎ 
উচ্ছাজনিত স্পন্দন। কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে 
শরীরে স্পন্দন হয়। অতএব চেষ্টার অয় শর্গীর। ইন্দ্রিয়গণের 
কাধ্য করিবাক শক্তি শরীরাধীন। অতঞএৰ হন্দ্রিয়ের আশ্রম শরীর। 
ইন্দ্িয়ঞাহ্য গন্ধ]দি প্দাথক নাম অথ। "আথ+ হইতে সুখ ও দুঃখ 
উপ্জদ্ধ হয়) চসেই উপকন্ধি সরীর অবস্থায় হয়, অশরীর অবস্থায় হয় 
না। অতএব অর্থের 'আশ্রয়ও শরীন। 


(৩) ইন্দ্রিয় । 
দ্বাণ, হসন।, চক্ষু, তক্‌, শ্রে'ত্র এই পাঁচটা ইঞ্জিয়। ইহারা পৃথিব্যাদি 
ভূত হইতে উৎপন্ন । গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম ডাণ। কটু-ভিক্ত 
ধবায়াদি &স্গ্রাহক ইন্দ্িয়ের নাম রজনা। শ্বেত পীতাদি রূপ গ্রাহক 
চ্কু। কার্কশ্যাদি স্পর্শ জ্ঞঠনের কারণভূত ইন্তিয় ত্বকৃ্‌। ধ্ব?1ত্ক 
শব গ্র্ণকারী ইন্দ্রিয়ের নাম শ্োত্র। 


৪৬ সিদ্ধান্ত-সার। 

সংখ্যমতে ইন্দ্রিযগুলি এক অহঙ্কার হইতে উংপন্ন। কিন্তু ভ্রাণ 
ইন্ত্রিঃ গন্ধই গ্রহণ করে, অনা কিছু গ্রহণ করে ন!। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, 
অন্য কিছু গ্রহণ করে না। অতএব ইন্দ্রিমগণ এক অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন বণ! যায় না। অতএব তাহার! পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন বলিষ্ে 
হইবে! পৃথিবী, জল, তেঙ্গ, বায়ু, আকাশ, এই পীচটী ভূত। অথাৎ 
পৃথিবী হইতে ভ্রণ, আপ হইতে রসন! তেজ হইতে চক্ষু, বাধ হইতে 
ত্বক, আকাশ হইতে শ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে। 


(9) অর্থ । 


অর্থ অর্থাৎ বিষয় । পখিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজেব 
গুণ রূপ, বায়ুর গুণ' স্পর্শ, আকাশের গুপ শব্দ | এই ভূত গুণগুলি 
ইন্দ্রিয়ের অর্থ অথাঁৎ বিষয় । 

(৫) বৃদ্ধি। 

বিষয়গুল আত্মার ভোক্তব্য। ভোগাবস্তর আকারে বুঝি 
আকারিত হ্য়। অতএব ভোগ ও বুদ্ধ এক কষ বুৰ্ধ 
অথাৎ উপলব্ধি ব! জ্ঞান। সাংখ্যমতে বুদ্ধি জড়। জ্ঞান বুদ্ধির 
বিষয়েক্ছিয়--সন্গির্ষেদ পারণাম! তাহার অপর নাম বৃত্তি। সেই 
জ্ঞান চেতনপুরুষে অর্থাৎ আত্মায় প্রতিবিদ্বিত হয়! এই প্রতিবিদ্বের 
নাঘ উপলব্ধি ঝা বোধ। কিন্ত বুদ্ধির য্দ জ্ঞান হয, বুদ্ধি অচেতন 
হইৰে কি করিয়া? চেতনেরই জ্ঞান হয়, অতএব বুদ্ধি চেতন ব'লতে 
হইবে। আবার বুদ্ধি চেতন হইলে এক শরীরে বুদ্ধি ও আত্ম! উভয় 
চেতনের সমাবেশ হয়, উছাও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব আত্ম অচেতন 
বলিতে হইবে৷ 
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(৬) মন । 

মন অর্থাৎ অন্তকরণ। স্মৃতি, অন্ধুমান, সংশয়, স্বপ্রদশ্ন। কল্পনা, 
স্থছুঃখানুভব, ইচ্ছা! প্রভৃতি মনের লক্ষণ। মনেৰ আর একটা 
লক্ষণ আছে, এক সময়ে বছ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া। গন্ধ ইছা, 
রস হা, স্পশ ইহা, এরূপ জ্ঞান পর পর হয়। যুগপৎ নান! জ্ঞান না 
হওর' মনের একটা লক্ষণ । মনের সংযোগ বিনা কেবল ইঞ্জিয়গণের 
সবার] জ্ঞান হয় না। কথায় বল, অন্যমনম্কহেতু দেখিতে বা শুনিতে 
পাঁয় নাই। কেবলমাত্র বিষয়েন্দ্রয় লংযোগহেতু জ্ঞান হইলে 
এক সময়ে বহু জ্ঞান হইত । 

€৭) প্ররৃন্তি | 

প্রবৃত্তি জ্রিব্ধি £__কায়িক, বাচিক ও মানসিক । দানাদি কারিক, 

হিতোপদেশ বাচিক, দাদ নাঁনসিক প্রবৃত্তি। ইহারা ধর্ম বা পুণের 


হেতু । হিংদা্দি শারীরপ্ররতি, পরদ্রোহাদি মানদিকপ্রবৃত্ত। ইহার! 
অধরন্ম বা পাপের ভেতু। 


(৮) দোষ । 
প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ :-_রাগ, ছেষ, মোচ। আসক্তি 
রাগ, অমর্য দ্বেষ, থয! জ্ঞান মোহ । কাম, মংদর»স্পৃহা, ভুষ্কা, লোভ, 
প্রভৃতি বাগের অন্তর্গত ' ক্রোধ, ঈর্ষা, অনুয়!, দ্রোহ, অমর্ম, দ্বেষের 
অন্তর্গত । বিপর্যয় (মিথ্যাজ(ন),। বিচিকিৎসা! (লংশর), মান ও 
প্রমান মোহের অন্তর্গত । 


(৯) প্ররেত্যভাব। 
পুনঃ পুনঃ জন্ম ও পুনঃ পুণঃ মরণ, এই জন্ম মরণ প্রবাহের নান 


৪২ সিদ্ধান্ত-সার। 
প্রেত্ভাব। জন্ম মরণ প্রবাহ কবে আরব হইয়াছে, কেহ বলিতে 
পারে না। কিন্ত উহার শেষ আছে, এই সমাপ্তি স্থান অপবর্গ । 


১৯) কল। 
জীব দোঁষ প্রেরিত হুইয়া যে সকল কাঁধ করে, উহ! দ্বিবিধ 


হ্ুখবিপাক ও ছুঃখ বিপাঁক। বিপাক অর্থাৎ পরিথাম। দেহ ছ।ড়া সুখ 
চুঃখ ভোগ হয় ন1, অতএব দেছ ও ফল। 


(১১) দুঃখ । 
বাঁধন1, পীড়া, তাপের নাম ছুঃখ। পীড়া এবং পীড়াপ্রদ পদার্থ 
ছঃখ | যে সর্ব] দুঃখ দর্শন করে, পে নির্বেদ প্রা হয়' যে নির্ষেরষদ 
প্রাপ্ত হর, তাঁর বৈরাগা জস্মে। বৈরাগ্য হইতে ছ:খের নিয়োধ হয়। 
অপবর্গে আত্যন্তিক দুখের অবলান হয়। 


(১২) অপবর্গ । 


অপুনজ্জন্মই অপবর্গ বা মোক্ষ। ইহারই নাম অতয়পদ অ্রন্ষপদ বা 
শান্তি। ফেহ ফেহ বলেন, নিতানুখই যোক্ষ। আত্মার মনদংযোগ 
হইলে নিত্যন্থখ হয়। কিন্তু অপবর্গের অপর নাম কৈবল্য অর্থাৎ কেবল 
ছওয়।। মমঃসংযোগ থাকিলে ফেবল হওয়া যায় না। কেন বজেন, 
যোগসমাধিতে নিত্যন্থখ হয়। যোগ-সমাধি-জাত ধর্ম নশ্বর 1! যাহা! 
কিছু উৎপন্ন হয়, তাঁহা নশ্বর । অতএব যোগসমাধিতে নিত্যন্থথের আশ! 
নাই। দ্বেহের অবলানে নিত্যন্থধ পাইতে হইলে, নিতাদেহের আবশ্তক । 
কিন্ধ নিত্যদেহ প্রমাণবিরুদ্ধ। নিত্যন্ত্রথ উপাঞ্জন করিব, ইহা বন্ধন, 
যোক্ষ নহে । সব স্থখই দুঃখ-সংস্পৃষ্ট, অতএব মুখের অনুসঞ্ধান মুযুক্ছুর 
কর্তবা নছে। অতএব হঃখনিবুত্তিই মোক্ষ । যে ব্যক্তি মমাহিত চিত্তে 
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চিন্তা করেন, এই জন্ম, ইহাতে কেবল দুঃখভোগ, আত্মার সর্ধদ| নান 
কেশ, সে ব্যক্কি নির্বেদগ্রাপ্ত হয়। নির্কেদ হইতে তার বৈরাগা জন্মে । 
বৈরাগোর প্রভাবে অপবর্গ হন়। অপবর্গ অর্থাৎ জদ্মমরণ প্রবাছের 
সযুচ্ছেদ ও তাহ।তে সর্বহুঃখের বিকাম। 


(৩) 
(৪) 


(€) 
(১৯) 
(৭) 
(৬) 
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(৯) 
(১২) 


(১১) 


(১২) 


(১৩) 


সংশয়- সন্দেহ বা অনবধারণ জান। 

গ্রয়োজন-_যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাষ 
প্রয়োজন? যেমন চ্ুখ ও হুঃখাভাব। 

দৃষ্টান্ত । 

সিদ্ধান্ত_নিশ্চর | 

অবয়ব পাচটা-__গ্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়। নিগষন। 
( পূর্বে বল! হইয়াছে । ) 

তর্ক--তত্জানের জন্ত একতর পক্ষের সম্ভাবনার লাম 
শর্ক। 

নিয়_পরপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ স্থাপন হারা অর্থের নিশ্চয়। 
বাদ-পরপরাজয়ের জন্ত নহে, ফেবকমাত্র তত্নির্ণয় 
জন্ত যে কথ প্রবর্তিত হয়, তাহ!কে বাদ বলে। 
জন্প-__তত্বনির্ণ উদ্দেশ নহে, কেবল জয়েচ্চ, ব/ক্তির 
কথার নাম জল্গ। 

বিতগ্া- নিজের কোন পক্ষ নাই, কেবল পরপক্ষ খগ্ডনের 
উদ্দেশে যে কথ! ব্যবন্থত হয়, তার নাঁম বিতগ1| 
হ্ত্বোভীন-ছেতুর মত অথচ হেতু নহে, তার নাম 
হেত্বাভাস। 


8৩ সদ্ধান্ত-সার। 

(১৪) ছল- বক্তার বাক্যের বিপরীত অর্থ করনা করিয়! 
দোষোগ্াবন কঞার নাম ছল। 

$১৫) জীতি-ব্যাপ্সির অপেক্ষা ন! করিয়! সমনধন্ম ব। বিকবধন্ম 
বলে, দে*যোছ্াবশ করার নাম জাতি। 

(১৬) নি্রাহ---যাহ! ছ'র! বিচাঁরকারার বিপরীত জ্ঞান ও অজ্ঞান 
প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রাহ স্থান। 

গাভম মতে এই যোলটী পদার্থের জ্ঞান হইলেই যুক্তি হইবে। 


(৫) পুর্ব মীমাংসা । 
বেদে বজ্জনূপ ধন্ম প্রতিপ'দিত হইয়াছে। বেদের অর্থ মীমাংসা 
দর্শন সাহায্যে বুঝিতে হয়। বেদ বাক্য প্রধানতঃ (তনটা বিভাগের 
অস্তগত (১) বিধি (২) নিষেধ (৩) অর্থবাদদ। 


ড) বিধি। 


(ক) বিধি। যেবাকা ছার! কর্তবা নির্দেশ করা হয়, কিন্ত তাহার 
পোষকে লৌফিক হেতু দেওয়া যায় না, তাহাই বিধি বাক্য :[1710006:01)), 
বেমন শ্রা্ী কর্তব্য । বিধি চতুবিধ_-উৎপত্তি বিধি, নিয়োগ বি€ধ, 
প্রয়োগ বিধি, অধিকার বিধি। 

(১) উহপত্তি বিধি--যে বিধি কম্মন্বরূপ বিধান করে উচ্ভাকে 
উৎপত্তি বিধি বলে। অগ্নিহোত্র হোম করিবে। 

(২) নিয়োগ বিধি-কি কি উপচারে কর্ম বিশেষ করিতে 


ছইবে, উহ্ধীকে নিয়োগ বিধি বলে। 
(৩) প্রয়োগ বিধি-পর পর কি ক্রমে কি কি ক্রিয়ার অনুষ্ঠ'ন 
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করিতে হইবে, তাহা যাহ! ছারা জান! যাঁর, তাহা প্রয়োগ বিধি। 
(1১0090016) 

€৪) অধিকার বিধি-কোন ব/ক্তি কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিবে, যাহ! দ্বারা জান! যায় ঘাহার নাম অধিকার বিধি। 

(খ) নিয়ম_ যাহাতে মানুষ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে নাও হইতে 
পারে, তাহাতে প্রবৃত হইতে বল যায়, যেমন শ্রান্ধ শেষ ভোব্রন 
করিবে । 

(গ) পরিসংখ্যাযাহার বিষয় মাহুধের স্বতঃ প্রবৃত্তি আছে সে 
নন সংকোচ করা হয়। প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে অর্থাৎ 
প্রোক্ষিতেতর মাংস ভোজন করিবে না। 

(ঘ) অনুবাদ- জ্ঞাত বিষয়ের উদ্েখ। 

(২) নিষেধ । 

বে বাক্য দ্বারা কন্ম বিশেষ হইচও নিবুন্ত করা হইয়াছে তাহাকে 
নিষেধ বলা হয়। নিষেধ ছই প্রকার প্রতিষেধ ও পযুযুদাল। প্রতিযেধ 
যেমন দিবসে নিদ্রা যাইবে ন।। পরুুদাস (15০0)107) আদ রাত্রীতর- 
কাঁলে করিবে অর্থাৎ রাত্রিকালে কবে না। 


(৩) অর্থবাদ। 
অর্থবাদ--প্রশংস। বা নিন্দা বাক্য । 16:0017300070006100, 
পূর্বব মীমাংসা--মতে যক্ঞরূপ ধর্ম হইতে স্বর্গ লাঁভ হইবে। 
(৬) সাংখ্য দর্শন । 
*প্রকরোতি ইতি” গ্রকষ্টরূপে করে, এই জন্ঠ প্রতি বলে। 
সত্ব, রজ, তম গুণের সাম্যাবস্থার নাধ প্রকৃতি । 


৪৬ সিদ্ধান্ত-সার। 

এই মূলপ্রকৃতি অবিক্কতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে, 
মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপর হইয়াছে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও 
একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে । পঞ্চতন্াত্র হইতে পঞ্চ ভূত উৎপর 
হইয়াছে। 

মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা প্রকৃতি ও বটে, বিরতি 
ও বটে। 

মহৎ অর্থাৎ অন্বঃকরণ এটী মুল প্রকৃতির বিকৃতি আর অংস্কাঁরের 
প্রক্কৃতি। 

অভিমানরূপ অহঙ্কার মহতের বককৃতি এবং পঞ্চ হন্মাত্রের প্রকৃতি । 

অহঙ্কার দ্বিবিধ সাত্রিক ও তামস। সাত্বক অঞ্ন্কার হইতে পঞ্চ 
জ্ঞানেন্ত্রিয় চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, রসনা, ত্বকৃ, পঞ্চ কর্শেঞজ্িয় বাক, প!ণি, 
পাদ, পায়ু, উপস্থ, আর উভয়াত্মক মন উৎপন হইয়াছে । তামস অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র হইয়াছে । পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বাধু, অগ্নি, 
জল, পৃথী--এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হইয়াছে । পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্জিয় 
এই যোলটা--বিরুৃতি। তাহা হইলে একটা প্রকৃতি, মহৎ অহঙ্কার 
পঞ্চতন্মা্র সাতটা প্রকৃতি-বিকৃতি, একাদশ ইন্তরিয় ও পঞ্চভৃত যোলটা 
বিকৃতি এই চব্বিশটা হইতেছে। পুরুষ প্রন্কৃতিও নছে বিকৃতিও নহে । 
এই পুরুষ কৃটস্থ নিত্য অপরিণামী। জগৎ পক্সিণামী নিত্য, জীৰ 
অপরিণামী নিত্য । 

পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে প্রকৃতি সত্ব, রজ, তম গুণের সাম্যাবস্থা! | 
সতের ক্ছভাব স্থ, রজ গুণের হবভাব ছুঃখ, তম গুণের শ্ঘভাৰ মোহ। 
সকল বস্ত ত্রিগুণাত্বক, অতএব সকল বন্ধই সখ-ছু'খ-মোহাত্মক। 
নীংখ্য মতে প্রকৃতি অচেতনা। 

খঁকটা প্রশ্ন হয় অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে কিরূপে, সেজন্ত চেতন 
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অধিষ্ঠাতা শ্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যাচাধ্যরা বলেন এক্নপ 
স্বীকার করিবার প্রপ্োজন নাই। কারণ অচেতনের প্রবৃতি দেখা 
যাইতেছে, বংস বিবৃদ্ধির জন্ত অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয় অথবা 
লোফের উপকারের জন্ত অচেতন জলের প্রবৃতি হয়। সেইরূপ 
পুরুষের মুক্তির জন্ত, অচেতন! প্রর্কতিক্ন প্রবৃত্তি হয়। 
বৎসবিবুদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্ত যথ! প্রবৃতি রজ্ঞস্্য | 
পুরুষ বিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্ত ॥ 

বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন ছুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেই রূপ 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্ররুতির প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে । 

অন্তএব অচেতন প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে । যেমন নির্ব্য।পার 
অয়স্কাত্ত মণির সান্লিধবশতঃ লোহের ব্যাপার হইয়! থাকে, সেই রূপ 
নির্বযাপার পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ গ্রক্কতির ব)াপার হইয়া থাকে। 
প্রকৃতি পুরুষের স্ন্ধ পঙ্গ, অন্ধের সম্বন্ধে সভায় পরস্প; পেক্ষ। 

প্রকৃতি ভোগ্য ; ভোক্ত1 পুরুষের অপেক্ষা করে। ঢঃথ ত্রিবিধ 
আধ্যত্মিক রোগাদি জন্ত শান্দীর ছুঃখ, অর্ধিভৌতিক মন্গষ্চ পশুজনিত 
দুঃখ, আধি দৈবিক শীত গ্রীন্ম জনিত ছঃখ। ুঃখত্রয় নিবারণের জন্য 
পুরুষ ফৈবল্যের অপেক্ষ। করে । কৈবল্য প্রকৃতি পুরুষ বিবেক হেতু হুয়। 
সেজন্ত পুরুষ কৈবল্যার্থ প্রন্কৃতির অপেক্ষা করে। যেমন কোন পদ্ু ও 
কোন অন্ধ পথিমধ্যে একত্র গমন করিতে করিতে দৈব বশতঃ বিষুক্ত হইয়া 
পরিহ্মণ করে এবং দৈববশে সংযোগ প্রাণ্ড হইলে অন্ধ পন্থুকে স্কন্ধে 
বাইয়া সেই পন্থুর প্রশিত পথে সমীহিত স্থান প্রাপ্ত হয় এবং পছুও খর 
হইয়া অভিষ্ট দেশে গমন করে, সেইরূপ হ্্িব্যাপার ধান পুরুষ 
“পরস্পর্বাপেক্ষ। 


৪৮ সিদ্ধান্ত-সার। 


পুরুষন্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথ। প্রধানন্ত । 
পঙ্গ ন্ধবহু ভয়োরপি সন্বন্ধ সৎ ক্ৃতঃ সর্গঃ। 
পুরুষের দশনার্থ ও প্রধানের কৈবল্যার্থ উভয়ের সংযোগ পু ও 
অন্ধের সংযোগের স্তায়, এবং এই সংযোগ হেতু ্যষ্টি হয়। 
প্রকৃতির প্রবৃতি ষণ্দ পুরুষের ভোগের জন্ত, ভাগ হইলে নিবৃত্ত 
কিরূপে হইবে? ইহার উত্তর এই, দৃষ্টদোষা শ্বৈরিণী যেরূপ ভর্তার 
সমীপে যায় না, অথবা কৃতপ্রধোঁঞনা নর্তকী ধেমন নিবৃত্তা হয়, সেইরূপ 
প্রকৃতি নিবৃত্ত! হয়! 
রঙ্গন্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ। 
পুরুষস্ত তথাত্মানম্‌ প্রকাঠ বিনিবর্ততে প্ররৃতিঃ ॥ 
নর্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য ংদখাইয়। নিবৃত্ত হয়, গ্রক্কৃতিও 
সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেধাইয়! নিবৃত্ত হয়। তখন উভয়ের 
বিয়োগ হয়। ইহাই সাংখ্য মতে কৈবল্য অবস্থা । 


৭) পাতঞ্জল দর্শন । 

পাতঞ্জল মতে ও সাংব্যের পঞ্চবিংশতিতত্ব স্বীকৃুত। ভবে ইহার 

মতে পর়মেখখর ষড়বিংশ তত্ব । 
পরমেশ্বর ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয় এই সকলে পরামুষ্ঠ নহেন। 

ভিনি লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় কর্ত! এবং সংসার অঙ্গারে তাপিত 
প্রাণীগণের অনুগ্রাহক। 

পাতঞ্জল মতে প্ররুতি পুরুষের ভেদ জানের উপায় “যোগ”। 

যোগ শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। 

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । চিত্তের পাঁচটা অবস্থা (১) ক্ষিগ 

বিষস্কে সবর্থাৎ ক্ষিপ/ঃমান অন্থিরচিতমূ (২)ঢ তম পাগরে মগ্ন নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত 
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(৩) বিক্ষিপ্ত কখন স্থির কখন অস্থির (৪) একাগ্র ধ্যেয় বস্ততে একতান 
প্রবাহ (:) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃতি নিরোধ হইয়া সংস্কার মাত্র অবশেষ থাকে। 

একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্ত ঘারা যোগ সম্ভব হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য 
বার বৃত্তির নিরোধ করিতে হয়। 

চিত্তের বৃত্তি পাচটা--€১) প্রমাণ (২) বিপর্যক় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান (৩) 
বিকল্প যেমন আকাশ--কুনুম, নরশূঙ্গ প্রভৃতি অবস্তর শব জ্ঞান (৪) 
নিদ্রা সুযুপ্তি (৫) স্থাত। 

চিত্তের সহিত পুক্রষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃতি পুরুষে 
উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, নিশ্মল, কেবল, নিগুণ, যেষন শ্ফষটিক। 
জবা নিকটে আঁনিলে স্ষটিক রুক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ বৃত্তির ছায়া 
পুরুষে নিপতিত হয়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আর ছায়া নিপতিত 
হয় না, তখন পুরুষ স্বত্বরূপে অবস্থান করেন। 

এই যোগ, ক্রিয়াযোগ দ্বারা লাভ হইতে পারে। তপঃ, শ্বাধ্যায 
ও ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে। 

বিহিত মার্শীসারে কৃচ্ছচান্দ্রাযনাদি ছার! শরীর শোষণকফে 
তপঃ বলে। 

প্রণব গায়ত্রী অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। 

মন্ত্র িবিধ--বৈদিক ও তান্ত্রিক । 

ফল অপেক্ষা না করিয়া পরমণ্জরু পরমেশ্বরে কর্মফল সমর্পন 
করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। 

কামতো২কামতো বাপি যৎ করোমি গুভাগশুভম্‌। 
তৎ সর্ধং ত্বয়ি বিস্তত্তং ত্বৎ প্রযুক্তঃ করোম্যহ্ম্‌ ॥ 
কামতঃ বা অকাঁমতঃ শুভাশুভ বাহাঁ করিতেছি তত সমস্ত 


৫৬ সিষ্কান্ত-সাব। 
তোমাতে বিস্তত্ত করিলাম কারণ তোম। কতৃক প্রেরিত হইয়া করিয়! 
থাকি । 
যোগ অক্টাঙ্গ | 
(১) যষ-_-অহিংস!, সত্য, অস্তোয়, ব্রহ্মচর্ষ।; অপরি গ্রছ | 
(২) নিয়ম__শৌচ, সস্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান । 
[যম নিয়ম অভ্যাস করিলে সকাম ব্যক্তির কাম লাভ হম্ন।] 
(৩) আসন- _পদ্মাসন ন্বস্তিকাসন ইত্যাদি । 
(৪) প্রাণায়াম- শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ । 
(৫) প্রত্যাহার__ইন্দ্রিয় নিরোধ । 
(৬) ধারণ1-_একদেশে চিত্তের ধারণ । 
(৭) ধ্যান-_চিত্তবুত্তির একতান প্রবাহ । 
(৮) সমাধি_ ধ্যক়্াকারে পারণত হওয়ার নাম সমাধি | 
সমাধি দ্বিবিধ সম্প্রজ্তাত ও অসশ্প্রজ্জ/ত। যে অবহ্ায় চিত্তের সুক্ষ 
সাত্বিক বৃত্তি তিরেহিত হয় ন।, উহা নম্প,জ্ঞত সমাধি। যে অবস্থার 
চিত্তের সমস্ত বুত্ত তিরোহিত হয়, কেবন সংস্কার মাত্র আাশ্িই থাকে, 
উহ! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । অতএব অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি ছারাই চিতের 
বৃত্তি নিরোধ কর] যাইতে পারে, এবং তাহা! হইলে কৈবল্য হয় । 
পাতঞ্জল মতে যোগের বিদ্র এই কয়টা--€১) ব্যাধি (২) স্ত্যান 
অর্থাৎ অকর্শণ্যতা (৩) সংশয় (৪) প্রমাদ অর্থাৎ যত্বেন্ন অভাব (৫) 
আলস্ত (৬) অবিরতি অর্থাৎ বিষদ্দ তৃষ্ণা (৭) ভ্রান্তি দর্শন অর্থাৎ 
বিপর্যয় জ্ঞান (৮) অলব্ৃভূমিকত্ব অর্থাৎ সমাধি যোগ্য অবস্থা লাভ ন! 


করা (৯) অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ সমাধ অবস্থা লাভ করিয়াও সমাধি 
আর্ট হওয়া। | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


ব্দোন্তের প্রমাতা ৷ 
প্রমাতা বা অধিকারী । 


(ক) মুযুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী । 


মুমুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী । কাম ব্যক্তি অর্থাৎ ধিনি মুমুক্ষ 
নহেন তিনি বেদান্তের অধিকারী নহেন। অর্থাৎ সকাম ব্যক্তির এই 
বিদ্যা অন্শীলন করিয়! কোন কাম পুর্ণ হইবে না। 


খে) অধ্যয়ন । 
বেদাস্তের অধিকারী হইতেঃহইলে, অধায়ন প্রয়োজন । ধথ্ান্যার 
অধ্যেতব্যঃ” স্বাধ্যায় পাঠ করিতে হইবে । প্রশ্ন হইতে পারে, বিছুরাদি 
অধ্যয়ন না করিলেও তাহাদের জ্ঞানের বাধা হয় নাই। ইহার উত্তরে 
বল যাঁয়, তাহারা এজন্মে অধায়ন না করিলেও, জন্মাস্তরে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, সেজন্ত তাহাদের জ্ঞানের বাধ! হয় নাই। 


(গ) বৈধ অনুষ্ঠান । 
ধন্ম প্রিনিষট] ছুট! কথা মুখস্ত করিতে পারিলেই লাভ হয় না। 
তমোভাবের অপেক্ষা আর অধর্শ নাই, সেই তমোভাব কি কথা 
মুখস্ত করিয়া! যায়। আলম্ত, কুড়েমি দেহের জড়তা । ভয়, শরীরে 
অত্যধিক মমতা, সংকীর্ণতা, সর্বদাই ক্ষুদ্র শ্বার্থানষণ মনের জড়তা। 
কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ, হেয়োপাদেয় বিচারশূন্ততা, কোন বিষয়ে 
বুদ্ধির প্রসার না৷ হওয়া, বা বুদ্ধি না খোলা, বুদ্ধির জড়তা । দেহের 


৫২ সিদ্ধাস্ত-সার। 
জড়তা কঠিন কর্ম হারা, মনের জড়তা পরকে ভালবাসা দ্বারা, বুদ্ধির 
জড়তা মন্তিষ্ক চালনা! দ্বারা ও ভাল-মন্দ হেয়উপাদেয় সৎ-অনৎ 
বিচার হ্বারা নাশ কর! বাইতে পারে। এই ত্রিবিধ জড়ত! নাশ 
হইলে, ধর্ম কর্মের উপযুক্ত হওয়া যায়। শান্ত, ধর্দীপোষাক, দেবমন্দির, 
মঠ। চৈত্য, বিচার লইয়াই ধর্ম নহে। এগুলি বাহিক চিহুমাত্র। 
নিজেকে তৈয়ার করা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নিজন্ব জিনিষ। শাস্ত্রে 
যাহাকে চিত্শুদ্ধি বলে | অপরিষ্ার দেহ মলিন। মালিন্তের কারণ 
দেহের জড়তা । অশুভসংস্কারাচ্ছাদিত চিত্ত মলিন। মালিন্তের কারণ 
চিত্তের জড়তা । কর্্মশক্তি উদ্বোধন দ্বার! মাঁলিন্ত নাশ করাফ্ে 
চিত্বগুদ্ধি বলা যায়। অগ্তএব কর্্মশক্তি উদ্বোধন ধর্শের প্রথম ধাপ। 
বে অনলস কর্্মকুশল মাঞ্ডিতবুদ্ধি তাহাকে জ্ঞান বৈরাগ্য শিক্ষা দিলে 
ফল হইবে। অলস নির্বোধ ব্যক্তির দুষ্ট ফল কাষ লাভ করিবার 
সামর্থ; নাই, আর সে নিরাশী নিফাম হইয়া! মোক্ষের অনুসন্ধান করিবে 
ইহা অসভ্ভব। ভোগাহুকুল বুদ্ধির বিষয় প্রবণতা বরং সোজা, কিন্ত 
মোক্ষানুকুল বুদ্ধির প্রত্যক্‌-প্রবণতা৷ কতদূর কঠিন, বাহার! ঈষৎ চেষ্টা 
করেন তাহার! বুঝেন। ভগবান বলিয়াছেন,_- 

কায়েন মনসা বাচা ফেবলৈরিজ্িয়ৈরপি। 

বোগিনঃ কণ্ধ কৃর্বস্তি সং তাজা ত্বপুদবয়ে ॥ 
যোগীর! কারমনবাক্য ও ইন্দ্রিয় বারা কম করেন কিন্ত ভোগে আসক্ত 
হয়েন না, উদ্দেশ্ঠ মাত্র চিত্গুদ্ধি। 


ঘে) নিষিদ্ধবর্জন | 


যেমন সকাম ব্যক্তি বেদাস্তের অধিকারী হইতে পাঁরে না, 
সেইরপ নিষিদ্ধাসষ্ঠারী বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে না। নিষিব- 
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কর্খ বর্জন করিতে হইবে । নিষিদ্ধ কর্টের মধ্যে অনৃত অপেক্ষা 
পাপ আর নাই, সেজন্ত সর্বাগ্রে সত্যাশ্রয় করিতে হুইবে। সত্যাশ্থর 
না করিয়] ধর্ম কর্ম করিলে, সব নিক্ষল হয়। 

সত্যহীনা বৃথা পুজা সত্যহীনঃ বৃথ! জপঃ। 

সত্যহীনং তপঃ ব্যর্থম্‌ উরে বপনং থা ॥ 
সত্যহীন পুজ। বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপশ্য! বৃথা, যেমন 
উষর ভচিতে বীজ বপন নিক্ষল হয়। বেজন্য সত্যাশ্রয় করিয়া! ধর্ম 
কর্ম করিতে হয়। স্বামী ব্রঙ্মানন্দ বজিতেন, “সতাবচণ পর্সত্ী মাতৃ 
সমান, এই হলেই অন্য সাধন ন| করলেও চলে 1” 


(ড) প্রায়শ্চিত্ত । 
সবাই শুকদেবের ন্যায় আজন্মশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইবেন, তাহা 
হইতে পারে না। পাপ করিয়া ফেলিলেও শোধরাইবার উপার 
আছে । প্রাচীন সংস্কারবশে লোক অনেক কুকর্ম কৰিয়! ফেলে। 
রাজদণ্ড (06081 0০9) কিছুই করিতে পারে ন1। ভগবান বলিন্বা- 
ছেন, “নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি”, 79109] 0009 (রাজদণ্ড) করিবে কি? 
কিন্ত যদি তাহার ভিতর হইতে কতপাপের জন্য অন্থশোচন! আসে 
তাহা অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড আর নাই। ধর্ম শাস্বে সেঙন্য রাজদপ্ডের 
পরই প্রারশ্চিত্ত বিধি আছে। ঝাজদণ্ডে মান্য বদলাইতে পায়ে না। 
কিন্ত ঠিক বখন ভিতর হইতে অস্থশোচনা! আসে, তখন সে মান 
বদ্লিয়া যায়। এজন্য প্রায়শ্চিত্ত সেচ্ছাকত দণ্ড । ইহা অপেক! 
উৎকৃষ্ট দণ্ড আর নাই। মন্তুতে আছে,-_ 
কত্ব! পাপস্ত রন্তপ্য তন্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। 
নৈবং কুর্যযাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যাপুরতে তু সঃ॥ 


৫৪ সিদ্ধান্ত-সার। 

বর্দি কেহ পাপ করিয়া ফেলে, অনুতাপ ছ্বারা সে পাপ হইতে 
মুক্ত হইতে পারে। আর পুন্বায় করিব না” এরপ প্রতিজা করিয়া 
পুনরায় যদি না করে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঠাকুর বলিতেন,.. 
“যদি আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণের ভিতর থেকে বলে, 'হে ভগবান! 
আর আমি এ কাধ কর্ব না, আমাকে ক্ষমা কর আর প্রকৃত পক্ষে 
সে বদি না করে তাহা হইলে ভগবান ক্ষমা করেন ।” 

(চ) উপাসনা । 
সগুণ ব্রঙ্গের উপাসনা! একান্ত প্রয়োজন। উপাসনা মানস ব্যাপার 
অর্থাৎ চিন্তা বিশেষ। নিরবলম্বন চিত্ত হইতে পারে না, সেজন্য 
সণ ব্রহ্ম চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া! উাঁচত। বিশেষতঃ-_. 
চিন্ময়শ্য অদ্বিতীয়শ্য নিফলম্য অশরীরিণঃ। 
উপাসকানাং কাধ্যার্থম্‌ ব্রন্মণঃ রূপকল্পন! ॥ 
ব্রদ্ধ যদিচ চিন্ময় অহ্িতীয় নিফল এবং অশক্বীরী, তথাপি উপারকের 
মঙ্গলের জন্য নিজের আকার হি করেন । এক্রক্ষণঃ” কর্তা য্ী। 
ভক্তি ভিন্ন বেদাস্তার৫থ প্রকাশ হয় না। উপাসনা বারা চিত্ত একাগ্র হয়। 
ছে) সাধনা । 

মুক্তির জন্য চারিটা থাক দরকার-_(১) বিবেক (২) বৈরাগ্য 
(৩) শম দম (৪) মুমুক্থত্ব। 

(১) বিবেক-*-অর্থাৎ কোনটা নিত্য অর্থাৎ সৎ, কোনটা! 
জমিত্য অর্থাৎ অসৎ এই বিচার কর! । 

(২) বৈরাগ্য---অর্থাৎ এঁহিক টাক! কড়ি মান সঙ্গ প্রন্থৃতি 


সর্বানোগ্য বিষয়ে এবং পারলৌকফিক স্বর্গগ্থখাদিভোগ্য-বিষয়ে অত্যন্ত 
বিরাগ%। | 


ব্দোস্তমত ৷ | ও, 

(৩) শম দম- শম দম ছয়টা, শম, দম, তিতিক্ষা! উপরতি, 
সমাধান, শ্রদ্ধা । 

(ক) শম--সুমুক্ষু সর্বদাই ত্রন্মের চিন্তা, ব্রদ্ষের আলাপ করষে, 
এই হইতেছে বিধি। মন কিন্ত থেকে থেকে অন্য জিনিষে গিয়ে পড়ে। 
মনকে অন্য ডিনিষ থেকে ফিরিয়ে আনার নাম শম। 

(খ) দম-_সেইবপ চক্ষু কর্ণ অন্য জিনিষে গিয়ে পড়ে) চক্ষু 
কর্ণকে সেই সব জিনিস থেকে ফিরিয়ে আনার নাম দম। 

(গ) তিতিক্ষা--মান অপমান, শীত উষ্ণ, সহা করার নাম 

ভিতিক্ষা ৷ 

(ঘ) উপরতি-_শম দম কতকটা পাক! হয়ে গেলে, মন কি 
ইন্জিয় অন্য জিনিষে যায় না, সে কারণ বিক্ষেপ হয় না। বিক্ষেপের 
'অভাঁবকে উপরতি বলে। কে কেহ বলেন, উপরতি শবের অর্থ 

সংন্যাস। 


(ঙ) সমাধান---চিত্তের এঁকাগ্র্যকে সমাধান বলে। 


€চ) শ্রদ্ধা---গুরুবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করার 
নাম শ্রদ্ধ!। 

(৪) মুমুক্ষুত্ব । 

এইরূপ সাধন সম্পন্ন প্রমাতা, ধার কোন রূপ কাম মাই, মীর 
অস্তঃকরণ নিতান্ত নির্মল, তার অস্তঃকরণে চেতন্য প্রতিবিদ্বিত হন। 


ঠাকুর বলিতেন, শুধু পাণ্ডিত্যে কি. হইবে? পাঙিত্যের সঙ যদি 
বিৰেক বৈরাগ্য থাকে তবেই ফল হয়৷” 


৫৬ সিদ্ধান্ত-সার। 


(জর) বেদাস্তের অধিকারী সংন্থাসী ও গৃহস্থ | 

এক সম্প্রদায় বলেন কেবল সন্গ্যাসীরাই বেদাস্তেঃ অধিকারী । 
অপর সম্প্রদায় বলেন, “উপরতি” শব দার! সংন্যাস বুঝায় না মা 
বিক্ষেপের অভাব বুঝায় । গৃহস্থেরও বিক্ষেপাভাব হুইতে পারে। 
জনকাদি রাজধিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। অতএব সন্যাসী ও গৃহী উভয়ই 
বেদাস্তের অধিকারী । 


(ঝ) অধিকারার প্রথম কৃত্য গুরুকরণ । 

যার মাথা আগুন জলে, সে ব্যক্তি যেমন দিকৃধিদিক্‌ জ্ঞানশুন্য 
হয়ে জলে গিক্স। পড়ে, সেইরূপ যে ব্যক্তি ব্রিতাঁপে তাপিত সে দৌড়িরা 
গিয়! গুরুর আশ্রয় লয়। 
তদ্‌ বিজ্ঞানার্থম্‌ স গুরুমেবাভিগচ্ছেং সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ম্‌ ব্রক্মনিষ্ঠম্‌। 
তাঁকে জানিবার গন্য শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ও ব্রঙ্গনিষ্ঠ গুরুর আশ্রর 
ফরিবে। গুরুর নিকট রিক্ত হন্তে যাইবে না; কিছু না সংগ্রহ হয়, 
এফট কাষ্ঠও লইক্জা যাইবে। ভগবানও বলিয়াছেন,_“তছিন্ধি 
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়1 |” প্রশিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা 
আচার্ষকে প্রসন্ন করিয়। সেই জান অবগত ছও । 

গুরু ক্পাহেতু তাহাকে পরমব্রহ্ষের উপদেশ দিবেন। অতএব 
সদ্গুরুকুপালাভ মহাভাগোর কথ। ॥ কীট যেমন এক আবর্ত হইতে 
অন্য আবর্তে ভাঁপতে ভাঁপতে চাপতে থাকে, সেইরূপ জীব জন্ম 
জন্ম নানা কষ্টে সংসার ত্রোতে ভাসিতেছে। বদি কোন কুপালু 
ব্যক্তি সেই কীটকে আবর্ত হইতে তুলিয়া! দেন, তাহা হইলে সে যেমন 
তরুছায়ার় নিশ্চি্ত হয়, সেইরূপ গুরু কপ! করিয়া কোন জীবকে বদি 
সংলার,আবর্ত হইতে তুলেন, তবেই সে রক্ষা পায়। 


বেদাস্তমত গণ 
রাম প্রসাদ বলেন, _ 
দেখাদ্দেবি সাধয়ে ফোগ। সিজে কায়৷ বাড়য়ে রোগ ॥ 
ওরে মিছেমিছি কর্মভোগ গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ 
গুরু গীতাতে আছে,__ 
ধ্যানমূলং গুরোমুর্তি পৃামুলং গুরোপদম্‌। 
মন্ত্রমূপং গুরে বাক্যং মোক্ষ মূলং গুরো! কৃপা ॥ 
ধ্যানের মূল গুরুর মূর্তি, পুজার যুল গুরুর পদ। মঙ্ত্রের মূল গুরুর বাক্য, 
মোক্ষের মূল গুরুর কৃপা। 


৩ম উ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


বেদান্তের প্রমাণ । 

স্তায় দর্শনের প্রমাণ প্রমেয়গুলি পূর্বে বল। হইয়াছে । এক্ষণে 
বেদাস্তের প্রমাণগুলি আপোচন! করা যাইতেছে, আশা! কর! বায় উভগ্ন 
মতের পার্থক্য নঞ্জরে পড়িবে। 

প্রমাণ কাহাকে বলে? 

প্রমাণ__প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। প্রমার করণ প্রবাখ। বে 

বিষয়ে জ্ঞান হইতে কোন বাধা থাক ন। অর্থাৎ অবাধিত জ্ঞানই প্রম!। 
“জগ মিথ্যা” মানে কি? 

বেদাস্তে অগৎ মিথ্যা কাধেই ঘটাদি মিথ্যা, অতএব খট জান 
গ্রম1! হইবে কিরূপে? ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে পর ঘটাঙ্ির বাধ অর্থাৎ 
মিথ্যা জান হয়, কিন্ত সংসার দশার ঘট জ্ঞানের বাধা হয় ন1। 
অতএব প্অবাধিত” শবের অর্থ সংসার দশায় অবাধিত বুঝিতে 
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হইবে। যতদিন পধ্যস্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন খটাছি 
জ্ঞান প্রমাণ বলির! গণ্য । অর্থাৎ জগৎ সত্য বলিতে হুইবে। 


প্রমাণ কয় প্রকার। 
প্রমাণ ছয় প্রকার-_(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) 
আঁগম (৫) অর্থাপতি (৬) অন্থপলব্ধি। 
১। প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
(ক) প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ? বাহা গুত্যক্ষ বথার্থ জানের করণ 
তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । বেদান্ত মতে চৈতন্তই প্রত্যক্ষ জান। 


চৈতন্য ও অন্তকরণ। 
চৈতন্তের অভিব্যঞ্জক অন্তকরণবৃত্তি ইন্দরিক্সন্লিকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। বৃত্তি জ্ঞানের অবচ্ছেদক। সে অন্ত বৃতিতে জ্ঞানের উপচার 
হয়। অত্তঃকরণ নিরবয়ব নহে, কিন্তু সাবস্ধব। 


আত্মার ইচ্ছা নাই। 
[ স্তায়মতে ইচ্ছাদি আত্মার গুণ । ] 

বৃত্তিরূপ জান মনধর্্ম। শ্রুতিতে আছে, _“কামঃ সঙ্ল্প বিচিকিৎস! 
শ্রদধাশ্রদ্ধা' ধৃতির ধৃতি ধীঃ হ্রী ভাতে সর্বং মন এব।” কাম সংকল্প 
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রন্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রী ধী ভী এই সব যন।” 
“্ধী” শবের অর্থ বৃত্বিরূপ জান অতএব কাষ গ্রস্ৃতি মন ধর্। 
কাষাদি যদি অস্তঃকরণ ধর্ম হইল তাঠ হইলে “আমি ইচ্ছা 
করিতোঁছ” ''আশি ভয় পাইতেছি* "আমি জানিতেছি* এইরূপ 
আত্মধর্শ (আমি) বোধক অনুভব হয় ফিরপে? লৌহ পিও দা 
করিতে, পারে না। কিন্তু দাহের আশ্রয় বহ্ছির সহিত লৌহ পিত্তের 
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অতেদ কল্পনা হেতু আমরা বলি লৌহ জা করিতেছে। সেইরূপ 
স্বখাদি আকারে পরিণাম প্রাপ্ত অস্তঃকরণের সহিত 
আত্মাকে অভেদ কল্পনা করিয়া আমর! বলি “আমরা সুখী” "আমরা 
ছুঃখী”। অর্থাৎ আমি কিছু করিতেছি না, মন ইচ্ছা! করিতেছে, মন 
ভয় পাইতেছে, মন জানিতেছে, অস্তঃকরণ সুখী, অস্তকরণ দুঃখী । 
অস্তকরণ ইন্দ্রিয় নহে। 

অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নছে। কিন্তু ন্যায় মতে মন ইজ্জিয় | শ্রুতিতে 
আছে, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ | ইন্দ্রিয়ের পর 
অর্থসমূহ, অর্থসমুঠের পর মন। প্রশ্ন হয়, মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় সুখ 
ছুঃখ প্রত্যক্ষ ইতে পারে না? ইহার উত্তরে কল! যায়, ইন্দ্রিয়জন্ত হলেই 
যদি জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! হইলে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ ও প্রতাক্ষ 
হয়, কা*ণ অন্মান মনজন্ত । অতএব ইন্তরিয়জন্ত না হইলেও ধন 
দ্বার! প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 

খে) প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত ও বিষয়গত । 


(১) জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ । 

চৈতন্ত ত্রিবিধ ) বিষয় চৈতন্ত, প্রমাণ চৈতন্ত ও প্রমাত ঠচতন্। 
'ঘটাদি-অবচ্ছি্ন চৈতন্ত বিষয় চৈতন্ত। অস্তঃকরণেন্র বৃত্তিবিশিষ্ট 
চৈতক্ত প্রমাণ চৈতন্ত। £করণাবচ্ছিন্ন টচৈতন্ত প্রমাতৃ চৈতন্ত। 
(অবচ্ছেদক।অর্থাৎ অন্ত বৃত্তি হইতে পৃথক কারক |) 

যেমন পুষ্করিণীর জল কোন ছিত্র দিয় নির্গত হুইয়! ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলে ক্ষেত্র চতৃফষোনাদি আকার হইলে জলও সেইরূপ চতুক্ষোনাদি 
আফার ধারণ' করে, সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি সবার দিয়! নির্গত 
হই! ঘটাদি বিষয়দেশ প্রাপ্ত হইয়! ঘটাদি বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়,। এই 
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ষে পরিণাম তাাকেই বৃতি বলে। “অয়ং ঘট?” “এই ঘট” ইত্যাছি 
প্রত্যক্ষ স্থলে, ঘটাদর ও ঘটাকার বৃত্তির বাহিরে একদেশে অবস্থানহেতু 
ঘটাবচ্ছিন্ন চৈত্ন্ত ও বৃত্াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত একটাই। অন্তঃকরণ বৃত্তি ও 
ঘটাদি বিষয় উভয় একদেশস্থ হেতু, ইহাদের ভেদ নাই | অতএব 
ঘটাস্তবত্তী ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ, মঠাবচ্ছিন্ন আকাশ হইতে পৃথক নহে, 
সেইরূপ চৈতন্ত একহ, কেবল উপাধি ভেদ মাত্র । ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ও 
বৃত্যবচ্ছিন্ন ঠচৈতন্ত উভয় এক হওয়ায়, ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। 
উপাধি ছুটী একদেশস্থ হইলেও এককালীন হওর়। চাই, তবে উপাধি 


ুটীর অভেদ হইবে । 
(২) বিষয় গত প্রত্যক্ষ | 


খটাদির প্রত্যক্ষ প্রমাতার সিত অভিন্নত্ব। প্রমাত! ও বিষন্ন 
উভয়ের অভেদ, ইহার অর্থ উভয়ে এক নখে কন্ত প্রমাতৃর অস্তিত্ব 
ব্যতীত বিষয্বের একটী পৃথক অগ্তিত্ব নাই। শুক্তিতে বেরূপ রজত 
অধ্যস্ত রঙ্জুঁতে যেরূপ সর্প অধ্যন্ত, সেইরূপ ঘট চতন্তে অধ্যস্ত। সেজন্ত 
চৈতন্য সত্তা ঘটাদি সত্বা। কারণ শুক্তিসত্বা ও রঙ্জসত্বা অথব! 
কঙ্ছুসত্ব। ও সর্পসন্ত্ব। পৃথক নহে। 

অধিষ্ঠান সত্বার অতিরিক্ত আরোপিত সত্ব কেহ শ্বীকার কণ্ে 
সা। প্রমাতৃ চৈএন্য ঘটের অধিষ্ঠান, অতএব প্রমাতু সবাই ঘটাদি 
সত্ব, ঘটাদির পৃথক অস্তিত্ব নাই। যেমন রঙ্জুদত্বা সর্পসত্ব! লেইরপ 
চৈতনোর সত্বাই ঘটাদি সত্তা । 

এইরূপে ঘট প্রতাক্ষ অর্থাৎ ঘটের সত্বা সিদ্ধ হইল। “অন্তি” শবের 
বর্থ ব্রদ্ধ। “অপ্তি ঘট* অর্থাৎ ত্রন্দে ঘটাদি কল্পিত। অধিান সত্বাই 
এটার্ির সত্বা, তদতিরিক্ত ঘটাদি সত্ব! নাই। 
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গে) বৃত্ির ভেদ । 
বৃত্তি চার প্রকার; সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ। এই বুত্তিতেদ 
হেতু অন্তঃকরণ এক হইলেও মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চও এই বিবিধ 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এইগুলি অস্তঃকরণের বিষয়। 


(ঘ) প্রত্যক্ষ, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্ন ৷ 


(১, সবিকল্প ও নির্বর্বিল্প। 
বিশেষ্ত বিশেষণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট তাহ! সবিকল্পক। 
“আমি ঘট জানিতেছি”, এখানে ঘটত্ব রূপ বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষের 
সম্বন্ধ জ্ঞান হইতেছে। যেখানে বিশেষ্ত বিশেষণ সম্বন্ধে জ্ঞান অন্থ- 
প্রৰিষ্ট হয় না, কেবল বিশেষের জ্ঞান হয়, সেখানে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ, 
যথ। “সেই এই দেবদত,” “তত্বমসি” “তুমিই সেই”, এই বাক্য-জন] 
জান। 
(২) বাক্য-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ । 
পূর্বেই বলা! হইয়াছে, প্রমাণ চৈতন্য ও বিষ চৈতন্য এক হলেই 
প্রত্যক্ষ হইবে, ইন্দ্রিয় জন্য হওয়ার আবশ্যক নাই। “সেই এই দেবদত্ত", 
এই বাক্য উচ্চারিত হইলেই, দেবদত্বাৰচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বৃত্তিচেতন্য 
এক হইয়! গেল, সে জন্য "সেই এই দেবদত্ত” এই বাক্য জন্য জান 
প্রত্যক্ষ । সেইরূপ “তত্বমসি” বাক্য জন্য জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ। এখানে 
“প্রমাতৃ”ই বিষয়। সেজন্য বিষয় চৈতন্য ও প্রমাণ ঠৈতন্য উভয় 
চৈতন্যের অভেদ হইয়া থাকে । বাক্য জন্য জানে তাৎপর্য্যই প্রধান। 
“তব্বমসি” বাক্যের অথত্তীর্ঘত্ব অর্থাৎ যখন সম্বন্ধ জ্ঞানশৃন্ত হইয়া কেবল 
যথার্থ আত্মার জ্ঞান উৎপাদন করে, তখনই অখত্ডার্থব।  « 


৬২ সিদ্ধান্ত-সার । 
(উ) প্রত্যক্ষ, জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর সাক্ষী । 
(১) জীব সাক্ষী । 

প্রতাক্ষ আবার দ্বিপ্রকার, জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী। অস্থঃক রণা- 
বচ্ছিন্ন &চতন্ত জীব। আর অন্তঃকরণোপহিত ঠ5তগ্ত জীবসাক্ষী। 
অন্তঃকরণকে বিশেষণ ও উপাধি এই ছুই ভাবে ধরিলে উভয়ের ভেদ 
প্রতীতি হইবে । বিশেষণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অন্য বস্ত হইতে 
পৃদক কারক। উপাধি কার্ষের সহিত অনপংশ্লি্, অন্ত বস্ত হইতে 
পৃথক কারক ও বর্তমান। “রূপবিশিষ্ট ঘট অনিক্্য” এখানে রূপ 
বিশেবণ, “কর্ণশক্কুলী বিশ্রি্ আকাশ শ্রোত্র” এখানে কর্ণশঙ্কুলী উপাধি। 
শঙ্কুলী কর্ণের চন্মমন় অংশ। উপাধি অর্থাৎ পরিচায়ক। অন্তঃকরণ 
জড়, তার বিষগ্ব প্রকাশের শক্তি নাই। সেজন্য অন্তঃকরণ বিষন্ন- 
প্রকাশক চৈতন্যের উপাধি । জীব সাক্ষা অর্থাৎ অন্তকরণ প্রতি 
আত্মায় বিভিন্ন । যদি একটা হইত, চৈত্রের কোন বিষয় জ্ঞান হইলে 
মৈত্রের ও তাহার চিন্তন হইত । 

(২) ঈশ্বর সাক্ষী । 

মায়োপহিত চৈতন্য ঈর্ঘর সাক্ষী । এই চৈতন্ত এক, কারণ তার 
উপাধি মান্না এক। তবে ্ইন্ত্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ইন্দ্র মায়া 
সকল দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। মাগ্জার বহুবচন দ্বার! এই শ্রুতিতে 
মায়াগত বিবিধ শক্তি ও সত্ব, রজ, তম গুণ বুঝ|ইতেছে। কিন্তু বন্ততঃ 
মার! বন্ধ নহে, মারা এক। শ্রতিতে আছে, 
অজামেকাং লোহিতগুক্ুরুষ্ণাং, বহ্বাঃ গ্রজাঃ স্থপ্রমানাং সরূপাঃ ॥ 
অঙ্গে] হেকে। ভুষমানোহনুশেতে, জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোন্যঃ ॥ 
লোহিত গুরু কৃফবর্ণা, নিঞ্জের ন্যায় বহু প্র! হুঠটিকারিণী এক অনা 
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মায়াকে, এক অন্র উপভোগ করে, অন্য অঞ্জ উপভৃক্তা ইহাকে 
পরিত্যাগ করেন। “লোহিত শুরু কৃষ্ঠদ অর্থাৎ রত, সত্ব, তম 
ব্রিগুণাত্মিকা। মায়াপোহিত চৈতন্য অনাদি কারণ উপাধি মায়! 
অনাদি । মারা বিশিষ্ট চৈতন্য পরমেশ্বর । মায়াকে বিশেষণ ধরিলে 
ঈশ্বরত্ব ও উপাধি ধরিলে সাক্ষীত্ব। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষীত্বে ভেদ কল্পনা 
করা যায় বটে, কিন্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাক্ষীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
পরমেশ্বর এক হইলেও উপাধিভূত সত্ত্ব রজঃ তম গুণ ভেদে ব্রদ্ম! বিষুঃ 
মহেশ্বর নামে কথিত হন। যেমন বিষয় ও ইন্জ্রিয়ের সন্গিকর্ষ হইলে 
জষ্টবর উপাধি অন্ত:ংকরণে বৃত্তি ভেদ জন্মায়, সেইরূপ স্জ্যমান প্রানী 

কর্মহেতু পরমেশ্বরের উপাধি মায়াতে এবার ইহা স্থঙ্ি করিব, 
এবার ইহ! পালন করিব, এবার ইহা ধ্বংস কৰিব, এইরূপ বুত্তিসমূহ 
উৎপন্ন হয়। 
(৩) প্রত্যক্ষ জ্ঞপ্তিগত ও জ্রেয়গত । 
ঠতন্যের উপাধি অস্তঃকরণ ও মায়া এই দ্বিবিধ হওয়ায় প্রতণক্ষ 
ও বিবিধ জ্ঞপ্তিগত ও জ্ঞেনগত। 


(5) প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষ ৷ 
[ স্কায়মতে প্রীতিভাদিক প্রত্যক্ষ নছে। ] 
(১) শুক্তি রজত জ্ঞান । 
শুক্তি রুজত নহে, অথচ শুক্তিতে রজত জ্ঞান হর, ইহা! প্রাতি- 
ভাঁসিক প্রত্যক্ষের উদাহরণ। এইরপ ভ্রান্তি প্রত্যক্ষের হেতু কি? 
লোক প্রসিদ্ধ সামগ্রী প্রাতিভাসিক রজত জ্ঞান উৎপাদন করে 
না, কিন্ত অন্য সামগ্রী রজত জ্ঞান উৎপাদন করে। : নেতররোগছ্যিত 
চক্ষুর, সন্ুখবর্ি কোন ভ্রব্যের সহিত সন্গিকর্ষ হইলে, সেই পদার্মাকার। 


৬৪ সিদ্ধান্ত-সার। 
চাঁকচিকাযাঁকার! এক অস্তঃকরণ বৃত্তি উদয় হয়। সেই বৃত্তি বাহির 
হইলে, শুক্তিদ্রব্যাবচ্ছি্নচৈত্তন্য বৃত্তাবচ্ছিনচৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য 
এক হুইছ্ছা যার । শুক্তিত্রকারিক! অবিদ্য। কাচ প্রভৃতি নেত্ররোগের 
সহায়ে চাকচিকা সাদৃশ্য সন্ধর্শনহেতু উদ্বোধিত রজত সংস্কারের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইর| রজত বূপ দ্রব্যাকারে ও রজত জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। 

(২) পরিণাম ও বিবর্ত। 

উপাদানের লমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট কাধ্যের উৎপতির নাঁম পরি- 
পাম। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি। উপাদান হইতে অপষান অগ্তিত্ব 
বিশিষ্ট কার্যের উৎপত্তির নাষ বিবর্ড। যেমন রক্জু হইতে সর্প । 
'অবিস্তাকে অপেক্ষা করিলে প্রাতিভাদিক রদ্ত পরিণাম, আর 
চৈতন্যকে অপেক্ষা করিলে বিবর্ত বল। যায় ।' 

(৩) শুক্তি রজত ও রজতে পার্থক্য কি ? 

(১) সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব থাকিণেও কতকগুলির ক্ষণিক অস্তিত্ব 
ও কতকগুলি স্থায়ী অন্তিত্ব ধরা হয়। দ্রব্যের বিশেষ স্বভাব দ্বারা 
যেমন ক্ষণিক ও স্থায়ী অস্তিত্ব ধর! হয়, সেইরূপ তাদের জ্ঞানও হইয়া 
থাকে। প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতি কালমাত্র স্থায়ী । 

(২) ঘট প্রভৃতি মিথা| জ্ঞান হয়, তখন দোষ কেবল অবিস্তার 
কিন্তু শুক্তিতে রজত জ্ঞানে, কাঁচ প্রভৃতি চক্ষরোগদোষ বিস্যমান। 
অতএব প্রাতিভাসিকের নিমিত্ত আগন্তক দোষ। স্বামিজী ঠাষ্ট! 
কনিয়া বলিতেন, “ভুলের উপর ভুল” । 

(8) স্বপ্ন । 

এইরূপ স্বপ্নে রথ প্রভৃতির জ্ঞান হয়, তাহীতেও আগন্তক নিদ্রা 

প্রভৃতি দোষ বিস্তমান। কাষেই শ্বঘজান প্রাতিভানিক। শ্বপ্প প্মরণ 
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নহে। স্বপ্নে বখন রখ দেখি তখন কেবল স্মরণ ছারা রথ জান হয় 

"্না। কফেনন' শ্বপ্নাবন্থার রখ দোখিতোঁছি এইরূপ অগ্কভব €॥। আবার 
নিত্রা ভঙ্গে, শ্বপ্রে রখ দেখিয়াছিলাম, এইকপ শ্বতি হয়। 


(৫) বাধ ও নিবৃতি | 
জাগ্রতে স্বপ্ন হয় না কেন? | 
কার্ধ্য বিনাশ ছুই প্রকার; কোন বিনাশ উপাদানের সাঁহত 
ঘটিয়। থাকে, আবার কোন বিনাশ উপাগান বিস্কমান খাকিলেও 
ঘটনা! থাকে । প্রথম প্রকার বিনাশকে “বাধ” ও দ্বিতীর প্রকার 
বিনাশকে পনিবৃত্ি” বলে। প্রথমটীর কারণ অধিষ্ঠানের যথার্থ তত্ব 
অবগত হওয়া তাহা হইলে উপাদানভূত অবিস্তার নাশ হুইবে। 
দ্বিতীয়টার কারণ (১) বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি (২) দোষ নিবৃত্তি। 
ধরলাম, যতক্ষণ ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকান না ভ্ ততক্ষণ ন্বশনপনূহ “ৰাধ 
প্রাপ্ত হয় না, কিন্ত মুষল প্রহার হ্বার| যেরূপ ঘট বিনই হয়, সেইবপ 
বিরোধী অন্ত প্রত্যয় উৎপন্ন হইলে অথবা! রথাদির গনক নিদ্র প্রভৃতি 
দোষ নাশ ঘটিলে রথা্দির “নিবৃত্তি” হইচ্ভ বাঁধা কি আছে? সেইরূপ 
শুক্তিতে রজত জ্ঞান অক্গানের কার্ধ/ ধরল, ইহ! শ্ুক্তি ঞ্জত নহে”, 
এই জ্ঞান হারা অক্ঞানের সহিত রজতের “বাঁধ” উপস্থিত হয়। আর 
যদি বল শুক্তিতে আরোপিত রুক্বত মূল অবিস্তার 'কার্ধ্য তাহ! হইলে 
শুক্তি জ্ঞান হইলে, রঞ্জতৈর মানত “শিবৃত্তি” হইবে, কেন না, ব্রন্ধ 
সাক্ষাৎকার ন! হইলে মুল অবিগ্যান্র নাশ হর ন।। 
(ছ) ইন্দড্রির়জন্য ও ইন্জিরিয়াজন্য প্রত্যক্ষ | 
[ ন্তায়মতে প্রত্যক্ষ ইন্জিয় জন্য। ] 


প্রত্যক্ষ প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, ইন্দ্রিপনজনিত আর ইন্দ্রিয় ঘারা 
৭ 


₹৬ নিদ্ধানুসার। 

অঙ্জনিত। নুখ ছুঃখ প্রভৃতি প্রতাক্ষ ইন্জ্িয়জনিত নহে, কিন 
যনজন্য | মন ইন্দ্রিয় নহে। ইঞ্জিয় গাচটি-স্থাখ, রলনা, চক্ষু, ত্বক ও 
শ্রোত্র। সমগ্ত ইন্জিয় নিজ দিজ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইস্া প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান উৎপাদন করে। তার মধ্যে ভ্রাণ, রসন| ও ত্বক নিজ নিজ স্থানে 
স্থিত হইয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু চক্ষুও 
শ্োত্র নিঞ্জেরাই, বিষয় যেখানে আছে সেইখানে গমন করিয়া, নিজ 
নিজ বিষয় অর্থাৎ রূপ ও শব্ধ গ্রহণ করে। 


২। অনুমান প্রমাণ ॥ 


(ক) অনুমান কাহাকে বলে ? 
অনুমতির জ্ঞান যাহ! দ্বার! হয তাহা অন্ুমান। 
অন্ুমিতি ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে হয়। পর্ববতে। বহিমান্‌ ধুমাৎ, 
পর্ধত পক্ষ, ধুম হেতু, বহি সাধ্য। পক্ষে হেতু ও ল!ধ্যের যুগপৎ 
অবস্থানকে সামানাধিকরণ্য বলে। পক্ষে সাধ্যের সহিত হেতুর 
সামান্যাধিকরণ্যকে ব্যাধি বলে। এই ব্যাপ্তি জান ব্যভিচার দর্শন 
না হইলে সহচর দর্শনে হইয়া থাকে । অনুমিতি এক প্রকার তাহা 
অন্বস্িরূপ। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিকে অন্বস্বব্যান্তি বলে। যেধানে 
ধূম সেখানে অমি। 


খে) অনুমান দিবিধ । 
অনুমান দ্বিবিধ;-স্থার্থ ও পরার্থ। নিজেই যে অনুমান করি, 
তাহা স্বার্থ । পরা অনুমান ভাকসাধা। ঠাকুর বলিতেন, "নিজেকে 
যার্‌তে হলে একটী নরুণই যথেষ্ট, পরকে মারতে হলে ঢাল তলোয়ার 
চাই।' | 


বেদানা । শু 
€(%) ন্যায় কি 
' অবন্থব সমুদয়ের নাধ স্বায়। অবরব তিনটা. প্রতিজ্ঞা, হেতু 
উদাহরণ । | ্ 
পর্বত বহিমান,--প্রতিজ্ঞা। কারণ ইহা ধৃনধুক্ত-_:হতু। 
যে যে ধৃমধুক্ত দেই সেই বহ্রিষুক্ত, যেমন যহানস--উদাহরণ । 
সেইরূপ, | 
ব্রদ্ধ ভিন্ন সব মিথ্যা--প্রতিজ্ঞ| | 
কারণ তাহার! বর্ম হইতে ভিন্ন_-হেতু । 
শুক্তিতে মিথ্যা রজত--উদাহরণ। 
সমস্ত পদার্থের অধিকরণনিষ্ঠ অন্যান্তাভাবকেই নিথ্যান্ব বলে। 
রজতের অধিকরণ শুক্তি। শুকজিতে রক্গত নাই ম€এব বঙ্জত মখা।। 
ঘট বর্তমান রহিয়াছে, ঘট মিথ্যা! হইবে ক্রিপে? জগতের অধিষ্ঠান 
ব্রদ্ধ। ঘট ত্রদ্ধে অব্ন্ত। অধধষ্ঠ।ন ব্রদ্ষই সত, অতএব ঘট মিথ্যা। 
অর্থাৎ ব্রন্মের সন্ত্বাই ঘটপন্ব!, ঘটপত্ব। পৃথক নাই। যেরূপ গুক্তিসত্বা 
ও রঙজতসত্বা এক। 


(ঘ) সত্ব! ভ্রিবিধ । 


সত্ব! ব্রিবিধঃ--পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। তরঙ্গের 
পারমার্থক সব্বা। আকাশাদির ব্যাবহার্রিক সত্বা। আর শুভিতে 
রজতাদির প্রাতিভাসিক সত্বা। ঘট মিথ 'নর্থাৎ ঘটের ঃ 
সত্ব থাকিলেও ঘটের পারমার্থিক সত্। নাই, সস গু টা ত্বাই 
পারমার্থিক ৷ মিথ্যা সর্প দেখিয়া! সত্য ভয় হৎক"্,$উ নর্ঘা হয়। 
সর্পের ব্যাবহারিক নব্া থাকিলেও পারমার্থিক সত্ব! নাই ৷ 


কা পিদ্ধাস্তসার। 


৩। উপযান প্রমাণ । 

সাদৃশ্ত দ্বার] যথার্থ জ্ঞানের নাম উপমান। যেমন কোন ব্যন্ছি 
বনে বাইর! গে! সদৃশ আরণ্যক পণ্ড দেখিলে তার প্রতীতি হুয় এই 
প্রাবী গে! সদৃশ এবং তাহার জান হয় এই পশু গয়ব। 

৪1 আগম প্রমাণ। 
(ক) আগম প্রমান কাহাকে বলে ? 

ষে বাক্যের পদাথ অন্ত প্রমাণ দ্বার! বাধ! প্রাপ্ত হয় না, তাছাকে 
ছআগম প্রমাথ বলে। 

বাক্য দ্বার] যে জ্ঞান জন্মে তাঁর কারণ চারিটা ।--(১) আকাঙ্ষ। 
(২) যোগ্যত1 (৩) আসত্তি (8) তাঁৎপর্যয জ্ঞান। 

(খ) আকাঙজ্ষা । 

(১) আকণ'জ্!--পদার্থ সকলের পরস্পর জিজ্ঞাসার বিষয় হইবার 
ষোগ্যতাকে আকা! বলে। ক্রিয়া শ্রবণ করিলে কারক জিজ্ঞাসার 
বিষয় হয়। কারক শ্রবণ করিলে ক্রিয়া জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। করণ 
শ্রবণ করিলে ইতিকর্তব্যতা জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। ক্রিয়াত্ব কারকত্ 
না! থাকিলে আকাঙ্ষা] হইতে পারে না। গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দে 
আকাঙ্ষ! হইতে পারে না, কারণ ক্রির়াযুক্ত নহে। প্তত্বমসি” বাক্যে 
আফাঙ্জা নাই তাহা নহে, কারণ, এখানে অভেদ প্রতিপাঁদনই 
আকাঙ্গার বিষয়! 

২ ৬ গে) যোগ্যতা । 
| ২২ ক বিষয়ে সম্বন্ধের বাধার অভাবের নাম 

| (বন “বহি হারা সেচন করিতেছে” এই বাক্যে জগ্রি ও 
নেচন ক্রিয়ার সন্থন্ধের বাঁধ! হইতেছে; অতএব যোগাতা হইল না। 


বেদাস্তমত । ৬্ঞ 
“তত্বমনি” বাকে। বাচ্টের 'অভেদের বাধা হইঙগেও লক্ষ্য স্বরপের 
অভেদের বাধ] ন! হওয়ায় যোগ্য ত1 রহিয়াছে,। 


(ঘ) আনত । 
(৩) আনতি-_পদার্থের পদজন্ত উপস্থিতির মাম আসত্তি। পদার্থ 
দ্বিবিধ, শক্য ও লক্ষ্য । " 


(ক) শক্য-_-পদের অথে মৃখ্যা বৃত্তির নাম শক্তি । যেমন ঘটপ্ 
উচ্চারিত হইলে ঘট বস্ত বুঝায় । 


(খ) লক্ষ্য--লক্ষণার বিষয় লক্ষ্য। 

লক্ষণ। দ্বিবিধ-_- কেবল লক্ষণ ও লক্ষিত লক্ষণ । 

কেবল লক্ষণা- শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সন্বন্ধ কেবল লক্ষণ!। 
যেরূপ, “গঙ্গাতে আভীর পন্ঠী বান করে ।” এখানে গঙ্গ। পদের শঙ্যার্থ 
প্রবাহের সাক্ষাৎ সন্বন্ধি তীরে? কেবল লক্ষণ! হইল। 

লক্ষিত লক্ষণা__ যখানে শক্যের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধ দ্বার! 
অন্ত অর্থ বুঝাইবে সেখানে লক্ষিত লক্ষণা। যেরূপ ছিরেফ পদে 
মধুকর বুঝায়। “ঘ্বিরেফ” শব্দের শক্যার্থ ছুটি রকার। রর শব্দে 
ছুটী রকার আছে। অতএব ভ্রমর পদ ঘটিত পরম্পরা সম্বন্ধহেতু 
ছ্বিরেফের মধুকর অর্থ হইল) গৌনী ও লক্ষিত লক্ষণা, যেমন “বালক 
সিংহ”? । এখানে সিংহ শব্দবাচ্য সিংহ প্রাণীর শৌর্যাদি বিশিষ্ট 
বালক বুঝায়। | 

প্রকারাস্তরে লক্ষণ ক্রিবিধ।- (ক) জবম্ক্ষপা, (খ) অজহমক্ষণা, 
(গ) জহ্দজছল্লক্ষণ1। র 

(ক) যেখানে শক্যার্থকে অন্ততূক্ত না করিরা অন্ত অর্থের প্রীতি 
হয় সেখানে জহরক্ষণ। । যথা,--”বিষ থাড”, এই ধাকোর স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়া শক্ গৃহে ভোজন নিবৃতি বুঝাইতেছে ). 


খ সিদ্ধান্তসার । 

€খ) যেখানে শক্ষযার্থ অন্বভূক্ত করির়! 'অন্ত অর্থের প্রভীতি হয় 
দেখানে অজহন্তক্ষণ।। যথা গুরু ঘট। এখানে গুরু শব নিজ অর্থ 
তরুগুণ অস্ততূক্ত করিয়! শুরুগুণ বিশিষ্ট জব্য বুঝাইতেছে। 

(গ) বেখাদে বিশিষ্ট বাচফ শব স্বার্থের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া 
একাংশে বর্তমান থাকে সেখানে জহদজহঙ্লক্ষণ! । বথা-_“এই সেই 
নেষদান্ত” এখানে “সেই (পূর্বদৃষ্ট) ও এই (বর্তমানঘৃষ্ট)” পদঘয়ের ৰাচ্য 
ও এ পদঘয়বিশিষ্ট দেবদত্ত এক হইতে পারে ন!, অতএব সেই ও এই 
ছুটী পদ কেবল বিশেষ্ত মাত্র বুবাইবে। জহ্দজবল্লক্ণার উদাহরণ, 
“কাক হইতে দধি রক্ষা কর” প্রভৃতি । এস্থলে শক্তি দ্বারা উপস্থিত 
কাক অর্থ পরিত]াগ করিয়। শক্তি দ্বারা অন্ুপন্থিত দধির বিঘাতক 
বিড়াল অর্থও প্রন্থুত হইয়াছে, অতএব ফেবল কাকে নহে, অকাঁক 
বিড়ালেও কাক শবের প্রবৃতি। পদে যেরপ লক্ষণ! হয়, বাকোও 
সেইরূপ লক্ষণ। হইতে পারে। যেরূপ “অর্থবাদ বাক্য” । অর্থবাদ 
ধাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি প্রশংসাস্চচক সেগুলির প্রাশক্তে লক্ষণা, 
আবার যেগুলি নিন্দান্চক সেগুলির নিন্দিতত্বে লক্ষণা। পদজন্ত 
পঙ্গার্থের ম্রক্ণই আলসত্ধি। আসাত শব্দবোধেরহেতু। 'তত্বমসি' 
থাকে লক্ষণা আছেকি না? একসম্পদায় বলেন “তৎ” পঙ্গের বাচ্য 
সর্ধজ্ঞত্বার্দি বিশিষ্ট । *দ্বং”" পদের বাচ্য অন্তঃকরণবিশিষ্ট । উদ্ডয়ের 
এঁক্য হইতে পারে না। সেজন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। অপর 
লম্পুজার বলেন, জক্ষণার প্রয়োজন ণাই। বিশেষণের এক্য ন 

হইলেও শক্তি দ্বার! বিশেষ্তের একের বাধ! নাই। ্‌ 


(উড) ভাঘপধ্য. জান। 
অর্থবোধ উৎপাদন কর্মিবার যোগ্যতার নামি তাৎপর্য । ভন 


বেদ্াস্তমত। ৭৯ 
কালে “সৈদ্ধব আন” ঘলিতলে লর্বশই বুঝায়; ঘোটক বুঝার না। বেদে 
তাংগর্ধা মীমা:লা দর্শনের সাহায্যে জানা বাইতে পারে। 

(8) বেদ নিত্য নছে। 

মীহগাংসক মতে বেদ নিত্য, কারণ মানব-সুলভ ত্রম-গ্রমাদ-লোঁভা 
বিফ্য-ফরণাপাটব-শৃন্ত ৷ ধৈদান্তিক আচার্ধরা বলেন, বেদ অনিতা, 
কারণ বেন্নের উৎপত্তি আছে। শ্রতিতে আছে,--“অন্য মহুতঃ ভূত 
নিশ্বসিতম্‌ এহৎ বৃগবেদে! যজুর্বোদঃ লামবেদঃ অথর্ববেদঃ1” এই 
মহান্‌ ভূতের নিশ্বাল (অর্থাৎ অপ্রবত্ব হৃষ্ট) খখেগ, যজূর্কেদ, সামবেদ, 
অথর্বাবেদ | স্থঙ্যমান পদার্থের নাশ আছেই অতএব বেদ অনিত্য। 

(ছ) বেদ ক্ষণিক নছে। 

বেদ নিত্য ন! হইলেও ক্ষণিক নহে, কারণ বর্ণপদবাকা সমষ্টি বেদের 
আকাশ প্রভৃতির স্থায় স্থ্টকালে উৎপত্তি হয় ও প্রলয়কালে ধ্বংস হয়। 
বর্ণ সকল যখন উচ্চারিত হয় না, তখন যে তাহাদের উপলব্ধ হয় নাঃ 
তাহার কারণ অন্ধকার গৃছে ঘট বর্তমান থাকিলে, ধেন্ধপ ব্যঞ্ক 
আলোক অভাবে দেখ। যায় না, সেইরূপ অনুচ্চারিত অবস্থা বর্তমান 
'গকার ব্যঞ্জক-উচ্চারণ ব্যতিরেফে আমাদের উপলব্ধি হয় ন!। 
'গ্কার উৎপন্ন হইল, এরূপ প্রতীতি চয় ন!, ভ্বারণ পুর্ববোর্চারিত 
গাকর ও বর্তমান-উদ্চার্িত ''কার একই, এইকপ প্রতাযভিজ্ঞ! হয়. 
অতএব বর্ণ ক্ষণিক নছে। বেদওক্ষণিক নছে। 

(জ) বেদ পৌরুষেয় নে । . 

: “প্রশ্ন হইতে পারে, ক্ষণক না! হইলেও, যখন পরযেখর কুক বেদ 
প্রন, ভন বের পৌরুরের বজিতে হইবে $ কুছ উত্তরে, আচার! 
বলেন, পুরুষ .রুর%ুরু উচ্চারিক রা. বাছার কিৎপত্তি পুরুষের, অধীন, 


৮ সিদ্ধান্তমার | 


তাহাই পৌরুষের হন না। কিন্তু স্বজাতীর কোনও উচ্চারণেন্্র অপেক্ষা 
না করিকা বাহ! উন্চাব্ কর। হুর তাহ! পৌরুষের। ৃষটটির আদি 
পরমেশ্বর আকাশ বাযু প্রভৃতির ভার পূর্ব হৃষ্টি-সিদ্ধ বেদেরই সদৃশ 
বেদ নির্মাণ করিস্বাছিলেন, পৃথক প্রকার কিছু রচন। করেন নাই। 
কাযেই বেদ স্বগাতীর পূর্ব শ্যটতে রচিত বেদের অপেক্ষ। করিয়াই 
নির্িত হইগাছে। ম্ুুতবাং বেদ পৌরুষের নহে। যাহ! হজাতীয় 
(কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা ন। কারন উচ্চারিত হর, তাহাই পৌরুষেয়। 
' মহাভারত পৌরুষের কারণ তাহার উচ্চারণ ম্বজধা চীয় কোনগু উচ্চা- 
সণের অপেক্ষ। কিয়! কৃত নহে! এইজন পোরুষের ও অপৌরুষের 
ভেদে ছই প্রকার আগম শিরুপিভ হইল। (ঞক্াঠক'”, “কালাপ* 
«“তৈত্তিরিয়” শব্ষের অর্থ কঠ কর্তৃককি কগাপ কতৃক কি তিত্তিরি 
কর্তৃক প্রণীত নহে কিন্ত উহার! মাত্র উচ্চারক বুঝিতে হুইবে।) 
পূর্বে বল! হইয়াছে, যে বাক্যের পদার্থ অন্ত প্রমাণ দ্বার! বাধা 
প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে আগম প্রধাণ বলে। যেমন উপ:নষৎ। 


(ঝ) উপনিষহৎ পঞ্চবিধ। 


উপনিহৎ পঞ্চবিধ--(১) লক্ষণপর, (২) এ্রকাপর, (৩) নিষেধপর, 
€৪) উপালনাপর, (৫) সৃষ্টিপর । 


(১) লক্ষণপর শ্রুতি । 


লক্ষণ ছিবিধ--ভটস্থ ও স্বরূপ। স্বরূপ অথাৎ নিজেই নিজের 
জর্থণ।, আর একটাকে অপেক্ষী কিয়া কোন জিনিষ বুঝানিকে তটস্থ 
জক্ষধ ধলে। যেমন জগৎকে অপেক্ষা করিয়া অন্ধ যুষান হনব। 


ব্দোস্বহত। ৭৩ 


(ক) তাম্ছ লক্ষণ । 

(১) ঃ সর্বজ্ঞ; সর্ববিৎ যন্ত জানষয়ং তপঃ'। বিনি সানাগ্তরূপে বব 
জ।নেন, বিশেষরূণে সব জানেন, যাহার জানমন্ব চেষ্টা। 

(২) 'সর্বশ্ত বশী'। ক্রন্থ! ইন্দ্র সব যাহার বশে আছেন। 

(৩) 'এতন্ড বা অক্ষরন্ত প্রশ।সনে গার্গি! স্থর্ধনাচন্দ্রষসে। বিধুভো 
তিষ্ঠত,। এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে চন্ত্র হয বিধৃত হই! রহিয়াছে । 

(৪) “বঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পুথিবাস্তরঃ পৃথিবী বন্য শরীরং পৃথিধ। 
যংন বেদ যঃ পৃথিবীং অন্তরঃ ষমন্ততি এফ তে আত্মা! অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ' ॥ 
ধিনি পৃথিবীতে রহিয়! পৃথিবীর অরে রহিয়াছেন, পৃথিবী বার শরীর, 
পৃবিবা বাকে জানে না, ধিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ হইয়া! পৃথিবীতে 
নিষমন করিতেছেন, সেই ঠোামার অন্তর্যামী অমৃত আত্ম! । 

(৫) 'স অকাময়ত বহন্যাম্‌ প্রঞ্গায়ের'। তিনি কামনা করিলেন, 
কিরূপে বছ হইব, উৎপন্ন হইব। 

(৬) “স এক্ষত” । তিনি আলোচনা করিলেন। 

(৭) “তৎ তেজঃ অহ্্ত'। তিনি প্রত্যক্ষ তেঙ হ্যা কম্িলেন 

(খ) স্বরূপপর শ্র্তি। 

(১) 'মতাং জানম্‌ অনন্তং ব্হ্ধ' | রঞ্ধ সঠ্য স্বরূপু অথাৎ অব্যভি- 
চারী বিকারশূন্ত। তিনি জন-ম্বরূ+, ক্ষপ্তি-্বব্ূপ, অববোধ-স্বরূপ। 
গিনি সাস্ত নহেন, অনস্ত। 

(২) 'বজানম্‌ আননাম্‌ ব্রঙ্গ' । বন্দ জান-স্বরপ আনন-্বরপ। 


(২) এঁক্যপর শ্রগগতি। 
(১) 'তত্বদসি? ৷ তুখিই যেই ব্রচ্ষ। এইটা লামবেদীর় ছান- 
গ্যান্তগ9ত। 


৭৪ সিদ্ধান্তসায়। 

(২) পপ্রষ্জানং ব্রক্ধ । আগ্মাই জ্রগ। এইটী ধরখেদীর এতণে- 
যান্তরগত। 

(৩) 'অহংব্র্গাপ্মি । আমিই ব্রন্ধ। এইটা যভূর্বেদীয বৃহদাকণ্য- 
কাস্তগত। 

(৪) 'অনমাত্বা ব্রঙ্গ। এই আম্মা ব্রঞ্ধ। এইবী অধর্ববেশীর 

মাও্ফ্যান্তর্গত। 

এই চারিটীকে মহাবাকা বলে । 

(৩) নিষেধপর শ্রন্তি। 

“অন্ুলম্‌ অনণু অহৃত্থম্‌ অনীর্ঘমচ। তিনি স্কুল নেন, তিনি সুক্প 

নেন, হুত্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। 

'অশবমন্পর্র্ধরূপমব্যয়ম। তাঁর শব নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, 

য় নাই। 
(৪) উপাসনাপর শ্রচ্তি। 

'ধ মাম্ম। অপহতপাপ্ন। স অনেইব্যঃ স ভ্রিজ্ঞানিতব্যঃ। আত্মা 
ইতি এব উপালীত॥ আজ্মানম্‌ এব লোকম্‌ উপাণীত॥' আম্মা নিপ্পাপ, 
তিনিই অন্বেষণীয্, তাহাকেই জানিবে। আত্মাই ব্রদ্ম, এইকপে উপাসন। 
করিবে; এই লোকই আত্মা, এইরূপে উপালন! করিবে । 


(৫) স্থপ্টিপর উপনিষগু। 
'যতঃ ব! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি ব প্রষস্তি 
অভিসংবিশস্ভি?। . 
বাহ! হইতে এই সফল জীব জন্িয়াছে, জম্বিয! বন্থায়া জীবিত 


ঝহিয়্াছে, প্রলয়কাণে ধাছাতে প্রবিষ্ট হইবে হাহাতে পয় হইবে, ভিনিই 
গতন্ধ। 


বেসন । ১ 
বর্ধপর 'শ্রগতি। 

(১) “যাবৎ জীবম্‌ অিহোন্রম্‌ভুহরাৎ' । । বতফাল জীবিত থাকিবে 
'অগ্নি-হোত্র ছোষ করিবে । 

(২) 'তম্‌ এতম্‌ যেদাজুষচনেন ত্রাক্মণাঃ বিবিদিষস্তি ধজ্েন দ্ানেন 
ভপসা অনাশকেন' । এই পরমাত্মাকে আাদ্বণগণ বেদাধায়ন গার, হজ 
ঘারা, দান দ্বারা, তপ্ত স্বারা, অনাশক অর্থাৎ জর্যাস দ্বার! জানিতে 
ইচ্ছা করেন। 


৫) সর্ববশ্র্গতর তাহুপর্ধ্য ৷ 

আচার্য দেখাইয়াছেন, যদিচি এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতি আছে 
বটে, কিন্তু সমন্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা অদ্বৈত ব্রঙ্গকে 
প্ররতিপাদন করে। কর্মপর শ্রুতির তাৎপর্য, এই সব কম্ম 
করিলে বিবিদিষা অর্থাৎ তীহাকে জানিবার ইচ্ছা হুদ। 
উপাসনাপর শ্রুতির তাৎপর্যা, উপাসনা! করিলে চিত্বের একাগ্রতা 
জন্যায় ও চিত্তগুদ্ধি হয়। স্থট্টিপর শতির তাৎপর্য, বৈরাগা উৎপাদন 
করা, অর্থাৎ সর্বদা জাগতিক বস্তুর স্থটি প্রলঙ্ব চিন্তা করিলে বৈরাগা 
আসে। নিষেধপর শ্রুতির তাৎপর্ধ্য যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব নিরংশ, তাহাতে 
কোনরূপ জড়ত্ব নাই। এঁকাপর শ্রুতির তাৎপর্ধা যে ব্রদ্ধ ছাড়া অন্ত 
আত্মা নাই। সত্য বটে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এক হইতে পারে ন' কিন্ত 
চৈহস্ঠাংশে উভয়ের খ্রীক্য হইতে পারে অর্থাৎ ভীবতব-ঈশ্বরত-রূপ 
বিশেহণ তাাগ করিলে বিশেষ্য এক বুঝা যাইতে পারে। লক্ষণপর 
ক্রুতিত্বার ব্রহ্ম চৈতত্ত হরপ উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে। বিবিদিষ 
ধকাগ্রর বৈরাগ্য এলি সাক্ষাৎ অ বত গর না হইলেও, পরপর! অন্বৈত- 
পগ, কারণ এইওলি খারা অততবৃদ্ধি হয়। এইরূপ অ.চাধ্য দেখাইরা- 


৭ সিদ্কান্তসার। 
ছেন, সকল শ্রতি অদ্বৈতপর অর্থাৎ নিঞুণ ব্রক্ষকে গাতিপাদন 
করিতেছে। 


(ট) মাওডঁক্যোপনিষদের উপদেশ । 

এনাদিকাল হইতে অহৈতবাদ  প্রচলিত। মাও্ক্য শ্রুতিতে 
অদ্বৈহধাদ উপনিষ্ট হইয়াছে । মাওুক্যোপনিষদ্দের কার্িক। শ্রীগৌড়পান 
ত্বামী রচনা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যয উহার ভাস্ত রচন। করিয়।- 
ছেন। নাওুক্যোপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । 

“অয়দাত্মা ব্রদ্ষ' । এই আত্মা ব্রন্ধ। জীবাত্বাই ব্রহ্ম । 

“আত্মা চতুষ্পাৎ । আত্মার চার অবস্থা! জাগ্রৎ ন্বপ্র, স্ুযুণ্তি ও 
তুরায়। 

'জাগকিতস্থানঃ স্থুলভূকৃ * * * ঞ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদ: । 
জাগ্রত অবস্থায় আত্ম! স্থৃল বিষয় অনুভব করেন। তাহাকে বৈশ্বানর 
খলা যায়, অর্থাৎ স্থুলশরী রাভিমানী | 

'তবপ্রস্থানঃ প্রবিবিজ্তভৃক্‌ * * * * *তৈজসঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।' 
খবপ্নাবস্থায় আত্মা হুত্থ বিষয় অস্ভুভব করেন। তীহাকে তৈজস বলা 
যার। ঠজস অন্তঃকরণ অথাৎ হুক্মশরীরাভিমানী | 

'শ্যুগ্তস্থানঃ আননাতুক্‌ গা ক রঃ গছ প্রা্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ। 
সুযু'গ্গ অবস্থার তিনি ফেবল আনন্দ অক্ষভব করেন। ন্ুযুপ্তিকালে 
রোগী অরোগী ওয়, শোকার্ত শোক ভুলিয়া বাস। ন্থযু্ডি 
অবস্থায় স্কুল শরীর হুগ্ম শরীর থাকে না, কেবল অজ্ঞান থাকে । 
'অন্জানকে কারণশরীর বলে। 

... ্রিপঞ্জোপশমং শান্তং শিবদ্‌ অদ্বৈতং চতুর্থ বর্তস্তে। স আম 
ল বিচ্কেয়ঠ ॥ তৃরীয় অবস্থার প্রপঞ্চের লয় হয়, তখন তিনি শান্ত 


ব্দোস্তমত | থু 


মঙগধময় অধৈত। ভাহাকে চতুর্থ বলে। তিনিই আম্মা, তিনিই 
জ'তব।। ূ 
এই করটী পর্যযালোচন! করিগে বুঝা যাইবে, জাগ্রত অবস্থায় কুলে 
ও সুস্ থাকে; স্বপ্নাবস্থায় স্থল থাকে না ফেবল হুন্ম থাকে? সুযুণ্তি 
অবস্থায় স্থল সুস্্স কিছুই থাকে না, মাত্র অজ্ঞান ব। কারণ থাকে । 
অর তুম্ীয় অবস্থায় স্থল নপ্্ কারণ কিছুই থাকে না। স্থুলের সুক্ষ 
জয় হয়) লুন্ত্ অজ্ঞানে লয় হয়; অজ্ঞান তৃরীয়ে লয় হয়। 
তুরীযঘ় অবস্থাই প্রকৃত আত্মা। অতএব আত্মাতে জাগ্রত 
স্ব নুযুপ্ত অবস্থাত্রয় দাই। অর্থাৎ আত্ম! স্থূল নহে, সুক্ নহে এবং 
জ্ঞান বা কারণ হে । তিনি শাস্ত শিব (মঙ্গলমন্) অদ্বৈত। কোনরূপ 
দ্বৈত তাধাতে নাই । তিনি অস্থুল, অনথু, অন্রেশ্ঠ, অগ্রাহ, অশবা, 
স্পর্শ, অরূপ, অব্যন্ব। 
৫1 অর্থাপত্তি প্রন্থাণ। 
(ক) অর্থাপ্পতি কাহাঁকে বলে ? 
উপপাগ্য জ্ঞানের দ্বারা! উপপা্ক কল্পনাকে অর্থাপাস্ত বলে। 

বেটা না হইলে, একটী বিষয় হইতে পারে না, সেই বিষন্টাকে উপপাপ্ 

বলে। যাহার অভাবে, সেই বিষগ্টটা হইতে পারে না, তাঁছাকে উপ- 
পাক খলে। রাত্রি ভোগন বিন! দিধসে যে ভোজন 'করে' না৷ তাহার 
স্থুলন্ব ব্সসম্ভব। স্থুলত্ব উপপাস্ত। রাত্রি ভোঞ্জন বিন! স্ুগত্ব অপন্তব 

অতএব রাত্রি ভোজন উপপাদক। 


খে) অর্থাপতি দ্বিবিধ। 
অর্থাপতি দ্বিবিধ,_দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রতার্থাপত্তি। দৃষ্ঠাথাপত্তির 
উদ্বাহরণ,--“ইদং রজতম্” ইহ! রঙ্গত বলিয়া প্রতিপর রজঠতই .“নেছম্‌ 


এ সিদ্কান্যনা&। 


রঙ্জস্তম্‌* ইছ। রঙ্জত নহে বপিয়! বখন নিষেধ কর! হর, তখন রঙ্গের 
সত্ত্ব অন্ুপপর হুহন্না পড়ে। “ইহা” রজত, রজভারোপের “ইছ। 
উপাধি, ই বঞ্জত নহে, উপাধি “হহাতে" রজতের নিধেব। কাজেই 
রুঞ্তের মিথ্ঠাত্ব কল্পন। হর়।, শ্রতার্থপত্তির উদাহরণ, যেখানে শ্রুত 
বাক্যের শিম অর্থ জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়াতে অন্ত অর্থ কল্পনা করতে 
হয়) লেইখানে শ্রতার্থাপতি॥ যথা, “তরতি শোকনাআ্ববিংশ আম্ম 
শোক অতিক্রম কর্পেন। শোক শবের অর্থ ব্ধনদমূহ। বন্ধনপণু 
জ্ঞানের দারা নিরাকত হইতে পারে না । অতএব বন্ধনগুঁলর নিথ্যাপ্ 
কল্পনা করিতে হয । 
৬। অন্ুপলব্ধি প্রমাণ ।, 
অন্ুপল্ধি প্রমাণ কাহাকে বলে ? 

জ্ানকরণ দ্বার! অজন্ত অর্থাৎ অন্ুৎপন্ন বে অভাবেপ অন্ধভূতি 
তাহার অপাধারণ কারণকে অন্ুপগকি প্রমাণ বলে। বেমন ভূতপে 
ঘট নাই, এই অভাবের জ্ঞান কোন করণ দ্বার। অজন্ত। 

অক্তাব চতুর্বধ।--(১) প্রাগভাবৰ €২) প্রধ্বংস (৩) অত্যন্তাভাব 
(8) অন্ঠোন্তাভাব এই চতুর্বিধ অভাব। 

(১) প্রাগভাব। মৃৎপিও কারণ। ঘট কাধ্য। ম্বৎপিণ্ডে ঘটের 
অভাব অর্থাৎ উৎপত্তির পুর্বে যে অভাব তাহাকে প্রাগভাব বলে। এই 
প্রাগভাব ভবিস্কতে ঘট হইবে এইর্প প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। 

€২) প্রধবংম। মুদগর প্রহর করিলে ঘটের যে অভাঁব তাহাকে 
গ্রধ্বংস বলে। 

(৩) অত্যস্তাভাব। যেখানে অধকরণে তিন কালেই অভাব 
দুষ্ট হয়, মেই অভাবে অত্যাস্তাতাৰ বলে। €বমন বাঁঘুতে রূপ নাই। 
বাযুত রূপের অভাব অত্যস্তাভাঁব । 


বেদাজ্বমত । পরি 
(৫) অক্টোন্তাভাব। .. এ বন্ত উহ নৃয, এইরূপ প্রীতির বিষয়কে 
অন্টোন্তাতাব বলে. অক্টোন্কাভাব, অর্থাৎ ভেঘ,. বস্কাগ.বা পৃথকত্ব। 
ভে সাদি ও অনাদি। অধিকরণ সাদি হইলে তেদও সাদি হইবে 
যেমন ঘটে পটে ভেদ । অধিকরণ অনার্ধি হইলে ভেদ অনাদি হইবে । 
যেমন ত্রদ্দে জীবে ভেদ। তেদ অনিত্য কারগ তেদ অবিস্ভার অধীন, 
অতএব অবিস্তা নিবৃত্ত হইলে ভেদও নিবৃত্ত হইবে। . 
ভেদ আবার দ্বিবিধ।--সোপাধিক ও নিরুপাধিক। যেখানে 
উপাধির সত্বা ব্যাপিয়। ভেদের অস্তিত্ব সেখানে সোপাধিক। যেষন 
'ঘটাকাশ মঠাকাশ। এক হৃর্ধ্য বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিদ্ধিত হ্ইগ্া 
বিভিন্ন হন। এক ব্রঙ্গ অন্তঃকরণ ভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয়। যেখানে উপাধির ব্যাপ্তি শৃন্ততা, সেখানে নিরুপাঁধিক । যথা, 
ঘটে পটে ভেদ । 
অন্থপলবি দ্বার! চারি প্রকার অভাবের উপলদ্ধি হয়। অতএব 
অন্গপলব্ধি একটা পৃথক প্রমাণ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
প্রমেয় বা বিষয় । 
(১) শিক্ষার প্রণালী । 


জাচার্ধ্যগণ প্রথমে অধ্যারোপ করিয়া তারপর অপবাদ করেন। 
অর্থাৎ বন্ধে জগতের আরোপ করিয়া ব্রদ্ধে জগতের অপবাদ করেন। 
ইছ। ঘবারা বন্ধের পারমাধিক সত্ব! বুঝাঁন। অধ্যারোপ অথাৎ সৃষ্টি; 
অপবাদ অথণৎ প্রলয়। জলে তরঙ্গ উঠে আবার জলে লয় হয়। 
তাহ! দেখিয়। বলা! বায় জলই সত্য, আর বুদুবৃদধ বা তরঙ্গ: মিথা। 


৮০ নিদ্ধাস্তসার ৷ 

সেইরূপ ব্রদ্ধ সাগরে জীব-জগৎ-ছপ তরঙ্গ উঠিতেছে ও মিলাইতেছে। 
ইহা হদি প্রমাণ হন, ভাহ। হইলে বঠিতে হইবে ব্রন্ধই সত্য, আক 
নাম-রূপ-মাত্র জীব-জগৎ মিথ্যা । 


২। প্রতিকল্পে স্ষ্িসমান । 


স্থষ্টি অনার্দি। প্রতিকল্ে সধান হৃষ্টি। ঈশ্বর পূর্ব কলের 
অনুযায়ী স্ঙি করেন। সেজন্ত বর্তমান কলের প্রারস্ত হইতে স্যটি 
প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে । ধাতা আকাশ বাদ প্রভৃতির ভ্তাক্ পূর্ব্ব 
কল্পের অস্ুযায়ী বেদ ও স্জন করিয়াছেন। সেজন্ত বেদে অপৌরুষের 
ৰল! যায়। 


৩। ব্রহ্ম। 


শ্রতিতে আছে, স্থির আদিতে ব্রক্ম ছিলেন । 

একমেবাছিতীয়ম্‌। 

"একম্*__ব্রহ্ে স্বগত ভেদ নাই, যেরূপ বৃক্ষে মূল শাখা পল্লবাদি 
আছে, ব্রদ্দে সেরূপ কিছু নাই। ব্রহ্ম নিরবন্ধব অতএব তাহার অংশ 
হইতে পারে না। সেঞ্জন্ত শ্বগত ভেদ নাই। 

"এব”-_ব্রন্গে ব্বজাতীয় ভেদ নাই। এক আম্্র বৃক্ষে অপর আস্ত 
বৃক্ষে যেরূপ ত্বাতীয় ভেদ আছে, ত্রন্মে সেূপ ভেদ নাই। ব্রদ্ধ ছাড়া 
অন্ত আত্মা নাই। যদি বছ আত্মা হয় তাহা হইলে আত্মঞাতি 
হইতে পারে? কিন্ত আত্মা! এক। পেজন্ স্বঞ্জাতীয় তেদ নাই। 

"অদ্ধিভীয়ম্*-ব্রদ্ষে বিজাতীর় ভেদ নাই। বৃক্ষ ও শিলায় যেরূপ 
ভেদ, ব্রদ্ষে সেরপ ভে নাই। ব্রন্ধ ছাড়! অন্ত কিছু জড় পদাথ নাই। 

তাহ! হইলে দেখা গেল ব্রদ্মের অবরহব নাই, ব্রহ্ম ছাঁড়া অন্ত আত্মা 


-বধাবম 1 ৃ ই 


নাই, ঝ| বন্ধ ছাড়! জড় সয় িই। অতএব চেতন জীব না জড় জগৎ 
কিছুই নাই, মাত্র বদ্ধ আ- 
, ই ব্রদ্ম কিরূপ? ২ 
“সতাম্‌ জানমাপন্দম বর্ষ ॥' 


জাগতিক বস্তর সত্ত্বা সবিকল্প, জাগাঁতক বস্কর জ্ঞান লবিকল্প, 
জাগতিক আনন্দ সবিকল্প। সাবকল্প অর্থাৎ সবিবরক। 


রক্ধ সত্য্বর্ূপ চৈতন্বস্বরূপ ও আননাস্বরপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্বি- 
কল্প নার্বষয়  সব্বা, প্রক্কাশ ও আনন্দ । 
সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনের মধ্যে কোন তেদ নাই) 
ইহারা সব্বথ। অভিন্ন। সত) জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে, উহ জ্ঞানের 
বিষয় অর্থাৎ জ্বর হইন্ন। পড়ে? জ্ঞে পদ্দার্থ যেমন প্রপঞ্চ মিথ্যা, 
অতএব সত্য মিথ্যা হই পড়ে। আনন্দ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে, 
উহ] জানের বিষয় হুইয়া! পড়ে । জ্ঞানের বিষয় বা জেয হইলে উহা 
মিথ্যা হইয়া পড়ে। অতএব সত্য জান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন 
বলিতে হইবে । 
ভগবান বলিক়াছেন,-_ 
অনলাদমৎ পরং ব্রক্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। 
সর্বতঃ পাণিপার্দম তৎ সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখষ ॥ 
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্বম্‌ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বেক্জিয় গুণাতাসং সর্ববেজ্রি বিবর্জিত ম্‌ 
অসক্তং সর্বাতৃৎ চ এব পিগু'ণং গুণভোক্ক চ ॥ 
বহিরন্তঃ চ ভতানাম্‌ অ5রং চগমেব চ। 
সুক্ষত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চ অস্তিকে চ তত ॥ 
অবিভক্কং চ ভৃতেষু বিভকুম ইব চপ্তিতং 


৬ [সগ্ধান্ত-সার। 
ভূত ভত্ত্‌ চ তৎ জেয়ং গ্রসিষুঃ ্ভবিষু চ। 
জ্যোতিবাম্‌ অপি তৎ প্যোতিঃ তমসঃ পরম্‌ উচ্যতে ॥ 

(১) ব্রদ্ম অনাদি। 

(২) নিরতিশর। 

(৩) ব্আপ্ডিও বল। বায় না, 'নান্তিও বলা যার না। তিনি 
অবাঙ মনসোগোচর। তাহা হইপণেও তার আশ্চর্য্য শর্কি আছে, 
সেই শক্তি প্রভাবে তিনি, 

(৪) 'সর্বতঃ পাপিপা+ সকল দিকেই তার হস্তপধ, সকল 
জ্বিকেই তার অক্ষি শির সুখ, সকল দিকেই তার কর্ণ; এই লোকে 
ভিনি সমস্ত ব্যাপির। আছেন । 

(৫) তিনি সর্বেক্ত্রিরবর্জিত কিন্তু সর্ধ ইন্ট্রিয়ের কাধ্য করেন, 
পাদশৃ্ত হইলেও গমনশীল, পাণিপৃন্ত হইলেও গ্রহণ কণ্রেন, চক্ষু না 
থাকিলেও দেখিতে পান, অকর্ণ হইলেও শুনিতে পান। 

৬) অসঙ্গ হইলেও সর্ববাধার। 

(৭) ত্রিগুণ রহিত হইলেও, ত্রিগুণের পালক। 

(৮) ভিনি অন্তরে বাহিরে। 

(৯) স্থাবর জঙ্গম সব ন্তিনি । 

(১০) তার রূপ নাই, তাই অবিজেন্। 

(১১) মুর্খের দুরস্থ, বিভ্তানের নিত্যসরিহিভ। 

€১২) কারণ স্বরূপে অবি ভক্ত, কার্য স্বরূপে [বিভক্ত । 

(৯৩) তিনি হ্যঞ্গন পাপন লপ্বের কারণ। 

(১৪) তিনি ধ্যোতির গ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক। 

(১৫) তিনি অজ্ঞানের পরপারে। 


বেদাস্তমত। ৮৩ 
৪1 প্রকৃতি'।, 
(ক) শক্তি '। 
ব্রদ্ম বদি একমাত্র সব, ভাহ! হইলে চেতন আব জড় জগৎ কোথা! 
হইতে আঙিল? আঁচার্ধাগণের মতে জীব অখতের পারমার্থক সত্ব! 
নাই। তবে ব্রচ্ধের প্রকৃতি নামক এক প্রকার শক্তি আছে। সেই 
শক্তি চৈতন্ত-আনন্য ব্রন্ষকে' ঢাকিয়া ফেলিয়া, জীব জগতের ভান 
করাইতেছে। এই শ্র্তি কাধ্য দেখিয়া অস্থমেয়া | 
ঠাকুর বলিতেন-- “কোথায় কিছু নাই ধু ধড়াকা। বেশ রোগ 
রহেছে হঠাৎ মেঘ হণো, চহুদ্দিক অন্ধকার হয়ে গেল, বৃষ্টি হলো, 
ব্জপাত হলো, আবার তখনি মেঘ কেটে গেল, রোদ উঠলে! । খাশ. 
'এর নাম মায়া ।” 


(খ) শক্তি [ত্রগুণাত্বিক। | 


ভগবান বলিয়াছেন, “দৈবী হ্যা গুধময়ী” দৈবীশকি গুণময়ী 
সত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণান্তিকা। 


গে) শক্তি সুষুপ্তিতে অনুভব কর! যায়। 

এই শক্তি নুযুপ্তি অবস্থার অন্ভব করা বার। আমি ৰে 
জাগিগ্া সচেতন আছি, ন্ুযুত্তি কোথ! হইতে আলিয়া আমাকে 
অজানে আচ্ছর করে। এই অজ্ঞানই শক্তি। শ্রতিতে আছে, 
মানা তমোরূপা। পুরাণে আছে, “নিদ্রাং ভগবতীং বিফোরতুলাং” 
বিকুর নিদ্রা এশ্ববধ্যবয়ী ও অন্পনা | ন্ুযুণ্তিতে সব নান রূপ লয় হই! 
যাইলেও স্থ্যুণ্তিতে যেষন ভ্রাগ্রত ও ন্বপ্ের সংক্কার মাত্র থাকে, 
পেইবূপ শক্তি সংস্কার সদহি বে স্যরি বীদরূপা। ঠাহ্ বণ্ৃতেন, 


৮৪ াপক্ধাস্ত-সার। 


পিশ্লিদের যেমন একটা নেতা'কেতার হাড়ি থাকে তাতে শশ বাঁচ 
কুমড়া বিচি থাকে । সেইরূপ মহামার। প্রলার সুষ্টির বীগুলি অর্থাৎ 
সংঙ্কারগুলি তুলে রাখেন আবার সময়ে সেগুলি বপন করেন 


ঘে) মায়ার স্বভাব । 
লৌকিক দৃষ্টিতে মায় বাস্তব, কারণ অজ্ঞান আমরা অন্ৃভব 
করিতে পারি । যুক্তি দৃষ্টিতে মায়া সৎও বটে অসতও বটে, সেজনু 
অনির্ববাচা। বিদ্বদ্ষ্টিতে মায়! তুচ্ছ কারণজ্ঞান দ্বার! নিবৃত্ত ভয। 
মায়া সংও নহে অসৎও নহে, ইহার স্বরূপ অনির্ববচনায়, ত্রিগুণা- 
স্বক, জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপ কোন কিছু । 


(ড) মায়ার কাধ্য | 

এই মায়া জপৎকে সং দেখার আবার অসৎ দেখাঞ্জ। মারা স্বতন্তরও 
বটে, অস্বতন্ত্রও ঝটে। অন্বতন্ত্ত কারণ ঠচৈতন্ত বিনা প্রতীত হয় 
না; আবার শ্বতন্ত্র, কারণ অসঙ্গ চতন্তের অন্তথা ভাব করে। যেমন 
কুটস্থ অসঙ্গ আত্মাকে জড় জগৎ স্বরূপ করে ও আভাস-চৈতন্ত দ্বার! 
জীব ও ঈশ নিশ্বাণ করে । আবার কুটস্থের স্বরূপ হানি না করিল! 
জীব জগৎ করে। ছুর্ঘট-ছটন-পটীয়সী মাযার এ সমুদায় করা আশ্চর্ষ7 
নছে। উদ্দকে ভ্রবত্ব, বহিতে ওষ্কা, প্রস্তরে কাঠিগ্ত, যেরূপ ত্বতঃ- 
সিদ্ধ, মায়ার হুর্ঘটত্ব সেইরূপ ম্বাভাঁবিক । 

বাহার স্বরূপ নিক্পন হয় না, অথচ যাহ] ম্পষ্ প্রকাশ পায়, তাহাই 
মায়! ) যেমন ইন্দ্রজাল ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। এই জগৎ স্পষ্ট 
দেখিতেছি, কিন্ত ইহার স্বরূপ নিরুপন করিতে পারিতেছি নাঃ অভএব 
ইহ! মাসাময় বলিতে হইবে । নিখিল প্ডিতরা বদি জগতের শ্বরূপ নিরূপণ 
করিত আর্ত করেন, তাহা হইলে কোন না! কোন পক্ষে তাহাদের 


বেদাস্তষত ৷. ৮ 


অজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। যদি তাহাদের জিও্ঞাস। করা যায়, দেহেক্রির পঙ্গার্থ 
এক বিন্দু রেত দ্বারা কি করিয়া উৎপন্ন হইল, তাহার উত্তপ্রণ্ক দিবেন ? 
কোথা হইতে কি উপায়ে বা সেই দঘেছে ঠচৈতন্ত আসিল, তাহায় উত্তর 
কি দিবেন? অবশেষে জানিনা বালয়। তাহাদের অজ্ঞানের শরণ 
লইতেই হইবে । এইজন্ত মহাজ্ঞানী ইন্ত্রজালত1 বালয়। থাকেন। 
ইহা হইতে অপর ইন্দ্রজাল আর কি হইবে, যে স্ত্বীর গর্ভস্িত এক বিম্ু 
রেত চেতন প্রাপ্ত হইলে, হস্ত-মস্তক-পদ ও নানা অঙগ-প্রত্যঙ-বিশিষ্ট 
হয়, এবং পর্য্যায়ক্রমে বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য ও নানা প্রকার রোগাদিতে 
আবৃত হয়, দেখে, খায়, শুনে, প্রান লক ও গমনাগমন করে? দেকের 
স্তায় বটবীজ বিচার করিয়! দেখ! কোথায় বীঙ্জ! আর কোথায় 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ! অতএব মায় নিশ্চয় কর। অচিন্তয রচনা শিব কারণ 
মায়! ইহ! নিশ্চয় কর, আর মায়! বীজকে নুযুষ্তিকালে অনুভব কর । 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে আছে, মুনিরা জগৎ কারণ জানিবার 
ইচ্ছায় ধানপ্ হইয়া “দেবাত্মশকিং দ্বগুনৈঃ নিগৃড়াং” স্বপ্রকাশ 
চিদাত্মার স্থূল স্বস্ম শবারাবৃত মায়! শর্তকে দেখিয়াছিলেন । সেই 
শক্তি “পরান্ত শত্তিঃ বিবিধৈব জ্য়তে জ্ঞানক্রিয়াবলাস্মিক।” উৎকুষ্ট 
ও বিবিধ কারণ জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও হচ্ছাশক্তি অর্থাৎ তার 
জগতের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, যেমন তিনি সর্বজ্ঞ, 
“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”; তার চিবশর্ধা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেন 
বহু হইব, উৎপন্ন হইব; ''সোহুকাময়ত বহুত্যাং প্রজায়ের।” তাঁর 
কৃতিত্ব ব' প্রবত্ব আছে; তিনি মন ্ষ্টি করিলেন, “তন্মনোইকুরুত”। 
বেদে এইরূপ আছে) বশিষ্ঠ৪ বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ 
অদ্ধয় ও সর্বশক্তি। তিনি যখন যে শক্তি দ্বারা বিবর্তিত হুন, 
তখন সেন্ন শক্তি প্রকাশ পার। যেরূপ অগ্ডের মধ্যে মহাসর্প. সেইরূপ 


৮৬ সিদ্ধান্ত-সার। 
আত্মার মধ্যে জগৎ রহিয়াছে) যেরূপ বীছে ফল-পত্র লভা-পুষ্প শাখা 
বিউপমৃল-যুদ্ত, বৃক্ষ আছে, সেইরূপ জগৎ অন্ধে স্থিত। বালক্ষের 
বিমোদের জন্ত ধাত্রী গল্প বাঁলতেছে, “কে মহাবাহো ! কোন কাজে 
তিনটা রাজকুমার ছিজেন, তার মধ্যে ছুট এখনও ভৃমিষ্ট হন নাই, 
এক টীএখনও গর্ভে উৎপন্ন হন নাই। সেই ধর্াত্থারা এক অতান্ত 
শুপ্যপুরীতে বাস করিতেন। সেই বিমলাশর়গণ স্বকীয় শুণ্য নগর 
হইতে নির্গত হইয়া গমন করত আকাশে ফলবান বৃক্ষ দেখিলেন! 
হে পুত্র! তই ভবিস্তপুরীতে রাজপুত্রত্য়র আজিও অবস্থিত হইয়া 
যুগয়োপজীবী হইয়া! স্থথে বাস করিতেছেন।” হেরাম! ধাত্রী যখন 
এই গল্প বলে, বিচারশৃণ্য বুদ্ধিতে বালকের তাহাই সত্য বলিক্ক 
বোধ হয়! হেরা! বিচাৰশৃণ্য ব্যক্তিদ্দের অন্তঃকরণে এই সংসারের 
অবস্থিতি তত্রপ নিশ্চিত হয়। 

শরান পুরুষে নিদ্রাশক্তি যেরূপ দুর্ঘট স্বপ্ন স্ট্টি করে, সেইরূপ মায়! 
ব্রহ্ধে অবস্থিত হইয়া স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। স্প্রে আকাশ গমন, 
স্বশিরস্ছেদন, মুহুর্তে বংসরাতিক্রম, মৃতপুআাদিক দৃষ্ট হয়! এ বিষয় 
যথা এ বিষ অবধার্থ, স্বপ্নাবস্থা য় দুরললভ। তখন যাহা যাহ! দৃষ্ট 
হয়, তাহাই সত্য বলিক্াা বোধ হয়। নিদ্রাশক্তির এরূপ মহিমা দেখা হার 
আর মায়াশক্তির যে অচিস্ত্য মহিম| হইবে তাহার আর আশ্চধ্য কি? 
শরানপুরুষে নিদ্রা বহুবিধ স্বপ্ন স্থঙন করে, সেইরূপ নির্বিকার ত্রচ্ধে 
মায়া নানা বিকার বথ! আকাশ, অনিল, জল, পৃথ্থী, বন্ধাণ্ড, লোক, 
পর্ঝত প্রভৃতি ও চেতন প্রাণী সহি করেন। 


৫। 'আদিতে ত্রিপুন্টী থাকে না। 
কৃট্টিঘ আদি বুঝিতে হইলে ব্রদ্ধের প্রলয় অবস্থ! বুঝিতে হয়। 


ব্মাস্তষত। ৬ 


কারণ প্রলয়ের পর হৃষ্টি। শ্ররতিতে আছে, আদিতে বক্ষ ছিলেন। 
[অন্ধের শক্তি তখন ব্রন্ষের অঙ্কে নিছিতা ছিলেন । মহানাস্ 
তখন তমোরূপ! নিরাকার ছিলেন। ব্রদ্ষের স্তার তখন তিনিও বাক্য 
হনে অভীত 1] 
সুযুপ্তিতে বেম্ুন জাতা জান ও জরে 1কছু থাকে না, সেইরপ 
প্রলয়ে জ্ঞাতা জাব, জান অর্থাৎ মন বুদ্ধ আদি করণ, ও জ্ঞেয় শবাদি 
বিষয় কিছুই থাকে না। জ্ঞাত! জান ভ্ঞেয়্কে ত্রিপুটী বলে। 


৬। ব্রচ্ষের চার অবস্থা । 
জীবের যেমন চার অবস্থা দেখিতে পাওয়। বার, জাগ্রত স্বপ্ন নুযুণ্তি 
তুরীর়, ব্রন্মের সেইরূপ চার অবস্থা জাগ্রত ক্ষপ্র নুবুণ্তি তুরীয় হইয়। 
থাকে। ব্রহ্ষেন্ তুরীয় অবস্থাই ত্রঙ্ম। এক ব্যক্তিরই হেমন চার অবস্থা, 
ন্ধেরও সেইরূপ চার অবস্থা হয়। জাগ্রত অবস্থায় যিনি, তুরীয় 
অবস্থাও সেই তিনি। দেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে ত্রক্ধ, তুরীয় 
অবস্থায় সেই ব্রহ্ম । জাগ্রত স্বপ্র সুযুপ্তি অবস্থাত্রয় তুরীযর় নহে, কিন্তু 


তুরীয় এই তিন অবস্থাতে অনুগত, কারণ এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ 
করে। 


৭ মায়া ও অবিদ্ভা 1. 
প্রকৃতি দ্বিবিধ! (১) মায়। (২) অবিস্তা । 
মায়া এশীশক্তি সুতা উৎরৃ, শুদ্ধ-সত্বপ্রধানা। অবিস্ভা জীৰ- 
শক্তি সুতরাং নিরুষ্ট, মলিন! ৬২ মার়া-শক্তি নির্মানশক্তি, জীবশত্তি 
ভোগশক্তি। মায়। শক্তিতে কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়| অবিস্তা শক্তিতে 
ভোগ হয়, মোক্ষও হয়। 


৬৮ পিদ্ধাত্ত-সাও 


৮। আবরণ ও বিক্ষেপ। 

মারার ছুটী শক্তি ছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তির 
প্রভাবে তান ঠৈতন্যানন্দ ব্রঙ্গতক ঢাকিয়া ফেবিয়াছেন । বঙক্ষেপ 
শক্তির প্রভাবে জীব জগতের প্রতিভাস করাইঠেছেন। প্রশ্ন হইতে, 
পারে, ব্রদ্মের আবরণ কিরূপে হইবে ? স্য বকে ব্রশ্মের আবরণ 
কইতে পারে না, তবে দ্র পুরুষের দৃষ্টির আধরণ বশতঃ ব্রহ্মের আবরণ 
প্রতীতি হয়। যেমন অল্লারতন এক থণ্ড মেঘ, ডষ্টা পুরুষের দুষ্টি 
অবরোধ করার, ্র্যামণ্ডলকে মেঘে আবুত ককচাছে ণ্দথায়, কিন্ত 
বহছযোজনবিভ্তত স্ধ্যের আবরণ হয় না। “সইঈন্দপ ড্রষ্টা পুঞুষের দি 
অবরোধ হেতু, প্র টীতি হক, ব্রদ্ষেক আবরণ ভইয়'ছে, কিন্তু বাস্তবিক 
বর্ষের আবরণ হয় শা 


৯। ব্রহ্ম উপাদান ও [শাম । 

বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে ত্রহ্ধ জীব গত সঙ” কাখয়াছেন। সাংখ্য" 
মতে অচেতনা প্রকৃতি জগত্রচয়ি« । স্ব্রকার ভগবান ব্যাস দেখাইপ্রা- 
ছেন “ঈক্ষতের্নাশবাম্ অচেতনের ভ্ঞগৎ কর্তৃত্ব হইতে পারে ল। বিশে- 
যতঃ শ্রতিতে “ঈক্1” অ'লোঁচনা পুর্ব সই কাথচ হইহাছে ! আও 
“রিচনান্ুপপত্তেশ্চনান্ুমানম্” যুক্তিতে দেখা য'য় আঅচেতনের এমন 
জুশৃজ্ধলাবদ্ধ রচন। সম্ভব নছে। টনরায়িক মতে বাযু অধ্রি জল ও 
পৃথী চারিটা পরমাণ [নত্য পদার্থ । কুস্তকার যেন ঘট্টের নিমিত্ত 
কারণ আর মুত্তিক। উপাদান কারণ, স্ইন্প ঈবর তের নিনিত্ত 
কারণ, আর পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, অর্থ পরমাণুর 
সাহাযষে ঈশ্বর এই জগৎ রচন! করিয়াছেন। বেদান্ত ইহা ম্বাকার 
করেন ন1!; ব্রহ্ম অলৌকিক শর্তে প্রভাবে জগতের উপাদান ও 


বেদাস্তমত । ৮৯ 
নিষিত্ত হইয়!ছেন । যেমন মাকড়সা নিজ যুখ হইতে জাল নিশ্াণ করিরা 
সেই জালে বিহার করে, আবার সেই জাল গ্রাস করে, ব্রহ্ম সেইরূপ 
একাই জগতের নিমিত ও উপাদান । মায়ায় “সত্ব রজ তম” অংশ 
উপাদান, আর ব্রহ্ধাংশ নিমিত্ত । ৰ 

[ঠাকুর বক্ধিতেন, গঙ্গা থেকে একটা মেয়ে উঠলো, একটা ছেলে 
প্রসব করলে, ছেলেটাকে নাচালে কাচালে, আবার গিলে ফেললে; 
তারপর গঙ্গায় সে'দয়ে গেল।] 


১০। স্থষ্ি ও অনুপ্রবেশ । 
শ্রুততে আছে, “তৎ সষ্টা] তদেবানুপ্রাবি*ৎ ব্রহ্ম ঝুগৎ শ্কন 
করিয়া ভখবরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়] বিয়াছেন 
আগত ভাতি প্রিয়ং রূপং নাষ চ ইতি অংশ পঞ্চকম্। 
অ:ছ্য ব্রয়ং ব্রঙ্গপং জগদ্রাপং ততো। দ্বগম্‌। 
ভাগতিক স্তর আশু, প্রকশমানতা, প্র্নতা, নাম ও রূপ 
এই পাঁচটা "অংশ ০ক্ষত হয়। তন্মধে; প্রথম তিনটা অংশ ব্রশ্গের রূপ, 
পরবর্তী দুটা অংশ ৬গতের রূপ । অশ্িত্ব, গ্রকশ ও প্রিদ্বত্য তিনটা 
বর্ষের ধম্ম। নান ও দূগ ভগতের ধশ্ব। বখন পাডটী জগতে দেখ! 
যাইতেছে, তঙ্খন বুঝা যাহতেছে, ব্রঙ্গ জগতে অনুন্যত আছেন । 
তাহ] যদি না হইত, আন্তত্ব প্রকাশ ও প্রিরত্ব জগতে ভাগমান হইত 
না। আমাধের বেধ হহভত না, ঘট আছে, ঘট প্রকাশ পাচ্ছে, ঘট 
প্রিয়। অত এব ব্রন্ম জগতে অন্ুস্যত আছেন । 


১১। অন্ত্র্ধ্যামী। 


পুবেরই বশ' হইয়াছে, ব্রন্দের চার অবস্থা__তুরীয়, স্বধুপ্তি, স্বপ্র ও 
জাগ্রত। তুরীর অবস্থায়, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। শুধুদ্টি অবস্থায়; ব্রহ্ম 


৯৩ সিদ্ধাস্ত-সার। 
অস্তর্ধ্যামী। আমাদের স্থযুপ্তি যেমন আমাদের অজ্ঞানে জাচ্ছন্ন কলে, 
বরন্গের সুযুণ্তি ও ব্রদ্ষকে আচ্ছন্ন করে ইহাই মায়ার আবরণ শক্তি। 
সুপ্তি অবস্থাতে স্বপ্ন ও জাগ্রত থাকে না, লয় হয়। কিন্ত 
স্বপ্ন ও জাগ্রতের সংস্কার থাকে । এই সংস্কারগুতি বীজ তাবাপন্ন। 
ক্মতরাং নুষুপ্তি ত্বপ্র ও জাগ্রতের নিধামক | আমাদের ন্মুযুপ্তির একট! 
জান আছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা! বেশ টের পাই যে এতক্ষণ আঅজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন ছিলাম, অতএব অজ্ঞানটা আমরা জানিতে পারি। ব্রদ্দের 
স্থযৃণ্তিও ব্রহ্ম জানিতে পারেন । ক্রন্ষের সুযুষ্তিতে সমন্ত জীব বাসনা 
থাকে, সেজন্ত ব্রহ্ম সর্বজ) আর আমাদের অজ্ঞানে মাত্র আমাদের 
বাসনা আছে, সেজন্ত আমরা অল্পজ্ঞ। 
১২। ব্রহ্গা বিষুঃ রুদ্দ্র। 

গ্রলর কালে বা ত্রদ্ষের ম্ুযুর্ডুতে জীবের বাসনা ব! সংস্কারগুলি 
থাকে । সংস্কার কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কশ্ম নানা, অতএব সংস্কারও 
নানা । জীবের যেমন একটা কিছু দ্বেখিলে বা একটা কিছু স্মরণ 
হইলে মনে বিকার উৎপর হয়, সেইরূপ জীবের সংস্কারগুলি ব্রদ্দের মনে 
বিকার উৎপন্ন করে, তখন ব্রহ্ম জীবের তুক্তি মুক্তির জন্ত সংব 
করেন। এবার ইহা স্ষ্টি করিব, এবার ইন্া পালন কন্িব, এবার 
ইহা! ধ্বংস করিব। কর্ম নানা সেজন্য হি বৈচিত্র হইয়া থাকফে। 
এইরূপণ্র্ব ব্রহ্ম! বিষণ কু্র মৃত্তি ধারণ করেন । 


১৩। সৃষ্ষন স্থৃটি | 
(ক) ব্রনের সংকল্প । 


ষাটীর নীচে বীজগুলির যেমন একটু অন্কুর দেখ! দিলে, আমর। 
চৃষ্টির উপক্রম দেখি, সেইকপ ন্দুবুপ্তি ভাঙগিয় স্বপ্ন দেখ! দিলে প্রথ 


বেদাস্তষত। ৯৯ 


সৃষ্টির উদ্মেষ দেখ! বায়। ব্রহ্ষের ঘুম ভাঙ্গিলেই বন্ধ নিখিল প্রপঞ্চ 
বুদ্ধিতে প্রতিভাত করি], এবার ইহা! করিব এইরূপ সংকল্প করেন। 
মায়ার বিক্ষেপ শক্তির ইহাই প্রথম কার্ধয। ব্রন্ষের সংকল্প মাঝ 
তন্মাত্রগুলি আবিভূতি হুয়। 
(€খ) ততন্ঘাত্র ৷ 

শ্রতিতে আছে, _ | 

“তন্মাৎ বা এতম্মাৎ আকাশঃ সস্ভৃতঃ। আকাশাৎ বাযুঃ । বাক্ছোঃ 
অগ্নি অগ্নেং আপঃ॥ অন্ত্যঃ পৃথিবী ॥” এই ব্রহ্ম হইতে প্রথমে 
'আকাশ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে । আঁকাশ-তম্মাত্র হইতে বাষু- 
তন্মাত্র। ৰাদ্ধু-তন্মাত্র হইতে অগ্নি-তন্মাত্র। অগ্নি-তন্মাত হইতে 
জল-তন্মাব্র। জল-তন্মাব্র হইতে প্ৃ্থী-তন্মাত্র। এই তন্মাব্রগুলি 
অতি ্ুক্ম পদ্দার্থ। এই বিশুদ্ধ শুক্ভূতগুলি অবিমিশ্র। ইহাদের 
একের সহিত অপরের মিশ্রন নাই। প্রত্যেটা তম্মান্্র অর্থাৎ কেবল 
ভাহাই। আকাশ আকাশ মাত্র, বাষু বাসু মাত্র। পূর্বে বল! 
হইয়াছে মায়! ব্রিগ্ুণাত্বিক1।। কাযেই মায়া থেকে যা! কিছু সব 
-ন্তিগুণাত্মক হইবে। অতএব তন্মাব্রগুলিও ব্রিগুণাত্মক  লক্ষা করিতে 
হইবে বখন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় তখন তার নাশ আছেই, 
অতএব তার! নিত্য নছে। নৈয়ারিক মতে কিন্ত বায় অমি জল 
পৃথী চতুর্ব্বিধ পরমাণু নিত্য পদার্থ । 

গে) পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্রিয় | 

আকাশ তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র। বাধু তন্মাত্রেয 
সাত্বিক অংশ হইতে ত্বকৃ। অগ্র তল্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে চক্ষু! 
জল তন্মাত্রের সার্বিক অংশ হইতে রল। পৃথ্ণী'ত্মাত্রের সাত্বিক 
অংশ হুইতে স্রাপ। এইবপে পাচচী জঞানেজ্রিয় উৎপর হইয়াছে। ্‌ 


৯২ সদ্ধান্ত্-সার। 


(ঘ) মন ও বুদ্ধি। 
এই পাঁচটা তক্মাত্রের সাত্বিক অংশ মিলিত হুইয়! যন ও বুদ্ধি 
উৎপন্ন করিয়াছে । অহঙ্কার ও চিত্ত মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত। বুদ্ধি 
নিশ্চয়াত্মিক। বুত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মিক! বৃত্তি। অহষ্কার অভি- 
মানাত্মিকা বৃত্তি । চিত্ত ন্মরণান্মসিক! বৃন্তি। ব্যস্ত তন্সাত্রের সাত্বিক 
অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয। সমণ্ত তন্ম/ত্রের সাত্বিক অংশ হইতে মন 
ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। 


(উ) পঞ্চ কর্দেজ্রিয়। 


আকাশ-নন্মাত্রের রাঞ্জপ অশ হইতে বাকৃ' বাদ্ুতন্মাত্রের 
রাঞ্জসাংশ হইতে পাণি। অগ্রি-ন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে পাদ! 
জল তনাত্রের রাজ্রসাংশ হহতে পায়ু! পৃথা-তন্সাত্রের রাজসাংশ 
১ইতে উপস্থ । এইরূপে পঞ্চ কর্শেন্রি উৎপন্ন হইয়াছে। 


(চ) পঞ্চ প্রাণ। 

ব্যস্ত পঞ্চ তন্মাত্রের ব্াজমাংশ হইতে যেমন কর্েক্রিয় সেইরূপ 
মিলিত পঞ্চ তন্মাত্রের রাঞজসাংশ হইতে পাঞ্চবাধু বা প্রাণ উৎপন্্ 
হইয়াছে । পঞ্চ প্রাণ প্রাণ, অপান, ব্যান উদান ও সমান। উদ 
গমনখ্ীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু প্রাণ। অধঃগমনশীল পাধু-আদ খায় 
বাছু অপান। সমন্ত-শরীর-্থায়ী বায়ু ব্যান। উদ্ধী উতরুধণ্বীল কণস্থারা 
বায় উদান। নাভিগ্বানবততি ভৃক্তপীত অন্নরসারদির নেতা বারু সমান। 
ইঞার দ্বার অন্র রসের পরিপাক ও রসরুধির শুক্র পুরাধাদি রূপ পরি- 
পামহয়। , 


বেদাস্তমত । ৪৩ 
(ছ) সুন্ষম শরীর বা লিঙ্গ শরীর। 


পঞ্চ জ্ঞানেম্্িয় পঞ্চ কর্মেন্ছিয পঞ্চ বায়ু ও মন ও বুদ্ধি মিলিত 
এই সতেরচীকে সুশ্ম শরীর ব! পিঙ্গ শরীর বলে। 
জে) হিরণ্যগর্ভ মহত্ত্ব । 
আমাদের বাটি সুম্্সর শরীর । ব্রহ্ষের সমষ্টি শুক্র শরীর । সমষ্টি 
স্শ্্শরারযুক্ত ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ কা হ্ত্রান্থা বলে। জাগ্রত অবস্থায় 
যে সব ভোগ হয়, তার বাসনা থাকে । এই বাসনাময় শরীরকে 
সপ্ত শরীব বলে। স্ষ্টির এই অঙ্কুর অবস্থা বাসনাময় শরীর | প্রতুযুষে 
যমন আলে। আধার সব জিনিষ অন্পঃ, সেইরূপ এই সমাই্ট বাসনা 
অন্পষ্ট হৃষ্টি। সমষ্টি হস্ম শরীরকে মভত্তত্ব বলে। আমাদের ব্যঙ্টি 
সম শরীরকে অহঙ্কার বলে। 


(১৪) স্কুল স্্র | 
(ক) স্ুল ভূত।॥ 
পঞ্চ তন্মাত্রের তামসাংশ মিশ্রিত হইয়া সুপ আকাশ, স্থুল বায়ু 
স্থল অগ্নি, স্থল জল ও স্থুল পৃথ্ণী উৎপর করিয়াছে । 


(খ) পঞ্চীকরণ। 
এই নিশ্রণের প্রণালীকে পঞ্ধীকরণ বলে । 
মিশ্রণ ব। পঞ্চীকরণের প্রণালী এইরূপ £--. 
সবল আকাশ -১/২ হস্ আঃ+১/৮ সুঃ বাঃ+৯/৮ সঃ অঃ+"১/৮ 
সঃ জ১+-১/৮ সঃ পৃঃ । 
স্থল বাযু-১/২ সঃ বাঃ ১৮ সং আঃ+১/৮ সং অ+ ৯৮ নৃঃ 
১1:১৮ সঃ পৃহ। 


৯৪ সিদ্ধান্ত-সার। 

স্থল অগ্রিস্ম১/২ সৃঃ অং+১/৮ হা আঃ+১/৮ সং বাঃ ১৮ সঃ 
জ১+ ১1৮ সঃ পৃঃ । 

সপ জল-১/২ সঃ জ1১/৮ সঃ আঃ+১/৮ সঃ বাঃ+১/৮ সঃ 
ব্অ:+১/৮ সঃ পৃহ। 

স্থল পৃথী-*১/২ সূঃ পৃঃ+১/৮ সূং আঃ+১/৮ সঃ বাঃ+১/৮ সঃ 
১7 ১/৮ সঃ অঃ। 

এই মিশ্রণ প্রণণীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝ! যাইবে, স্তূপ 
আকাশে আকাশাংশ অধিক, স্থল বায়ুতে বায়ুর অংশ অধিক; এইরূপ 
প্রত্যেকটী ভূতে অপর ভূত সন্িবশিত আছে কিন্ত যেটা অধিক 
পরিমাণে আছে, সেইটীকে সেই ভূত বল! যায়। 


গে) স্থুলভূতের কাব্য । 
সৃগ্মহূত বা তন্মাব্রগুলিদ কোন কার্য নাই। সৃপ্মহতগুলি হল 
হইলে কার্যের উপযোগী হর। স্থল আকাশের কার্য শব্ব। স্থুণ 
বাস্ুর কার্য; শব্ধ ম্পর্শ। স্থল অরির কাধ্য শব ম্পর্ণ রূপ। সণ 
জলের কাধ্য শব্ধ ম্পর্ণ রূপ রস। স্থল পৃরীর কাধ্য, শব্দ ম্পর্ণ রূপ 


রস গন্ধ। 


ঘে) জীব দেহ ও অন্পপান। 
স্থল তৃত্ত হইতে নান। জীব দেহ, তাহাদের ভোগ্থান অঙ পানাদি 
নিশ্শিত হইয়াছে। জীব দেহ চতুর্বিধ (১) জরা বুঞ্জ, যেমন মন্থধ্য পঞ্ড 
(২) অগ্ুৰ, যেমন পক্ষী পরনগ (2) থেণজ, ধেমন যুক মশক (৪) উত্তিষ্ন, 
যেমন লভ। বৃক্ষা্দি। পাপ কণ ভোগ করিবার জন্তবৃক্ষা্গি শরীর 
হয়। 1এই সমস্ত স্থূল শরীর অন্নের বিকার। 


ব্যোস্তনত ৷ ৯৫ 


ডে) ব্রহ্মাগু । 
ভোগ স্থান চৌদ্ঘটা। সাতটী উর্ধলোক, সাতটা অধঃ লোক। 
নাতটী উর্ধলোক, তৃর্, ভূবঃ, ন্বর্‌, হর্‌, জন, তপঃ, সত্য। সাতটা 
কমধঃ লোক, অতল, বিতল, স্থতল, বূসাতল, তলাতল, মহা তল, পাভাল। 
এই সপ্ত উর্ধলোক ও সপ্ত অধ: লোককে ব্রহ্ধাও্ড বলে। 


(চ) ভোগম্ছান । 
ভূর্লোকে মান্য, অন্ত জীব অস্ত ও বৃক্ষাদি বাস করে। ভূষঃ 
লোকে পিতৃগণ বাস করেন। সুর্লোকে দেবগণ বাস করেন । মহ্ব্‌ 
পোকে খবিগণ বাস করেন। জন লোকে নিদ্ধগণ বাস করেন। 
তপঃ লোকে সিদ্বের সিদ্ধগণ বাস করেন । সত্যলোক অর্থাৎ ব্রন্মলোে 
হিরপ্যগর্ভ বাস করেন। অতলার্দি অধঃলোকফকে নাগলোক বলে। 
তথাক্র নাগগণ বাস কৰেন। | 


(ছ) স্থুল বিষয়ানুভব। 

স্থল বিষয়ানুভবের তিনটী অঙ্গ; আধ্যাত্মিক, আধিবৈদিক ও 
আধিভৌতিক। ইন্দ্রিয় মন আদি আধ্যাত্বিক। বিষয়গুলি আধি- 
তৌতিক। শুধু বিবয় ও ইন্দ্রিয় থাকিলে অন্থভিব হয় না, বদি দেবতার! 
সাহাধ্য না করেন। সৃষ্টি কার্ধ্যে সহায়ত! করিবার জন্ছ আবিষৈবিক 
দেবত৷ সৃষ্ট' হইয়াছেন। তাহারা অন্থভব কার্যে সহায়তা করেন। 
অতএব এই তিনটার সহায় বিবয়-অন্থভব সিদ্ধ হয়। যেমন চক্ষু ও 
বিষয় থাকিলে দর্শন সিদ্ধ হয় নাঁ, যদি সূর্য্যের আলোক না থাকে? আবার 
(ব্যয় ও সুধ্যের আলোক থাকিলে, অন্ধের দর্শন হয় না। 

অধ্যাত্ম অধিদ্বৈব অধিভূত 


৯৬ সিদ্ধান্ত-লার। 


শ্রোত্র দিক্‌ শব 
ত্বক বায়ু স্পর্শ 
চক্ষু. অর্ক রূপ 
জিহ্বা প্রচেতা রস 
স্রাপ অশ্বিনী গন্ধ 
বাক অগ্নি বচন 
পাণি ইন্দ্র গ্রহণ 
পাদ ডপেদ্র গমন 
পাস্ু যম বিসগ 
উপস্থ প্রজাপতি আনন্দ 
মন চন্দ্র সংশয় 
বু চতুশ্ম, ৭ নিশ্চয় 
অহঙ্কার শহ্কর অহঙ্কাধ্য 
চিত্ত 'অচ্যুত চৈতৈ 


মিলিত আধ্যাত্মিক আধিবৈদিক ও আধিভৌতিককে প্ররুতি 
বলে। ইহারা পরম্পরের যোগে সিদ্ধ হন। কিন্তু পুরুষ সতঃসিদ্ধ 
অর্থা আত্ম! বা আমি সরংপ্রকাশ, আবার এই সমস্ত পরম্পর প্রকা- 
শকের প্রকাশক । 


(জ) বিরাট। 
এই সমষ্টি স্থুল শরীর ব্রন্ষের স্থুপ শরীর । স্থূল অবস্থায় তাহাকে 
সহশ্রনীর্য। পুরুষ বিরাট বৈশ্বানর বা বিশ্ববূপ বলে। আমাদের যেমন 
জাগ্রত অবস্থা ব্রন্দের তেমন জাগ্রত অবস্থা । বিরাট অবস্থার ব্রহ্ম স্থূল 
বিষর তুর্ধব করেন 
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১৫। ব্রহ্ম ও জীব। 


(ক) অবস্থা চতুষ্টয়। 

মাটীর নীচে বীজ থাকে কেহ জানিতে পারে না, সেইরূপ ব্রঙ্গের কারণ 
অবস্থ।। অসন্কুর অবস্থায় অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, এইরূপ ব্রন্মের হিরণ্া- 
গর্ভাবস্থা। আর যখন নান! ফল ফুলে সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তখন 
সকলে দেখিতে পায়। সেইন্বপ ব্রদ্মের বিরাট অবস্থা | আর যখন জাগ্রত 
স্বপ্ন সুযুস্তি মবস্থ। নয়, তখন ব্রদ্ষের তুরায় অবস্থা অর্থাৎ তখন তিনি বর্গ । 
জীবেরও এইরূপ ঠিক চার অবস্থা, জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রত 
অবস্থায় জীব স্থল শরার ও হম শপীর দ্বার কর্ম করে ও সুখ ছুঃখ ভোগ 
করে। স্বপ্রাবস্থায় কেবল সুক্ষ শরীর দ্বার কর্ম করে ও সুখ ছুংখ ভোগ 
করে। স্থযুপ্তি : অবস্থায় কেব” কারণ শরীর থাকে অর্থাৎ জাগ্রত ও 
স্বপ্নের সংস্কারগুলি অবশিষ্ট থাকে । তুরীয় অবস্থায় এই অবস্থা ভ্রর় থাকে 
না, কেবল স্বন্বরূপে বর্তমান থাকে । 

( খ) সমগ্ি ব্যষ্টি। 

ব্রন্মের ত্রিবিধ শরীর, কারণ হুম স্থল। জীবেরও ত্রিবিধ শরীর, কারণ 
সুপ ও স্ুল। ব্রন্গের কারণ শরীর সমষ্টি, জীবের কারণ শরীর বাষ্টি। 
ব্দ্ষের সুশ্ম শরীর সমষ্টি, জীবের সুক্ম শরীর ব্যষ্টি। .ঝন্দের স্থল শরীর, 
সমষ্টি, জীবের স্থল শরীর ব্যষ্টি। সমষ্টি কারণ শরীরাভিমানী ব্রক্গ 
সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধ্যামী $ ব্যষ্টি কারণ শরীরাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ। সমষ্টি সুপ 
শরীরাভিমানী ব্রক্ম হিরণ্যগর্ভ ; ব্যঙি ুল্্স শরীরাভিমানী জীব তৈজস। 
সমষ্টি স্থুল শরীরাভিমানী বরক্গ বৈশ্বীনর বা বিরাট । ব্যস স্থল শরীরাভিমানী 
জীব বিশ্ব। অন্তর্্যামী, হিরপাগর্ভ ও বিরাট আধিদৈবিক ; আত্ম প্রা, 
তৈজস ও বিশ্ব আধ্যাত্মিক । 


শী 


৯৮ সিষ্কাস্ত সার । 
(গ) কাধ্য কারণ। 


শ্রতিতে আছে, “কার্ব্যোপাধিরয্ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর১” । অস্ত বণ 
শিবের উপাধি । মায়া ঈশ্বরের উপাধি । ব্রহ্ম থেকে জীবের কারণ সুশ্্প 
শু ত্রিবিধ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ব্রঙ্গ কারণ জীব কার্ষ)। 


(ঘ) নিষম্য নিষামক। 
ব্রহ্ম ত্রিগুণ সম্বলিত চৈতন্ত । জীবও ত্রিগুণ সম্বলিত চৈতন্ত । ত্রিগুণের 
মধ্যে শ্তদ্ধ-সত্ব-প্রধান ঈশ্বর, আর রজ-তম-প্রধান জীব। জীবের ত্রিবিধ 
দেহ রজ-তম-প্রধান; ঈশ্বরের দেহ সত্ব-গ্রধান। অতএব ঈশ্বরের শক্তি 
উৎকৃষ্ট; জীবের শক্তি নিকুষ্ট । সেজন্য ঈশ্বর নিযামক ১ জীব নিষম্য। 
কারণ নিকৃষ্ট শক্তিশালীদের উতৎকৃষ্টণক্কতিশালী নিযাষক হইয়! থাকেন । 


১৬। জাবকি? 


এখন দেখিতে হইবে জাব কি2 চিত অন্তকরণ ও স্থল দেহের 
সমষ্টি জীব বলিয়া পরিচিত । দেহ অন্নময় অস্তঃকরণও অন্লময়, তবে 

£করণ স্ব । যেমন কাচকুস্ত ও মুখায়কুস্ত । উভয়ের উপাদান 
মৃত্তিক! কিন্তু কাচ স্বচ্ছ। সেইরূপ স্থুল দেহ ও অন্তঃঘরণ। অস্তঃ- 
করণ স্বস্চ সেন্ন্ত চৈতন্তের প্রতিবিদ্ব পড়ে । অন্তঃকরণ প্রতিবিস্থিত 
চিৎকে চিদ্দাভাল বলে । চিপ্দাভাস অর্থাৎ চিতের আভাস । যেমন গগন 
হুর্ধয ও দর্পণ হুর্ধ্য | দর্পণে প্রতিবিদ্বিত সু্য ঠিকৃ হুর্ধ্য নহে কিন্তু হুর্য্যের 
আভাস। আবার গগন সুর্যা এক, কিন্তু দর্পণ হুর্য্য নান! হইতে পারে । 
অস্তঃকরণ নানা, সেজন্ত চিদদাভানও নানা । এই চিদ্দাভাসই জীব। 
সুঙ্গ শরীর মোক্ষান্ত স্থায়ী, স্থল শরীর অল্পকাল স্থায়ী। অতএব চিদ্রাভাস, 
ধিনি)হক্ষম শরীর আশ্রর করিয়। আছেন, তিনি পরলোক গমন করিতে 
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পারেন। চিদাভাস অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রতিবিষ্বিত চিৎই সর্ব ব্যবহারের 
কর্তী ও সুখ ছুঃখের ভোক্তা । তাহা হইলে দেখা গেল, চিৎ চিদ্দাভাস 
অস্তঃকরণ ও দেহ ইহার সমষ্টি জীব। 'পুরুষঃ সুথছ্ঃখানাং ভোক্তুস্বে 
হেতুরুচ্যতে' ৷ পুকুষ স্থখ ছঃখ ভোগের হেতু । 


১৭।|। অবিদ্ভধার শক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ। 


ব্রহ্মের শক্তি মায়া, জীবের শক্তি অবিদ্তা। অবিস্তার ও মায়ার স্ভায় 
দুটা শক্তি আছে; আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি সুযুস্তি কালে বুঝা 
যায়, বিক্ষেপশক্কি জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে বুঝা যায় । বিক্ষেপ শক্তির (প্রভাবে 
জীব কর্তা ও ভোক্তা অর্থাৎ কম্ম করে ও সুখ ছুঃংখ ভোগ করে। ন্থুযুপ্তি 
কালে বিক্ষেপ শক্তি থাকে না, কেবল আবরণ শক্তি থাকে, আবরণ শক্তির 
প্রভাবে জীব আজ্ঞানাচ্ছগ্প হইয়। থাকে । আবরণের পর বিক্ষেপ হইয়া 
থাকে; যেরূপ রাত্রি পর দিবা, প্রলয়ের পর স্থষ্টি। মায়ার বিক্ষেপ শক্কির 


প্রভাবে জগৎ স্থষ্ট হয়) অবিগ্তার বিক্ষেপ শক্তি জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা 
স্ব্টি করে। 


১৮। প্রত্যক আত্মা ও পঞ্চকোশ। 


প্রত্যক্‌ অর্থাৎ আস্তর। প্রত্যক্‌ আত্মা অর্থাৎ আস্তর আত্মা । এই 
আত্মা! উপরি উপরি কয়েকটী আচ্ছাদনে আবৃত । এই আচ্ছাদনগুলিকে 
কোশ বলে। বিবেক করিলে বুঝ! যাইবে, প্রথমে স্থূল দেহ দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্মুল দেহ অক্পের বিকার, এই স্কুল দেহকে অন্লময় কোশ 
বলে। অন্নময়ের ভিতর পঞ্চ প্রাণ রহিয়াছে । পঞ্চ প্রাণগুলি পঞ্চ 
কর্খেরন্জিয়ের. সহিত মিলিত হইয়! কাধ্য করে। পঞ্চ কর্েন্রিয়ের সঠিত 
মিলিত প্রাণকে প্রাণময় কোশ বলে। প্রাণের মধ্যে মন রহিয়াযছ ধ মর 
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পঞ্চ কর্পেক্জিরের সহিত মিলিত হইয়া বর্্ব করে। পঞ্চ বর্শোন্রিয়ের 
সহিত মিলিত মনকে মনময় কোশ বলে। মনের মধ্যে বুদ্ধি রহিয়াছে । 
বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেক্িয়ের সহিত মিলিত হইয়া কন্ করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়ের 
সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। বুদ্ধির মধ্যে সৌধুপ্তকালীন 
অজ্ঞান রহিয়াছে । সেই অজ্ঞান অবস্থায় কোন ছুঃখ থাকে না, রোগী 
অরোগী হয়, খিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, সে সময় সকলেই কিছু স্থখভোগ করে । এই 
জ্ঞানকে আনন্দময় কোশ বলে। দ্বতের যেমন কঠিন ও বিলীন অবস্থা 
দেখিতে পাওয়। যায়, বুদ্ধিরও সেইরূপ ছুটী অবস্থ। । নুষুপ্তিকালে বুদ্ধির 
বিলীন অবস্থা হইয়া থাকে । বুদ্ধির বিলীন অবস্থাই সৌধুগ্তকালীন 
অজ্ঞান। তাহা হইলে দ্বেখা গেল, আত্মার উপরি উপরি আচ্ছাদন 
রহিয়াছে । প্রথমে আনন্দময় কোশ, তার উপর বিজ্ঞানময় কোশ, তার 
উপর মনোময় কোশ, তার উপর প্রাণময় কোশ ; তার উপর অন্পময় কোশ 
রহিম্বাছে। এই পঞ্চকোশকে শাস্ত্রে গুহা বলে; সেজন্ত শাস্ত্রে আছে, 
আত্ম। “গুহায়াং নিহিতম্। এই পঞ্চকোশ বা আচ্ছাদনকে ছাড়াইয়া 
ফেজিতে হইবে । ঠাকুর উদাহরণ দিতেন, "পেজের খোস! ছাড়াতে ছাড়াতে 
আর কিছু থাকে না । পঞ্চকোশ ছাড়ান অর্থাৎ বিবেক কর1। পঞ্চকোশ 
বিবেক করিলে আত্মার সন্ধান পাওয়। যায়। এই পঞ্চকোশ লক্ষ্য 
করিলে বুঝ। যাইবে, দেহ প্রাণের অধীন, প্রাণ মনের অধীন, মন বুদ্ধির 
অধীন। বুদ্ধি কর্ত1, মন করণ, আর প্রাণ ক্রিয়া । 


১৯। হিরন্ময় কোশ ও মহামায়। | 


পঞ্চকোশ যেমন জ্রীবের আচ্ছাদক ? বঙ্গের আজচ্ছাদক মায়া । সেই 
মান্াফে গতিতে হিরণায় কোশ বলে। 


বেদান্ত মত। ১০১ 


২০ | চেতন ও অচেতন বিভাগ । 


ত্রঙ্গের তামসী মায়াতে জড় জগৎ হইয়াছে, রাজনী মাহাতে জীব 
হইয়াছে, আর সাত্বিকী মায়াতে ঈশ্বর হইয়্াছেন। আমর! বলি জীব 
চেতন, জগৎ অচেতন । কিন্তু ব্রহ্ষচৈতন্ত জীব জগৎ ছুইতেই অন্ধ- 
সাত, অতএব বিভাগ কিন্ধপে সম্ভব? জীব নামক পদার্থে অন্তঃকরণ 
আছে জগতে অত্ঃকরণ নাই। অন্তঃকরণে চৈতন্তের প্রতিবিসষ্ব পড়ে। 
অন্তঃকরণে প্রতিবিস্ব পড়া হেতু, জীব জানিতে পারে সে চেতন) জগৎ 
জানিতে পারে না, সে চেতন। যদ্দিচ চৈতন্ভ সমভাবে জীবজগৎকে 
প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু একটার অস্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত চিতের সাচায্যে 
চেতন বলিয়া! জ্ঞান হইতেছে; অপরটার হইতেছে না। কিন্তু চৈতত্ত 
রূপ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে পরে ও সমকালে প্রকাশ করিতেছেন ! 


২১। চিৎ ও চিদাভাস। 
(ক) চিদাভাস। 


আভাস অর্থাৎ প্রতিবিষ্ব । চিদাভাস অর্থাৎ চিতের প্রতিবিষ্ব। এই 
আভাম হেতু জীবের চেতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে) কস্ত চৈতন্ত 
ব্রক্ণপ জ্ঞান হইবার পুর্বে পরে ও সমকালে সমভাবে প্রকাশ 
করিতেছেন । সুর্য অন্তরীক্ষ হইতে সমস্ত প্রকাশ করেন; কিন্ত 
ধর্পনাদিত্য ঘরের মধ্যে একথণ্ড স্থান বিশেষরূপে প্রকাশ করে। সেইরপ 
চৈতগ্ সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন ; কিন্তু জীবাস্তঃকরণ-প্রতিবিস্বিত-চিৎ 
একথঞ্ মাত্র জ্ঞাত ভাবে প্রকাশ করেন। চিত্রপটে গিরি নদী গাছপাল৷ 
নরনারীর আকৃতি আঁকা হয় । চিত্রিত গিরিনদ্রীকে বস্ত্র পরান হয় না, 
কিন্ত নরনারীর আকুতি গুলিকে বস্ত্র পরান হয় ' পটই বন; কিন্ধ চিত্রিত 
নরনারীর বস্ত্র, বস্ত্রাভাস মাত্র । গিরিনদী পটবন্তে অক্ষিত, নরনারীও 


১০২ সিদ্ধান্ত সার। 


পটবস্ত্রে অস্কিত;) কিন্তু গিরি নদীর বস্ত্রাভাস নাই, নরনারীর বস্ত্রাভাস 
আছে। সেইরূপ জীবে চেতনাভাস আছে, জড় জগতে চেতনাভান নাই; 
কিন্ত উভয়ই চৈতন্তে অধিষ্ঠিত | ভগবান বলিয়াছেন, . 
ভূমিরাপোহনলে। বায়ু খং নে! বুদ্ধিরেব। 
অহঙ্কার ইত্যয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতি রষ্টধা॥ 
'পরেক়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। বয়েদং ধার্যতে জগত ॥ 
আমার প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া শক্তি দ্বিবিধ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট । পৃথা 
তন্মাত্র, জলতন্মত্র, অগ্নিতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র,র আকাশতন্মাত্র, অহঙ্কার 
মহতত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টধ! প্রক্কতি নিকৃষ্ট, কারণ জড় । এই অপরা 
প্রকৃতি দেহন্ধপে পরিণত হয়। এই প্রক্কৃতি হইতে [বিণক্ষণ জীবব্নপ 
প্রকৃতি । উহ] উৎকৃষ্ট, কারণ চেতন ভোক্তারূপে পরিণত হয়। এই 
চেতন ভোক্ত। জীবই স্বকম্ম দ্বারা জগৎ ধারণ করিতেছে । 
এই চিদাভাসই জীব এবং কর্মকর্তী ও সুখ ছুঃখের ভোক্তা । পুুরুষঃ 
প্ররতিস্থঃ হি ভূঙ.ক্তে প্রক্কৃতিজান্‌ গুণান্ঃ | পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই 
অর্থাৎ দেহস্থ হইয়াই দেহজাত সখ ছুঃখ ভোগ করে। চিৎ চিদাভান নহে। 
চিৎ কর্তা ভোক্ত1 নহেন, তিনি কেবল প্রকাশ। “শরীরস্থঃ অপি 
কোস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে” চিৎ শরীরে থাকিয্বাও কিছু করেন না 
ৰা স্থখছুংখ ভোগ করেন না। 


(খ) চিৎ স্বপ্রকাশ। 


বাবুর বৈঠকথানাক্স বাইনাচ হইতেছে । উপরে ঝাড় জলিতেছে 
বাবু সভাধ্যক্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। পাশে সভাসদ সব বসিয়াছেন ১ 
সন্ৃখে। নর্তকী নাচিতেছে। নর্তকীর পিছনে বাস্তকরর! সঙ্গত করিতেছে । 


বেধান্ত মত । ১৬৩০ 


বাবু অহঙ্কার বাজীব। সভাসদ শব্দ ম্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ বিবয়্। 
নর্তকী বুদ্ধি, তালধারি ইন্দ্রিগণ। আর ঝাড়ের আলে! আত্মা । ঝাড়ের 
আজো! যেমন নিজেকে, বইঠকথানা, সভাধ্যক্ষ, সভানদ্, নর্তকী, বাদ্চকর, 
সকলকে প্রকাশ করিতেছে, আত্মাও ঠিক সেইরূপ দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি, 
পঞ্চভৃত ও জীবকে প্রকাশ করিতেছেন। আর ঝাড়কে ঝাড়ই প্রকাশ 
কবিতেছে । সেইরূপ আত্মা ব। চিৎ স্বপ্রকাশ। 


(গ) চিদাভাসের শক্তি । 


চিদাভাস বাবহারাস্পদ সমস্ত বস্ব প্রকাশ করেন, কিন্ত তিনি চৈতন্তকে 
প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রপাপের আলো যেমন হৃধ্যের আলোর 
অভিভূত হয়, চিধাভাসও সেইরপ চিৎ কর্তৃক অভিভূত হয়। চিদাভাস 
বুদ্ধিস্থ প্রতিবিষ্ব | বুদ্ধি বিষয়াকারে আকারিত হইলে চিদাভাস সেই 
বিবঘটী প্রকাশ করেন। মৃগ্মযন ঘট সম্মুখে রহিয়াছে বুদ্ধি তদাকারা- 
কারিত হইল । হ্টা ঘটের স্ষ্টি হইল, একটা মুণ্ময় আর একটী ধীমস্স। 
মুন্ময় ঘটকে চিদাভাস প্রকাশ করেন; ধাময় ঘটটা সাক্ষী চিৎ প্রকাশ 
করেন। 


( ঘ) চিতের প্রতিবিদ্ব । 


প্রশ্ন হইতে পারে চিৎ নীর্বপ পদার্থ, চিতের প্রতিবিষ্ব কিরূপে হইবে ৯ 
ইহার উত্তরে আচার্য্যর! বলেন নীরূপ পদার্থেরও 'প্রতিবিষ্ব পড়ে । দর্পশে 
আকাশের প্রতিবিষ্ব পড়ে, দিচ আকাশ নীরূপ। শ্রতিতে আছে--- 

যথ৷ হৃয়ং জ্যোতিরাহ্মা! বিবন্গানপঃ ভির্নাবহুধৈফোন্থগচ্ছন্। 
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ দেব ক্ষেত্রেযু এবমজঃ অয়মাত্ম। ॥ 
জ্যোতি-স্বর্প হুর্ধ্য এফ । তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রবিষ্ট হইয়া 


১৪৪ সিদ্ধান্থ সার। 


বনুপ্রকার হন, সেইরূপ আত্মা চিৎ ও এক হইলেও উপাধি দ্বার দেহে 
অনেক হুন। 


২২। অন্যেন্যাধ্যাস | 


মায়া উপাধি সংযোগহেতু ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়াছেন, পঞ্চকোশ উদ্াধি 
সংযোগ তেতু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন। অধ্যাস অর্থাৎ যেট। যাহা নয়, সেটা 
তাহা, এই জ্ঞান। চৈতন্ত পঞ্চকোশের সঙ্গে মিশিয়া জীব হইয়াছেন । 
আমি চৈতন্ত শ্বরূপ ভুলিয়। প্রতীতি হইতেছে, আমি দেহ, আমি মন, জমি 
ইক্জিয়। দেহ-ধর্ম অধ্যাসের উদাহরণ, আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণবর্ণ,। আমি 
ঈাড়াইয়া আছি । ইন্দ্রিয় ধর্ম্দের অধ্যাসের উদাহরণ. আমি মুক, আমি ক্রীব, 
আমি বধির, আমি অন্ধ। অস্তঃকরণ- ধর্মের অধ্যাসের উদাহরণ আমি 
ইচ্ছা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি । এই অধাসের বশে 
আত্ম! কর্তা! অর্থাৎ কর্ম করে, ভোক্তা অর্থাৎ মুখ ছুঃথ ভোগ করে, এইরূপ 
ব্যবহার নিম্পন্ন হয়। 

দ্ুরেশ্বরাচার্ধ্য দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরেও এইরূপ অধ্যাস আছে । যদি 
অধ্যাস ন! থাকিস্ত সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারিতেন না। "অন্থম্” আম 
ও “ইদম* ইহা, আমি প্রকাশক চেতন, ইহ৷ প্রকাশ্ট জড়, আমি ও ই? 
অর্থাৎ চেতন ও জড় এই ছুইটীর মিশ হইতে পারে না, ইহা বেশ বুঝিতে 
পার! যায়। যুক্কি-বাধিত হইলেও এই মিশ স্বাভাবিক । এবং এই যিশ 
হয় বলে ব্যবহার হইতে পারে । 

সেজন্ত আচাধ্য বলেন সকল ব্যবহারের মুলে অন্ঠোন্যাধ্যাস। শুধু 
চৈতন্তে ব্যবহার হয় না। তুরীয় অবস্থায় কে কাহাকে কি দিয়া 
দেখিবে? গুধু দেহে ব্যবহার হয় না, কারণ সত দেহ দ্বারা কোন 
কাজ করা চলে 2» কিস্তু চৈতন্ত ও দেহের মিলনে ব্যবহার হয়। যেক্ধপ 


বেদান্ত মত । ১০৫ 


শুধু অনিলে বা শুধু সলিলে তরঙ্গ হয় না কিন্তু উভয়ের মিলনে 
তরঙ্গ হয়। যখন প্রতীতি হয় আমি দেভ (জড়), যখন প্রতীতি ভয় 
দেহ আত্মা (চেতন ), তখনই ব্যবহারের উপযোগী হয়। ভগবান 
শঙ্করাচার্ধা বলিয়াছেন, এই অন্যোন্তাধাস অনাদি অবিস্তার কার্য, 
সেইজন্ত যুক্তি বাধিত হইলেও ন্বাভাবিকের স্তায় প্রতীতি হুয়। 

খটাকাশ ও জলাকাশ। ঘট1বচ্ছিন্ন আকাশকে ঘটাকাশ বলা যাইতে 
পারে। ঘটে জল আছে। জলে সাভ্রনক্ষত্র-সহ আকাশকে জলাকাশ 
বলা যায়। জলাঁকাশ দ্বারা যেরূপ ঘটাকাশ তিরোহিত হয়, সেইরূপ 
জীব দ্বার! কুটস্থ ভিরোহিত হয়। কুটম্থ অর্থাৎ দ্রেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য । এই 
তিরোধানকে আন্তোন্াধ্াাস বলে । 

সেইবূপ মহাকাশ ও মেঘাকাঁশ । মেঘে তুষার আছে। তুষার জলে 
পরিমাণ ! অতএব মেঘে মহাকাশের প্রতিবিস্ব হইতেছে অনুমান কর! 
যায়। মেঘাকাশ দ্বারা মহাকাশের তিরোধান তরঙ্গ ও ঈশ্বরের 
অন্তোষ্তাধ্যাল। 

ঈশ্বর ও জীব যেমন মেঘ ও জল, কুটস্থ বা দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও 
ব্রহ্ম চৈতন্ত যেরূপ ঘটাকাশ ও মহাকাশ । 

এই অধ্যাসের ফলে জীব কর্তা ও ভোক্কা, ঈশ্বর স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা । 

ভগবান বল্য়াছে__ 


যাবদ্ধেহেন্দরিয় প্রাণৈরাত্মনঃ সপ্নিকর্ষণম্‌। 
সংসারঃ ফলবান্‌ তাবৎ অপার্থঃ অপি অবিবেকিনঃ ॥ 


দেহ ইন্ড্িয় ও প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সঙ্লিকর্ধ অর্থাৎ সংযোগ ভয় 
তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও, অবিবেকীর 
নিকট শ্চুর্তি হয়। 


১০৩ সিদ্ধান্ত সার । 


২৩। আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ । 
(ক) আত্মার স্বরূপ। 


যাহার! স্থুল বুদ্ধি তাহারা বলে দেহই আত্মা । কেহ বলে প্রাণই আত্ম; 
কেহ বলে ইন্দ্রিযই আত্মা । দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ইহারাই যাহা কিছু কর্ম 
করে; অতএব দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণই আত্মা; লোকায়ত ব! চার্ধাকদের 
ইহাই মগ । অপর সম্প্রদায় বলেন, মনই আত্ম! £ মনহ স্থুখ ছুঃখ ভোগ 
করে। অপর সম্প্রদায় বলেন, বুদ্ধি আত্ম; বুদ্ধিই চেতনা সম্পাদন 
করছে। বুদ্ধিই কর্তা ; ইহ! বিজ্ঞানবাণী বৌদ্ধদের মত। 


(খ) আত্মার পরিমাণ ; 
এক সম্প্রদায় আত্মা অণু পরিমাণ বলেন। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়। 
তার এক ভাগ শত ভাগ করিণে বাহ। থাকে, তাহাই জীবের পরিমাণ। 
জৈনরা আত্ম! মধ্যম পরিমাণ বলেন । 


( গ) আত্মার স্বভাব । 
আত্ম৷ স্বভাবত জড়। মন সংযোগে আত্মায় চেতন! হয়, ইহাই 
তাফিক মত। 
মীমাংসকর! বলেন, আত্মা চিৎ অচিৎ ছুইই, যেমন খদ্ধোত । সাংখামতে 
আত্ম! চিৎ অর্থাৎ চেতন। 


(ঘ) আত্মার সংখ্যা । 
উপরোক্ত সকল মতে আত্মা নানা । ব্যবস্থাতঃ নানা” কেহ স্থুখী 


কেহ ছঃখী কেহ বন্ধ কেহ মুক্ত এইক্সপ বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখির়! বলেন 
আত্মা নালা। 


বেদান্ত নত। ১৬ 


(উড) আত্মার ক্রিয়। ৷ 


নৈন্নান্নিক মতে আত্মা কর্তা ও ভোক্তা, অর্থাৎ কন্ম করেন ও 

সুখ তুঃখ ভোগ করেম । 
খা মতে আত্ম! কেবল ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা কন্ধ করেন না, কেবল 
সুখ ছুঃখ ভোগ করেন। 
(চ) বেদান্ত মত। 

শর্খততে আছে--প্রতাক অচক্ষুঃ অপ্রাণঃ অমনাঃ অকর্ত। চৈতন্তম্‌ 
চিন্মাত্রম্‌ সৎ॥ 

১১) অচক্ষু-_-আঙ। ইন্দ্রিয় নহেন, 

(২7 অপ্রাণঃ---আত্ম। প্রাণ নহেন, 

(৩) অমনাঃ--আত্ম। মন নহেন, 

(৪) অকর্তী- আত্মা বুদ্ধি নহেন, 

(€) চেতন্ঠম্- পরন্ত আত্ম! চেতন, 

(৬) প“সৎ”-তিনি সত্যন্বরূপ, তিনি শন্য নকেন, তিনি সৎ বস্ত । 

(৭) চিন্মাত্রম-_তিনি চৈতন্য স্বরূপ । 

আর তিনি অণু নহেন, বুদ্ধি অণু বটে। তিনি মধ্যম নভেন, কারণ 
তিনি অবয়বী নহেন; তিনি মহান্, বিভু। তিনি কর্তা ,নহেন, তোক্তা 
নছেন ; তিনি দ্রষ্টা, শ্বাক্ষী স্বরূপ । 


২৪। অপবাদ । 


(ক) প্রলয় চতুবিবধ । 
স্ষ্টির পর প্রলয় । আমাদের যেমন জাগরনের পর নিদ্রা, দিবার পর 
রাজি, সেইরূপ ব্রঙ্গের স্থষ্টির পর প্রলয় । রাত্রির ব! নিজ্রার যেমন 


১৮ সিদ্ধান্ত সার। 


প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরপ স্থপ্টির পর প্রলয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে 
প্রলয় চতুধিধ। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। 
(খ) নিত্য প্রলয় । 
নিত্য প্রলয় স্থযুণ্তি। নুযুণ্তিতে জাগ্রত ও ্বপ্রের সংস্কার গুলি 
বীজরূপে থাকে । 
(গ) প্রাকৃত প্রলয় । 
প্রাকৃত প্রলম্ম ভিরণাগর্ভের অধিকার কাল সমাপ্ত হইলে তিনি বিদেহ 
কৈবল্য প্রাপ্ত হন, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মলোকবাসিদেরও মুক্তি হয়। তখন 
অপর লোক বাসিরা ও লোক সমুদয় প্রকৃতিতে ৰ! মায়াতে লয় হয়! 
ইহার নাম প্রাক্কত প্রলয় । 


(ঘ) নৈমিত্তিক প্রলয় । 
হিরণাগঞ্ডের দিবাসাবসানে যে প্রলয় হয়, উহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয় । 
ব্রহ্মার দিষস চতুযুগসহত্র পবিমিতকাল। প্রলয় কালও দিবস কাল 
পরিমিত । 
(9) তুরীয় প্রলয়। 
রহ্মা সাক্ষাৎকার নিমিত্বক সর্ধবজীবের মোক্ষ তুরীয় প্রলয়। 
(চ) প্রলয়ের ক্রম । 
প্রলয় স্থপ্টিক্রমের বিপরীত ক্রমে হুইয়! থাকে । পৃথিবীর জলে, 
জলের তেজে, তেজের বায়ুতে, বাধুর আকাশে, আকাশের জীবাহস্কারে, 
জীবাহঙ্কারের হিরণাগর্ভাহস্কারে, হিরপাগর্ভাহস্কারের অবিস্তাতে লয় হয়। 
এইরূপ প্রলয়ের ক্রম । 
অতএব দেখা গেল, অন্লোম প্রাণালীতে চ্ৃষ্টি বিলোম প্রাণালীতে 
প্রলয় । 


বেদাস্ত যত। ১৬৯ 
২৫। অধ্যারোপ ও অপবাদের তাগুপর্য | 


(ক) ত্রিবিধ সন্ত । 


অধ্যারোপ বা! স্থষ্টি পর্যালোচনা করিয়া দেখ গিয়াছে বর্গ আরদিতে 
ছিলেন, জীব জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অপবাদ .ব প্রলয় দ্বারা 
দেখা গেল আবার সব ব্রহ্ষতে লয় হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম শ্যষ্টির আদি 
মধ্য অবসানে এককপ নির্বিকার রঠিয়াছেন । জল হইতে তরঙ্গ উঠিতেছে 
আবার জলে লয় হইতেছে । কিন্তু জল একরূপ রহিয়াছে । অতএব 
তরঙ্গের ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্বা, আর জলের পারমাথিক সব্বা 
বলিতে হইবে । সেইরূপ জীব জগতের ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক 
সত্ব! আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্বা নাই। প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতি- 
কাণ-মান্ত্র-্থাক্সী, যেমন শুক্কিতে রজতাভাস ব! স্বপ্রকালে স্বাপ্র পদার্থ । 
পারমার্থিক সত্ব অর্থাৎ যার কোন কালে অভাব হয় না। মিথ্যা পদার্থ 
দ্বারাও ব্যবহার সম্ভব হয়। যেরূপ মিথ্য। সর্পদর্শনে সত্য ভয় হৃৎকষ্প 
মুচ্ছ1 হয় । অ্রগতের ব্যাবহারিক সন্বা। আর ব্রঙ্গের পারমার্থিক সত্ব ৷ 


(খ) ত্রিবিধ উপাদান । 


তিন সপ্রদায়ের লোক জগতের ত্রিবিধ উপাদান কল্পনা! করেন 
-আরন্তক, পরিনাম ও বিবর্থ। 

আরম্ভক উপাদান-_-এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর উৎপত্তি হয়। যেরপ 
তন্ত হইতে পট। কিন্তু তস্ত ও পটের অর্থ ক্রিয়া পৃথকৃ। তত্তর 
অর্থক্রিন্বা বেষ্টন, পটের অর্থক্রিয্না। আচ্ছাদন । বায়ু অগ্রি জল ও পৃ্থী 
চতুর্িবধ পরমাণু হইতে জগৎ হইয়াছে । পরমাণুর অর্থক্রিরা ও জগতের 
অর্থক্রিস্বা এক নহে। 


১২০ সিদ্ধান্ত সার । 


পরিণামী উপাদান--যেরূপ দ্প্ধের পরিনাম দধি, সেইরূপ প্রকৃতির 
পরিনাম জগৎ। 

বিবর্ত উপাদান- যেরূপ রজ্জ, সর্পের উপাদান । বেদাস্তমতে ব্রঙ্গ 
জগতের বিবর্ত উপাদান। স্বরূপ পাতত্যাগ না করিয়া যেরূপ ব্জ্জ,র 
সর্পাকারে মিথ্য। প্রতিভাস হয়, সেইরূপ চৈতন্যানন্দ ্রহ্গে জড় জগতের 
মিথ্য। প্রতিভাস হইতেছে, কিন্তু সর্বকালে চৈতন্তানন্দ বর্তমান রহিয়াছেন । 
বৈধাস্তিক আচার্ম্যরা বলেন, সাংশ অবয়বি বস্তর পরিণাম ভইতে পারে। 
কিন্তু ব্রহ্দ নিরংশ তার পরিণাম হইতে পারে না। প্রন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল 
প্রদর্শন করে। যদি চ ইন্দ্রজাণের ব্যাবহারিক ও প্রতিভাসিক সত্তা জাছে, 
কিন্ত পারমার্থিক সত্ব নাই । সেইরূপ মায়! ব্রঙ্গের ইজ্জজালিক। “ক্তি। 
এই শক্তি প্রভাবে ব্রন্গ স্থষ্টি স্থিতি প্রলযন করেন। 


(গ) অধ্যারোপ ও অপবাদের অর্থ । 


অদর্পভূত রজ্জ,তে সর্পের আরোপের স্তায় বস্তুতে অবস্তর আরোপকে 
অধ্যারোপ বলে। মিথ্যা সপের রজ্জ,রূপে অবস্থানের ন্তায় প্রাতি ্রাসিক 
প্রপঞ্জের চৈতন্যরূপে অবস্থানের নাম অপবাদ । অতএব অবস্তর আরোপ 
অধ্যারোপ,১ আর কল্পিত বস্তর নাশ অপবাদ । শ্রহ্ধ হইতে জগতের 
উৎপত্তি আবার ব্রঙ্গেই লয় হয় ; অতএব ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ)|। 


'ঘ। জীব ব্রঙ্গের একা । 


পূর্ব্বে বল৷ হইয়াছে ব্রন্দের চার অবস্থা । ব্রন্গ ঈশ্বর হিরণাগঞ্ড ও 
বিরাট। জীবেরও চার অবস্থা । তুরীয় প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্ব। তরঙ্গের 
মায়া সংযোগে ঈশ্বর হিরণগর্ড ও বিরাট, জীবের কোশ সংযোগে প্রাজ্ঞ 
তৈজস ও বিশ্ব অবস্থাত্রয়। উপাধি বঞ্জিত হইলে জীব কেবন, ভুরীয়, 
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ব্রহ্ম কেবল সচ্চিদানন্দ। অতএব তুরীয় অবস্থায় ভীব ও ব্রন্দের প্রকা 
হয়। অতএব উতপ্নের এ্রক্য স্থাপিত হইল। 


৪) স্যষ্টি বাক্যের উপযোগিতা 


প্রশ্ন হইতে পারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্ঙ স্ষ্টিবাক্যের উপন্তাসের 
প্রয়োজনকি? ইহার উত্তরে আচার্য্যরা বলেন, যদি স্যষ্টি উপন্যাস ন! 
কণিয়! প্রপঞ্চের নিষেধ ব্রহ্গে প্রতিপাদিত হয়, তাহ! হইলে ব্রহ্গে প্রতিষিদ্ধ 
প্রপঞ্চের, ত্রদ্ ব্যতিরিক্ত অন্ত কিছুতে, অবস্থান হইয়া পড়ে । বামুতে রূপ 
প্রতিধিদ্ধ হইলে, রূপ নাই বল! যায় না) কারণ অগ্মিতে রূপ আছে । স্্টি 
বাক্য দ্বারা জগতের উপাদান ব্রন্ধ এই জ্ঞান হয়। উপাদান বিনা কার্ধের 
অস্তিত্ব অন্তত্র হইতে পারে না। উপাদান কারণে কার্ধা প্রতিষিদ্ধ হইলে 
কার্ষ্যের মিথ্যান্ব সিদ্ধ হয় । সেইরূপ উপাদান কারণ ব্রন্গে, কার্ধ্য প্রপঞ্চের 
মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, বর্গের সত্যত্ব সিদ্ধ হয়। এহরূপে পরম্পর। ক্রমে 
স্ষ্টি বাকোর অদ্বিতীয় বন্ধে তাৎপর্য । অর্থাৎ শষ্টি বাক্য অদ্বিতীয় প্রন্ধ 
প্রতিপাদন করে। 


২৬। তন্ত্মসির অর্থ। 
“ তত ত্বম অসি” তুমিই রন্দা। অর্থাৎ ভীবই ব্রহ্ধ। এহ শ্রুতি 
বাকোর অর্থ করিতে হইবে। রর 
পদ বা বাকোর অর্থ ত্বিবিধ, এক্য ও লক্ষ্য । যেমন ঘট পদ দ্বার! 
ঘট বস্ধ বুঝ! বায় । 
আচার্যাগণের মন্ডে, শক্যার্থ দ্বারাই বুঝ যায় জীবই ব্রহ্ধ। জীব চৈতন্য 
স্বরূপ, ব্হ্দও চৈতন্য স্বন্নপ, অতএব শক্যার্থ দ্বারা উভয়ের প্রীক্য বুঝা মায় । 


যদি বল শক্যার্থ ছার! টা বায় না, তাহ! হইলে লক্ষ্যার্থ ধা 
বুঝ! যাইবে । 
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লক্ষণ! ব্রিবিধ-_-জহতম্বার্থ লক্ষণা, অজহৎম্বার্থ লক্ষণা, আর ভাগ- 
লক্ষণ। | 

(১) জহৎস্বার্থ লক্ষণা--ংযমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ” | গঙ্গাতে আভীর 
পরি বাদ করে। এখানে গঙ্গ৷ পদের এক্যার্থ প্প্রবাহ” লইলে বাক্যের 
অর্থ হয় না, অতএব “শঙ্গাতীর” অর্থ করিতে হইবে । অথব। পবিষং 
ভূঙ্ষ» অর্থাৎ বিষ খাও, এ অর্থ সঙ্গত নহেঃ শক্র গৃহে ভোজন 
নিষেধ কর! হইতেছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু “৩ত্বমসি” বাক্যে স্বার্থ 
ত্যাগ করিতে হয় ন।, কারণ চৈতন্ক।ংশে শ্রক্য বুঝা যাম্ন। অতএব জহৎ- 
স্বার্থ লক্ষণ সঙ্গত নহে। 

(২) অজহৎ স্বার্থ পক্ষণ। -বেমন শুরু ঘট। শুরু শব্দের অর্থ 
গুরু গুণ। বাক্যাথ শুক্রগুণবিশিষ-দ্রব্য এখানে স্বার্থত্যাগ না করিয়। 
অর্থ বোধ ভয়। কিন্তু তত্বমসি বাকো জীবন্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর কি ঈশ্বরত্ব 
বিশিষ্ট জীব এইব্প অর্থ করিলে “সোণার পাথর বাটী” মত হইয়া পড়ে 
এবং প্রত্যক্ষের সঙ্গে বাধা হয়। অতএব অজহৎ স্বার্থ লক্ষণ! সঙ্গত নহে। 

(৩) ভাগ লক্ষণা__যেমন “সোহয়ং দেবদত্ত” | সেই এই দেবদত্ত । এই 
বাকো, “সেই এই” বিশেষণ বাদ দিয়া দেবদত্ত পিণ্ডে যেমন তাৎপর্য হয়, 
সেইরূপ ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বঃ 
বিশেষণ বাদ দিয় বিশেষ্য চৈতন্তে তাৎপর্য্য হয়, অতএব ভাগলক্ষণ। 
সঙ্গত । অতএব দেখ! গেল জীবাত্মাই ব্রহ্ধ, ইহ! তনত্বমসি মহাবাক্য 
উপদেশ দিতেছে । ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য, আস্তর আত্মাও শুদ্ধ চৈতন্, অতএব 
আত্মা ও ব্রহ্ম এক । 

পূর্বে বল হইয়াছে, যে বাক্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা বাধ! প্রাপ্ত 
হয় না, সেই বাক্য প্রমাণ । কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি "আমি ঈশ্বর নহি,” 
অতএব এই বাক্য প্রমাণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আচার্ধার। 
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বলেন, চন্ত প্রতাক্ষ দেখিতে একটুথানি, তাহ বলিয়া চক্র একটুখানি ন'হ। 
জ্যোতিষ শান্ত দ্বারা জান। যায়, চন্দ্র যোজন পরিষিত। যেরূপ লৌফিক 
প্রত্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের বাধক হইতে পাকে না, সেইরূপ করণদোষ 
প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ করণ-দোষ-শৃন্ত বেদের বাধক হইতে পারে না । 

সেইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, অল্পজ্ঞ সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহার 
উত্তরে আচার্ধ্যরা বলেন, এই লৌকিক অন্ুম!নও যুক্তিযুক্ত নহে; উষ্ণ 
জল দেখিয়া জল উষ্ণ অনুমান করা কর! ঠিক নহে। কারণ জল 
স্বভাব্ঠঃ শীতল, ওুষ্টয উপাধি সংযোগে উষ্জ বলা যার়। সেইরূপ আত্মা 
স্বভাবতঃ নিপুণ, অস্তঃকরণ উপাধি সংযোগে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। 
অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান শ্রুতির বাধা হইতে পারে না। 


২৭। শ্রত্যনুকুল যুক্তি। 


এতক্ষণ শ্রুতির ব্যাখ্য। কর! হইল, এইবার যুক্তির সাহায্যে কি পাওয়া 
যায় দেখিতে হইবে । জাগ্রত অবস্থায় কত রকম বস্তু আমর! দেখি শুনি; 
কিন্তু বস্তগুলি পৃথক হইলেও, বস্ত্র অনুভব জ্ঞান বা প্রকাশ এক । 
আকাশ বিভিন্ন দ্রব্যে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, আকাশ যেমন এক; সেইরূপ 
জ্ঞান ব৷ প্রকাশের উপাধি নানা হইলেও জ্ঞান প্রকাশ বা অনুভব এক। 
প্রদীপের আলো, বাতির আলো, ঝাড়ের আলো!, আলে! হিসাবে যেমন 
এক ; কয়লার আগুন, ঘুটের আগুন, কাঠের আগুন, আগুন হিসাবে 
যেমন এক। যষদচ উপাধি পৃথক্‌ পৃথক্‌, সেইরূপ প্রকাশ অনুভব ব| জ্ঞান 
এক । জাগ্রত অবস্থায় যে জ্ঞান, স্বপ্নাবস্থায় সেই জ্ঞান; অর্থাৎ জ্ঞান 
হিসাবে এক। স্থুযুস্তি অবস্থায়ও আমাদের অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, কারণ 
সুপ্তোখিত ব্যক্তির স্মরণ হয়, যে এতক্ষণ অজ্ঞানে আচ্ছর ছিরাম। অন্গু- 
ভবন! হইলে স্থতি হয় না। অতএব ন্ুযুপ্তি অবস্থাতেও জান হয়। 

৬ 
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জাগ্রত ও দ্বপ্র অবস্থায় যে জ্ঞান স্ুযুপ্তি অবস্থায়ও সেই জ্ঞান ; অর্থাৎ জ্ঞান 
হিসাবে এক । অতএব দেখা গেল, দৈনন্দিন জাগ্রত স্বপ্ন স্ুযুগ্ি এই 
তিন অবস্থায় সম্থিৎ বা জ্ঞান এক ।॥ এইনপ দিনাস্তরে অতীত আগামী 
মাস অব যুগ কলে জান বা! প্রকাশ এক। এই জ্ঞান বা প্রকাশই 
আত্ম! । 

আবার দেখা যায়, আত্মাতে ম্বতঃ প্নেহ। আমার কখন নাশ না 
হউক, ইহা সকণের বাঞ্ছনীয় । যে বস্ততে সুখ আছে, দেই বস্ততে স্নেহ 
হয়, অতএব আত্মা নিশ্চয় সুখনিদান । আবার দেখা যাস্ত, অন্ত বস্ত 
লাভ করিতে চেষ্টা করি আত্মার স্থথের জন্ত। যেগুলি আত্মার স্ুখ- 
সাধন সেইগুলি আমাদের প্রি্ন। কিন্তু আত্মনূখ আত্মার জন্ত। স্্ 
পু ঘর বাড়ী আত্মার সুখের জন্য কিন্তু আত্মস্থ অপরের জন্ নহে। 
অতএব আত্মা! স্থখম্বরূপ | 

পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বার; দেখ। গেল, আত্মা নিত্য, আত্ম! জ্ঞান স্বরূপ, 
আত্ম। স্থথস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। শ্রতিতেও আছে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ । 
অতএব আত্মা ও ব্রহ্ম এক। 


২৮। পঞ্চভূত বিবেক । 


পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আস্ঘ বিকার আকাশ । আকাশ অবকাশ 
স্বভাব । আকাশ আছে" সত্ব আকাশেও অনুগমন করে। অতএব 
আকাশ ব্রক্গকার্ধা। সত্ব! অর্থাৎ ব্রহ্ম এ্রকম্বভাব। আকাশ দ্বিশ্বভাব। 
সতে অবকাশ নাই, আকাশে অবকাশ আছে। আকাশ অবকাশ ও 
সন্ধ। ছুইরূপে স্থিত । যে শক্তি ব্যোম কল্পনা করে, দেই শক্তি সন্বস্ত ও 
আঁফাশের অভিগ্নতা কল্পনা করিয়। পশ্চাৎ ধর্দধস্মিভীৰ বিপরীত ক্রমে 
কল্পনা করিয়াছে । অতএব আকাশ আছে, এ্রই ভান উৎপন্ন হয়। 


বেদ্বাস্ত নত ১১৫ 


সতবস্ত অধিক বৃত্তিত্ব হেতু ধগ্মি, আকাশ ধন ।+ অতএব বিপরীত ক্রম 
বলিতে হইবে । বুদ্ধি দ্বার সৎ হইতে পৃথক করিলে আকাশের স্বরূপ 
কিবল? আকাশ অবকাশাত্মক যদি বল, সৎ হইতে বিলক্ষণ হইলে 
তাঠ। অসৎ মনে কর। সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, ইহা! যদি বল, 
তোমার ব্যাঘাত €ইতেছে। যদি বল, আকাশের উপহদ্ধি হয়, তাহ 
হউক। মায়! কল্পিত পদার্থের ইহাইত লক্ষণ। যাহা অসৎ অথচ 
ভাসমান হয়, তাহ স্বপ্ন দৃষ্ট গঞ্জের স্তায় মিথ্যা | 

স্‌ বস্ততে মায়া একদেশস্থা। সেই মায়ার একদেশস্থ বিয়ৎ। 
বিয্নতের একদেশগত বায়ু প্রকল্লিত। শোষণ স্পর্শ গতি বেগ, এইগুলি 
বায়ুর ধর্ম। সৎ, মায়! ও ব্যোম এই তিনটার স্বভাব বায়ুর অনুগামী । 
বাস আছে, এই সতের ভাব। সৎ হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে, 
নিস্তব্বরূ্পতা মায়ার স্বভাব। আকাশ হইতে আগত ধ্বনি ব্যোমের 
স্বভাব। সবত্বন্ত ব্রদ্ধ। বাষুতে যে সৎ অংশ আছে তাহাকে পৃথক 
করিলে বায়ু মিথ্যা হয়, যেমন আকাশ । এইরূপ বায়ুর মিথ্যাত্ব স্থির 
করিয়া, মরুত-সত্যত্ব বুদ্ধি ত্যাগ কর্পিবে। 

এইরূপ বায়ু ভইতে ন্যুন বহ্িকে চিন্তা করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের 'সবরণ 
রূপে বর্তমান পঞ্চতৃতের ,ন্যুনতা ও আধিক্যের এইরূপ বিচার। বায়ুর 
দশাংশের একাংশ পরিমিত বন্ধি বায়ূতে কল্িত হয়। পঞ্চভূতের দশাংশের 
তারতম্যের প্রমাণ পুরাণে আছে। অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশ স্বভাব। বাধুর 
গাঁয় কারণ 'ধর্দের অন্ুবৃত্তি অগ্নিতে হয়। বহি “আছে”, বহি নিম্তত্থ 
শব্দবান স্পর্শবান্‌। সৎ মায়৷ ব্যোম ও বাধুর অংশ দ্বারা যুক্ত অগ্নির 
নিজগুণ রূপ মাত্র। তন্মধ্যে সৎ ছাড়া আর সব ধর্ম মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বার! 
নিশ্চয় করিবে। অন্ত ধর্শ মিথ! কেবল অস্তিত্ব ধন্্ন সত্য । 

সৎ হইতে বস্তিকে বিবিক্ত করিলে এবং নহি মিথ্যাত্ব হাদয়ে বন্ধমূল হইলে 


১১৬ সিদ্ধান্ত সার । 


জল বহ্কি হইতে দশাংশে ন্যুন এবং বহ্ছিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে। 
কারণ ধর্মের অনুবৃত্তি হেতু জলের অস্তিত্ব, শুন্চতত্বতা, শব, স্পর্শ, রূপ 
আর নিজগুণ রস। 

সৎ হইতে জল বিধিক্ত কারলে এবং তাহার মিথ্যাত্ব হৃদয়ে দৃঢ় 
হইলে, ভূমি দশাংশে ন্যন এবং জলে কল্পিত এইরূপ চিস্ত। করিবে। 
অস্তিত্ব তত্বৃশুন্তত1 শব্দ স্পর্শ রূপ রস পরতঃ ধন্ম, নিজ ধন্ম গন্ধ। সৎ 
হইতে হনাকে বিবিজ্ত করিবে । সত্তা হইতে পৃথক করিলে ভূমি মিথ্যাতে 
পর্যাবসিত হয়। 

ভূমির দ্শাংপ নুন বঙ্গাণ্ড। ব্রহ্গাণ্ড ভূমিতে কলিত। ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যে চতুদ্দশ ভূবন রহিয়াছে । এই ভূবনে বথাবথ প্রাণিদেহ বাস 
করিতেছে। ব্রঙ্গাণ্ড,। লোক ও দেহ হইতে সৎ বস্তকে পৃথক করিলে 
অসৎ অগ্ডাদি প্রতিভাত হয়। এই ভাতিতে ক্ষতি কি? 


২৯। পঞ্চকোশ ববেক। 


পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বার৷ দেখা গিয়াছে, আত্মা নিত্য, আত্ম। চৈতন্ত আত্মা 
সথ স্বরূপ । 

আমি ব। আত্ম। দেহ নহি, কারণ দেহের উৎপত্তি নাশ হয়, দেহ জড়। 

আম্মি প্রাণ নহি, কারণ বায়ু চৈতন্ত বর্জিত । 

আমি মন নহি, কারণ মন বিকার প্রাপ্ত হয়। এই হাসি এই কার! 
মনের বিকার সর্ঝ প্রত্াক্ষ। 

আমি বুদ্ধি নহি কারণ নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি থাকে ন|। 

আমি অজ্ঞান নহি, অজ্ঞান ও সর্বাবস্থায় থাফে না। অজ্ঞান বুদ্ধির 
বিলীন অবস্থা! ৷ 

প্যাজের খোস! ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুই থাকে না। এই সব গেলে 


বেদান্ত মত । ১১৭ 


তো শৃন্ত হয়। না, তাহ! হইতে পারে না। কারণ যিনি এই পঞ্চকোষের 
প্রকাশক, বার দ্বারা এই পঞ্চকোণ অনুভূত হয়, তাকে কে নিব'রণ 
করিবে? 

সমস্ত জগতের বাধের ধিনি সাক্ষী, সেই সাক্ষীর বাধ হইতে পারে না । 
কারণ সাক্ষীর বাধের সাক্ষী কে হইবে ? তুমি বলিবে পঞ্চকোশ গেলে শন 
অনুভূত হয়ঃ কিন্তু সেই শুন্তের অন্ত কর্তা শৃন্া নহে। তিনিই 
আত্ম! | 

আত্মার পঞ্চকোশ যেরূপ আচ্ছাদক, “মায়া' সেইরূপ ব্রদ্দের আচ্ছাদক। 
সমস্ত মূর্ত অপনীত হইলে অমূুর্ভ আকাশ অবশিষ্ট থাকে । নেতি নেতি 
দ্বাণ সমস্ত জগৎ নিরাকৃত হইলে অন্তে যেটা অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই 
ব্রক্দ। বিভাগের অযোগ্য যেরূপ পরমাণু, নিষেধ করিতে করিতে ইদৃশ 
স্থানে উপনীত হওয়া! যায় যাহ। নিষেধের অযোগ্য । সেই “নেতি নেতির 
যেখানে বিরাম” হয় তিনিই ব্রহ্ম বা আত্মা । 


৩০। বিদ্বৎ অনুভব। 


শ্রুতি ও যুক্তি পরীক্ষা করা হইল । এইবার মম্থভব, পরীক্ষা করিতে 
হইবে ' “অহং ব্রহ্গাশ্মি” অর্থাৎ আমিই ব্রদ্ধ। বিদ্বান ইত। অনুভব 
করেন। অর্থাৎ তার বোধ হয় “আমি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, 
সত্ন্বভাব পরমানন্দ অয় ব্রহ্ম ।” 

এইরূপ অঙ্কভব বা সাক্ষৎকারের সময় তার আমিত্ব অর্থাৎ প্রমাতৃত্ব লোপ 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ ব! চিত্ববৃত্তি ও লোপ হয়। প্রথমে তার আমি 
নিত্যপ্তদ্ধ। নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সত্যন্থভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অঘর বরঙ্ধ 
এইযপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। তখন চৈতন্ঞ সমুজ্ল হইয়! সমন্ত জড় 
পদার্থ লোপ করেন। যেযন নিরঞ্জনী ফল জল পরিফার করিরা স্বয়ং 


১১৮ সিদ্ধান্ত সার । 


উবে যায় সেইরূপ সেই চিত্তবত্তি ও উবে যার়। তার পর দর্পণ 
অপস্ত হইলে, দর্পণ প্রতিবিস্ব যেমন অপস্থত হয়, সেইরূপ চিত্তবৃতি 
অপস্যত হইলে, বৃত্তি প্রতিবিশ্থিত চিদাভাসও অপস্যত হয়। তখন কেবল 
চৈতন্ক থাকেন। অর্থাৎ আমি-রূপ প্রমাতা। ও চিত্তবৃত্তি-রূণ প্রমাণ 
অপস্যত হইয়। মাক্র প্রমেয় ব্রক্ধ থাকেন। ইহাই সর্ববেদাস্ত সিদ্ধান্ত 
রহস্য । ঠাকুর বলিতেন, 'নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে নিজে গলে 
যায়।” সেইরূপ বোধভান্ু উদয় হলে, প্রমাতা ও প্রমাণ লয় হইয়া বায়। 


৩১ | ব্রহ্ম অবাঙউমনসগোচর | 


হ্রুহিতে আছে, 'ব্রহ্ম মনসৈবানুদ্রষ্টবাঃ, অথাৎ মনের দ্বার! জ্রষ্টব্য, 
আবার আছে ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর । এই দ্বিবিধ শ্রতির দ্বার বুঝা 
যায়, যে পূর্বোক্ত “আমিই ক্রহ্গ” এই চিত্তবৃত্তি উদগ্ন হইলে, তবে বন্ধ 
্য়ং প্রকাশ হন।. অথাৎ এইরূপ চিত্তবৃত্তি উদয় ন৷ হইলে ব্রহ্ম প্রকাশ 
হন না। প্ঘট” জ্ঞান স্থলে চিত্তবৃন্তি ঘটাকারাকারিত হইলে, চিদাভান 
ঘট প্রকাশ করে কিন্তু “আমিই ব্রহ্গ”গ এই চিত্তবৃত্তি উদয় হইলে সে 
চিত্তবৃত্তি লম্ন হইয়া যায় তার পর বর্গ প্রকাশ হন। চিত্তবৃত্তি লয় হইয়! 
যায় সেই জন্ত চিদাভাস ও লয় হইয়! যায় অর্থাৎ প্রমাণ প্রমাত। ছুইই 
লয় হয়; মাত্র প্রমেম্ থাকেন। 


তখনকার অবস্থা । 


লোকাশ্চ ভাস্তি পরমে ময়ি মোহজন্তাঃ 
স্বপ্ে্রজাল মক্-নীর সমাঃ বিচিত্রাঃ 
বুখান কালে ইহ ন স্যু অলং বিশুদ্ধ__ 
প্রত্যক্‌ সুখান্ধি পরমামৃত চিত্তবৃতো ॥ 


বেদান্ত মত। ১১৯৮ 


মত্ত; পরতরং ন খলু বিশ্বম্‌ 

অথাপি ভাতি, মধ্যে চ'পুর্বমপরং নরশুঙ্গতুল্যম্‌ ॥ 
মায়োখ শাস্ত্র গুরুবাক্য সমু 

বোধভান্ প্রভা বিলসতে কগতং ন জানে । 
নিরতিশয় সুখাৰে স্বপ্রকাশে পরে অন্মিন্‌ 
কথমিদম্‌ অবিবেকাৎ উখিতম্‌ অকৃফণীব 

কন্ধু গতম্‌ অধুনা! তদ্দেশিকঃ ঝ! ক্ররতিব? 

পরম বিমল বোধে অভ্যু্থিতে অতং ন জানে । 


আমি পরম, আমাতে ব্যুথানকালে, যোহজন্য স্বপ্ন ইন্দিজাল মরুনীর 
সম বিচিত্র লোক প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রত্যক্‌ স্থুখানি 
পরমামৃতাঁকার চিত্তবৃত্তির উদর হইলে সেই সমস্ত লোক আর থাকে ন1। 
বিশ্ব আমা হইতে ভিন্ন নতে। দেই বিশ্ব মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। 
কিন্তু আদিতে ও অস্তে নরশৃঙ্গতুল্য মিথ্যা । মায়োখ শাস্ত্র ও গুরু বাক্য 
সমুখ বোধ ভানু প্রভা জলিতেছে। সেই বিশ্ব এক্ষণে কোথায় গেল আমি 
জানি না। নিরতিশয় সুখান্ধি স্বপ্রকাশ উৎকৃষ্ট বস্ততে কেমন করিয়া 
শ্রকৃফণীর স্তায় এই বিশ্ব অবিবেক হেতু উদিত হইল। এক্ষণে পরম 
বিমল বোধ অভ্যুখিত হইয়াছেন, সেই গুরু ও শাস্ত্র কোথায় গেল আমি 


জানি না। 
৩২। সিদ্ধান্ত । 
( ক) জগত ঈশম্যষ্ট জীবভোগ্য | 


আকাশ বাষু অগ্নি জল পৃ্থী পঞ্চ স্থুল ভূতের সমষ্টি জগৎ। জগৎ 
অচেতন, তাহাতে চেতন জীবের কার্ধ্য চলিয়াছে। 


১২০ সিদ্ধান্ত সার । 


জীব জগতের কোন অংশ স্যজন করিতে পারে না, তবে নিজ বুদ্ধি 
অনুযায়ী জগৎ ভোগ কাঁরতেছে । মনিলাভ হইলে এক ব্যক্তি হৃষ্ট হয়, 
অপর বাক্তি অলাভ হেতু ক্রুদ্ধ হয়; বিরক্ত ব্যক্তি দেখে মাত্র, হু হয় ন! 
কুপিতও হয়না । মাংসময়ী মোধিৎ একরূপ কিন্তু নাতা পত্বী কন্তা 
রূপ মনোময়ী যোষিৎ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব ভোগ বুদ্ধি নানা। জীব 
মণি বা যোধিতের কোন অংশ নিন্দনান করিতে পারে না কিন্তু বিভিন্ন 
বুদ্ধিতে ভোগ করিতেছে । অতএব জগৎ ঈশ-সৃষ্ট জীব-ভোগ্য | 


1 (খ) জগতের অস্তিত্ব আছে। 


জগৎ রহিয়াছে কারণ বিষয়ের সহিত সংবোগ হেতু মন বিষয়াকার 
প্রাপ্ত হয়। তাম্র যেরূপ ছাচে ঢালিলে সেইরূপ আকার প্রাণ্ড ভয়, 
সেইন্ধপ মন বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় । অতএব জগৎ মাত্র মনোময় নহে 
জগতের অস্তিত্ব আছে। 


(গ) অন্থয় ব্যতিরেক। 


জীবের প্রতিদিন জাগ্রত স্বপ্র সুযুপ্তি তিন অবস্থা ভোগ হইতেছে । 
তিনটা অবস্থা পরীক্ষা করিলে দেখ! যায় জাগ্রত অবস্থায় স্থল শরীর 
ও লুক্ শরীর দ্বারা কর্ম করে ও সুখ ছুংখ ভোগ করে। স্বপ্রাবস্থা য় শুধু 
সুশ্্স শরীর দ্বারা কর্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুষুপ্তি 
অবস্থার অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে। তখন স্কুল স্প্প শরীর বোধ 
থাকে না। ততুরীয় অবস্থায় স্কুল হুষ্স কারণ কোন দেহই থাকে না। 
জাগ্রত অবস্থায় স্কুণ হুক দেহকে আত্মা প্রকাশ করেন। স্বপ্রাবস্থায় 
সুপ দেহকে আত্ম প্রকাশ করেন। ন্ুযুণ্তি অবস্থার আত্মা কারণ 
দেছকে প্রকাশ করেন। তুবীয় অবস্থার আত্মা নিজকে প্রকাশ 
করেন। অন্বয় হেতু আত্মার কোন অবস্থাতে লয় হয় না, আত্ম 


ব্দোস্ত মত। ১২১ 


সর্ধবাবস্থাতে অনুগত । আবার জাগ্রত ন! থাকিলে স্বপ্ন অবস্থা আত্ম! প্রকাশ 
করেন । স্বপ্ন ন! থাকিলে, নুযুপ্তি অবস্থ৷ আত্ম প্রকাশ করেন, । অতএব 
জাগ্রত না থাকিলে আত্ম! থাকেন না, তাহ! নহে, কি স্বপ্ন না থাকিলে 
আত্মা থাকেন ন! তাহা নহে, ব৷ সুযুণ্তি ন থাকিণে আত্মা থাকেন ন! 
যে তাহা নহে । অতএব আত্মা নিত্য। 


(ঘ) পঞ্চকোশ বিবেক ও পঞ্চভূত বিবেক । 


পঞ্চ কোশ বিবেক দ্বার! দেখা যাঁয় জীব স্থুল সুষ্্ দেহ দ্বারা কর্ধ 
করে ও সুখ ছুঃখ ভোগ করে 7) চিৎ কোন কর্ম করেন না, স্ুুথ ছুঃখ ভোগ 
করেন ন।, তিনি মাত্র প্রকাশক । সেজন্ত চিৎ কেবল চৈতন্ত স্বরূপ। 
লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যাইবে, পঞ্চভৃত বিবেক দ্বার! ব্রদ্মের সত্বা উপলব্ধি 
কর! হয় এবং পঞ্চকোশ বিবেক দ্বার! ব্রচ্দের চৈতন্ত উপলব্ধি করা যাইতে 
পারে। 


(উড) অহংবৰা আমি। 


অবিবেকী “আমি” শব, স্কুল দেভ হুক দেহ ও চিৎ এই তিনের 
সমষ্টিতে ব্যবহার করে। বিবেকী যখন লৌকিক কর্ম করেন তখন 
বলেন “আমি যাইতেছি।” কিন্তু তিনি বুঝেন শ্ুল শরীর ও সুগম শরার 
যাইতেছে । আবার ষখন বিবেক করেন তখন বুঝেন আমি চৈতন্ত 
স্বূপ। আমি কোন কর্ম করি না বা স্ুথ দুঃখ ভোগ করিনা? 
ভুল 'ও লুক দেহ কর্ম করে ও সুখ ছুঃখ ভোগ করে। তার বেশ 
জ্ঞান থাকে স্ুল হঙ্গজ ও কারণ দেহ দ্বারা সকল ব্যবহার নিষ্পর 
হইতেছে “আমি” মাত্র প্রকাশক । লৌকিক কর্মেও ঠাকুর আমি 
শব্দ ব্যবহার করিতেন না, অঙ্গুলি দিয়! নিজ দেহ দেখাইয়! দিতেন । 


১২২ যিদ্ধান্ত সার । 


(চ) মায়!। 
শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারি ব্রঙ্গের মারা শক্তি জগৎ রচনা! করিয়া 
জগতের মধ্যে অন্তর্ধামী রূপে অবস্থিত থাকিয়া, জগৎ নিঘমন করিতেছেন 
ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট আছেন । 


(ড) অবিষ্ভা । 
জীবের অবিস্তা শক্তি সুযুক্তি অবস্থায় চৈতন্য আবরণ করিস! স্বপ্ন ও 
জাগ্রতের সি করিতেছে । জীবকে কর্ম কর্তা ও স্থখ হুঃখের ভোক্তা 
করিম্বাছে। আবার এই আবিদ্যা শক্তিই জীবকে ঘোর ধিকে লইয়! 
যাইতেছে বুদ্ধি দিতেছে, তুমি কর্তা নও তুখি সাক্ষী স্বরূপ । 
(জ) গ্রান্থভেদ। 
মায়া ও অবিদ্ভ। কন্ম করিতেছেন আমি কিছুই করিতেছি না, 
আমি সুখ হঃখ ভোগ করিতেছি না, আমি নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিতা- 
মুক্ত নির্বিকার সাক্ষা-ম্বরূপ। বেদান্ত এইরূপ আত্মার স্বরূপ নিরূপণ 
করি! স্ুল সুক্ষ দেহে আত্মায় বুদ্ধি নাশ করিয়া দের স্ুল ও ক্ষ 
দেহে আত্মীয় বুদ্ধিই গ্রন্থি । “দহে আত্মীয় বুদ্ধি নাশই গ্রন্থি ভেদ । 
(ঝ) প্রহিবিদ্ব বাদ। 
প্রতিবিষ্ববাদ দ্বারা দেখান হয় --ঈীশ কি? জীব কি? জগৎ 
কি১ আমরা দেখিয়াছি জীবের বাসি অস্তঃকরণে চিতের প্রতিবি্ব 
হয়, সে জন্ত জীব চিদাভাস অর্থাৎ চেভন। আর ঈশ্বরের সমষ্টি 
অস্তঃকরণে চিতের প্রতিবিষ্ব পড়ে সে জন্ত ঈশ্বর বিরাট চিদ্নাভাস। 
আর জড় জগতের অন্তঃকরণ বা সুক্ক শরীর নাই, সে জন্ত চিতের 
প্রাতিবিত্ব পড়ে না । আমর! বলি জগৎ অচেতন । 


বেদাস্ত মত। ১২৩ 


জীবের অন্তঃকরণ সুধু ব্যষ্টি আর ঈশ্বরের অস্তঃকরণ স্থধু সমটি তাহা 
নছে। জীবের অবিস্তা শক্তি বশতঃ অন্তঃকরণ মলিন। আর 
ঈশ্বরের মায়াশক্তিবশতঃ অস্তঃকরণ নির্মল । মলিন দর্গণাপেক্ষা নির্মল 
দর্পণে প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে । আবার দর্পণগত মালিন্য প্রতিবিন্বে সংক্রান্ত 
হয়। কিন্তু লীশ্বরের নির্মল অন্তঃকরণে সে আশঙ্কা নাই। অতএব 
চি'তর প্রতিবিদ্ব ঈশ অস্তঃকরণে সুস্পষ্ট পড়ে। 

(৪) অকচ্ছিন্ন বাদ। 

ঘটাকাশ ও মহাকাশ আকাশ হিশাবে এক । সেইরূপ দেহাবচ্ছির 
চিৎ ও ব্রক্ধ চিৎ এক। কারণ আত্মায় প্বজাতীয় ভেদ নাই। তিনি 
অবয়বী পদার্থ নহেন। তিনি অশরীর তার অংশ হইতে পারে না। 
তাহার সংখ্যা হইতে পারে না, তার জাতি হইতে পারে না। তিনি 
“একম্‌ এব অদ্ভিতীয়ম্‌।, অহঙ্কার বা ন্নেহবুদ্ধি কুটস্থ চৈতন্ে ও ব্রহ্ম চৈতন্ঠে 
ভেদবুদ্ধি জন্মাইতেছে । এ্রইটী অবিস্তার কার্য্য। দীর্ঘকাল অহ্থৈততব্ 
আলোচন! করিগ। দেহবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নাশ হইলে, বুঝা! যাইবে দেহাবচ্ছির 
চৈতন্ত ও ব্রঙ্গচৈতন্ত এক ৷ ঘট ভাঙ্গিয়া যাইলে যেমন বুঝা যার, 
ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক। দেহবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নাশ £ইলে, বুঝ! 
যাইবে কুটস্থ ও ব্রক্দগ এক। অতএব দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জড়াবচ্ছিক্স 
চৈতন্য ঈশাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ও ত্রন্গ চৈতন্ত এক। , সুতরাং বেদাস্তের 
প্রতিপাস্ত জীবব্রদ্ষৈক্য সিদ্ধ হইল । 


ষষ্ঠ. পরিচ্ছেদ । 


বেঙ্ছাক্তেক্ প্রম্মোজিন্ন । 


১। উপায় চতুবিধ। 


পুর্বে বলা হইয়াছে বেদাস্তের প্রয়োজন মুক্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি। 
শ্রতিতে আছে, “বরঙ্গবেদ ব্রহ্ম ভবতি” যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রঙ্গ 
হইয়া যাঁন। যুক্তি জীব ব্রদ্মের কায জ্ঞান হইলে হয়। এখন দেখিতে হইবে, 
এই প্রীক্যঙ্ঞান কিরূপে হয় ? ভিন্ন ভিন্ন আচার্ধ্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলেন। 
এক সম্প্রদায় বলেন, বিবেক ব1 সাংখা দ্বারা ইহা! লাভ হইতে পারে। 
অপর সম্প্রদায় বলেন, যোগ দ্বারা লাভ হইতে পারে॥ অন্ত সম্প্রদায় 
বলেন, উপালন। দ্বারা লাভ হইতে পারে। চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন, কর্ম 
ত্বারা লাভ হইতে পারে। অতএব উপেয় ব্রহ্ম বা মুক্তিলাভ এক। 
উপায় বিভিন্ন ; জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও ক্রিয়া । ঠাফুর বলিতেন, “যত মত 
তত পথ |” ভগবান বলিয়াছেন, ধ্যানেন 'মাত্মনি পতশ্ঠন্তি কেচিৎ আত্মানম্‌ 
আত্মন!। অন্তে সাঙ্ঘেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥' ধ্যান দ্বার! 

খ্য ভ্বারা ও অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা ও কম্মযোগ ঘারা আত্মাকে দর্শন 
কর। যায়। 


২। প্রথম সাংখ্য ব। বিবেক। 


শআতিতে আছে, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতবো! মস্তব্যে। নিদিধ্যা- 
সিতব্যঃ | জ্ঞানমার্গীর। বলেন, শ্রবন মনন নিদ্দিধ্যাসনই জ্ঞান-লাভের 
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উপায় অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের উপায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যালন ; কিন্তু শমদমের 
সহিত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । যদি শম দম না থাকে 
শবণ মনন নিদিধ্যাসনে কিছুই হইবে ন। 
(ক) শ্রবণ। 
অদ্বিতীয় ব্রন্ধে সমস্ত বেদাস্তের তাতপর্য্য এইরূপ অবধারণ করার নাম 
শ্রবণ। সমস্ত বেদান্ত নিগুণ ব্রঙ্গকে প্রতিপাদন করিতেছে, এইক্নপ 
নিশ্চয় করার নাম এবণ। 


(খ) মনন। 


“বদাস্তের অবিরোধি যুক্তি দ্বার! শ্রুত ব্রদ্দের অন্ুচিস্তন মনন। শ্রুতি 
যান বলিয়াছে, তাহা সম্ভবপর যুক্তি দ্বার এইরূপ অবধারণ করার নাম 
মনন । 

(গ) নিদিধাসন। 

শান্তর দ্বার! শ্রুত এবং যুক্কি দ্বার সম্ভাবিত বিষষ্জর নিরস্তর চিন্তাকে 
নিদিধ্যাসন বলে। অন্য বস্তর চিস্তা রহিত করিয়া বঙ্গে চিস্তাপ্রবাহ 
সম্পাদনের নাম নিদিধ্যাপন ৷ 


(ঘ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু । 


এক সম্প্রদায় বলেন, কেবল শ্রবণ দ্বার1 ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হুইবে। 
তাহাদের মতে পতত্বমসি” মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারাই জ্ঞান হইবে। অপর 
সম্প্রদায় বলেন, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সংস্কৃত বা গুদ্ধ অস্তৎকরণ দ্বার! 
ব্রক্ম সাক্ষাৎকার হন ! অর্থাৎ ব্রন্জ গুদ্ধ মনের গোচর ! 

পূর্বোক্ত সম্প্রদায় বলেন, এক নর্দীতে ১০ জন পার হইতেছিল, 
তাহার! অপর পারে যাইয়া! নিজেদের গণন! করিল। কিস্কু ফি আশ্চর্য্য, 


১২৬ সিদ্ধান্ত সার। 


যে গণনা করে, সেই নিজেকে বাদ দিয়া গণনা! করে। পরে সিদ্ধান্ত 
করিল, আমার্দের মধ্যে এক জন মরিয়াছে, সে জন্ত আক্ষেপ ও ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। এমন সময়, সেথানে এক অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়৷ সব 
শুনিলেন, এবং বলিলেন, “শমস্বমসি” তুমিই সেই দশম পুরুষ । তারপর 
গণন। করিয়া দেখাইয়। দিলেন। তখন তাহাদের শোক ক্রন্দন সব গেল 
এবং সকলে হৃষ্ট হইল । 
সেইরূপ যদি কোন বাক্তির পূর্বে কর্ম করা থাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ 
নিতাস্ত নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে, তাহাকে তত্বমসি উপদ্ধেশ মাত্র, তাহার জ্ঞান 
হইবে । তাহারা বলেন, জ্ঞান বন্ধ নিষ্ট, তাহার জন্ত যুক্তি ধ্যানাদির প্রয়োজন 
নাই। সন্ধুথে বৃক্ষ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি। তাহার জন্ত যুক্তি বা 
ধ্যানের প্রয়োজন নাই। বৃক্ষ থাকিলেই বৃক্ষ দেখা যাইবে ও বৃক্ষের 
জ্ঞান হইবে। এইজ্ঞান কারও অপেক্ষা করে না। সেইরূপ বন্ধজ্ঞান 
বস্ততন্ত্র অর্থাৎ বস্ত সাপেক্ষ । ধ্যান উপাসনা কতৃতন্ত্র অর্থাৎ ধ্যাতা 
বা উপাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে. যেহেতু জ্ঞান বস্ততত্ধ সে 
হেতু শ্রবণ মাত্রেই জনি ভইবে। অপর সম্প্রদায় বলেন, দর্শন পটুকরণ 
ও অপটুকরণের উপর নির্ভর করে। যাহার করণ অপটু তার সুক্ষ বস্ত 
দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরূপ ব্রহ্গ শুদ্ধ মনের গোচর, অস্তত্ধ মনের গোচর 
হন না। উপনিষৎ দ্বার। মনরূপ যন্ত্র পটু হয়। এইকপ শুদ্ধ বা সংস্কৃত 
মন দ্বার! ব্রহ্ম গোচর হন। 
(৬) জ্ঞানের সাধন। 

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরার্জজবম্‌। 

আচার্যৌপাসনং শৌচং স্থৈরযযমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ 

ইন্্রিক়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 

জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি-ছঃখ-দোষান্থৃদর্শনম্‌ ॥ 
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অসক্তিরনভিবঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিযু! 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিন্ ॥ 
মস্ি চানন্য যোগেন ভক্ষিরব্যভিচারিনী ! 
বিবিক্ত- দেশ-সেবিত্বমরতির্জনসংসদি | 
অধ্যাত্-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ব-জ্ঞানার্থদর্শনম্‌ ॥ 
ভগবান বলিয়াছেন, ক্ষেত্রের অতিরিক্ত শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্কে জানিতে 
হইলে তত্ব জ্ঞানের জন্ত সাধন প্রয়োজন । সেই সাধন গুলি এই,_- 
১। অমানিত্ব - ম্বগুণ প্লাঘারাহিত্য অর্থাৎ আত্মাপ্লাঘা বর্জন । 
২। অ৭স্ভিত্ব--দস্তরাহিত্য। 
৩1 অভিংসা--পর পীড়। বর্জন । 
৪1 ক্ষান্তি _ সহিষ্ুত]। 
৫ | আর্জব--অবক্রত! অর্থাৎ সরলতা | 
৬। আচার্য্যোপসন-. সদ্‌গুরু সেবা । 
৭। শৌচ - বাহা এবং আভ্যন্তর শৌচ অর্থাৎ মৃজ্জলার্দি দ্বারা বাহা 
শৌচ এবং রাগাি মল শ্গাণন আভ্যন্তর শৌচ। 
স্মৃতিতে আছে £-- 
/শীচং দ্বিবিধং “প্রাক্তং বাহা মাভাস্তরং তথা । 
মুজ্জলাভ্যং স্মৃতং বাহাং ভাব শুদ্ধি স্তথাস্তরম ॥ 
১» | স্থৈর্ধ্য-সন্যার্গে প্রবৃত্তের তদেক নিষ্টতা । * 
৯। আত্মবিনিগ্রহ--শরীর সংযম। 
১০। বৈরাগ্য--ইন্দরিয়ার্থ অর্থাৎ দৃষ্ট এবং অনৃষ্ট বিষয়ে বৈরাগ্য। 
১১1 অনহস্কার- অকক্কার শুন্তত। ৷ 
" ১২। দোষাম্থ্দর্শন--জন্ম মৃত্যু অর! ব্যাধি সংকুল জগৎ অতি ছঃখময় 
এইরূপ পুনঃ পুনঃ আলোচনার নাম ঘোষদর্শন। গর্ডবাস, যোনি- 
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নিঃসরণ, মৃত্যু, বৃদ্ধ, ব্যাধি, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক 
ছুঃথসম্কুল জগৎ ব্যাপার পর্যযালোচনা করাই দোব-দর্শন। প্রত্যেক 
বস্তর ছুইটী সংজ্ঞা আছে, শুভ সংজ্ঞা ও অস্তভ সংজ্ঞা । সর্ববিষয়ে অগুভ 

ংজ্ঞা ভাবনা করিলে বিষয়াসক্তির হ্রাস .হয়। এই জন্ত ঘোষ দর্শন করা 
বৈরাগোর অতি উৎকৃষ্ট সাধন! । 

১৩। অসক্তি পুত্র দারাদিতে প্রীতি ত্যাগ । 

১৪। অনভিষঙ্গ -পুজ্র দারা গৃহাদিতে অভিষঙ্গের অভাব ; পুত্রাদির 
নুথে বা দুঃখে আমি সুখী ব। দঃখী এইরূপ অধ্যাসাধিক্যাভাব | 

১৫। সমচিত্বত্ব-_ইষ্ট এব 'অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদ. স্মচিত্তা 

১৬1 অব্যভিচারিনী ভক্তি_-পঅনন্তবোগে” সর্ধাত্ৃষ্টিতে পরমেশ্বর 
স্বরূপ আমাতে “অবাভিচারিনী” একান্ত ভক্তি । 

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব _বিবিক্ত শুদ্ধ এবং চিত্ত প্রসারকর ব 
অশুচি বর্জিত এবং হিংস্র জন্ত-শূষ্ট স্থানে অবস্থান । 

১৮। জন সহবাসে অরতি-_-সংস্কার-শুন্ত অবিনীত কলহোন্ুখ, 
প্রাকৃত জনের সভাতে অগ্গীতি । 

১৯। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যব্ব-_আত্মাকে অধিকৃত করিয়। যে জ্ঞান 
তাহাই আধ্যাত্ম জ্ঞান। অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিতাভাব অর্থাৎ এক অথগ্ড 
চৈতন্ত বোধক জ্ঞানেতে পরিনিষ্ঠী | 

২০। ততব্বজ্ঞানার্থ দশন-_-তত্ব জ্ঞানের ণঅর্থ” প্রয়োজন যে মোক্ষ, 
তাহার উপাদেয় সর্বোৎকৃষ্ট “দর্শন” অর্থাৎ আলোচন!। 

৩। দ্বিতীয়_-যোগ । 
(ক) সমাধি--ধর্ম মেঘ। 

যোগাচাধ্যগণ বলেন, সমাধি ছার! ব্রন্দ সাক্ষাৎকার হইবে। সমাধি 

ধর্মমেধ, ধন্খামৃত ধাক্া বর্ষণ করে। সমাধি দ্বার! সমস্ত বাসন ও পুণ্য 
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পাপ কম্ম সঞ্চয় সমূলে উন্মনিত হয়, ভাল পর 4 হন্বমাস" বাকোত- 
রি 


পন্ম অপরোক্ষ-জ্ঞান প্রকাশ ভয়। সম।পি দ্বি প্রকাশ; সবিকল্প 4 
নিব্বিকল্প । 


(খ) সবিকল্গ সমাপি। 


লমার্ধি র্থ,ৎ চিন্তবুভ্িণ ভপাকারাকারিতলুপে আবন্তান । তবে 
সবিপক্প সমাধিতে জ্ঞাত, জ্ঞান আগত চিন্তবুট্ি ৪ জের রঙ্গ এ 
॥ গুভিকাপ ভান ঠয়, 


তিনে? ভান হর! দেন “মন্মস্ধ। গছ? তিদিত 


সঙ্গে পঙ্গে গৃজেরও ভান হয়। 
(পি) শাবকল্প ননাধি। 
নন্নিকল্প সমাধিভে অথগ্াকাপংকারি 5 চিও বুন্তিল কবল অগণ্ডে 
আপন্থান | আর্দাৎ জ্ঞাত 2 দছ্ধান বা চিহুব্ত্তিন হন না হইয। 
পুল” আন্বিতীয় বস্থন ভান কা শান্তি তয় | নিনিবিকষ। সমাধিতে 
7্ছুনুর্ভি অদ্বিত,য় বন্থণ আপার পারদ কনে বলিয়া বেশ আদনান 
৭%1. ভিত এক ইঠন্ত। নার) যেমন গণন। মিশিত জল] 


ভালে কু *প প!কানি ৪, সম ৮৮৭ শী হল *চালে গা ভ5ঠম। ধঁশল 5 “178 রী 


(ঘ) ভ্ুবুরপ্তি ও সমাধি 
সুপুপ্তিতে চিন্তবুন্তি থ্7কিন।।, দির্কিকলু লমাধিও চির থ17ক | 
তপে লবণ মিশিত জলের হ্যায় জঙ্ঞাত থাকে । 
(উ) অষ্টাঙ্গ বোগ। 
নিথ্বিকপ্প সমাধির আটটি ভঙ্গ । বম, নিম, আসন, প্রাণাক্সাম, 


প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান 'ও মমাধি | 
লট 
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(১) যম। 
আহংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রঙ্চ 0, অপরিগ্রহ এই পচিটী যম। অস্তেয় 
অর্থাৎ পরের দ্রব্য গ্রহণ ন। করা । 
(২) নিয়ন। ্‌ 
শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়। ঈশ্বর-প্রণিধান এই পালটা নিন্ম । 
'প্রাণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্মুকল সমর্পণ । 
(৬) আসন। 
কর চরণাধির সংস্থান বিদ্বে, বেমন পল্স স্বম্তিকাণি মাপন | 
(8) প্রাণার'ম। 
রেচক--পুরক-_কুস্তক--রূপ প্রাণনিগ্রচ্রে উপায়বিশেষেব নাম 
পাণায়াম। 
(৫) প্রত্যাহার । 
ইন্ড্িয়গণ ন্থ স্ব বিষয়ে ধাবমান হইতেছে । উভাদিগকে দেই «নই 
বিষয় হইতে কিরানর নাম প্রত্যাহার | 
(৬) ধারণ: । 
অদ্বিতীয় বস্তরতে অন্তুকরণের ধারণ, ধারণ! । 
(৭) ধ্যান। 
অদ্বিতীয় বস্ততে চিন্তবৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান। 
(৮) সমাধি। 
সমাধি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি । 
উহার মধ্যে ঘম নিয়ম আসন প্রাণাক্সাম প্রত্যাহার বহিরঙ্গ । ম'র 
ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই কর়টা অন্তরঙ্গ । কোন ভাগ্যোদয়ে অন্তরঙ্গ 
লাভ হইয়া গেলে বহিরঙ্গের প্রয়োজন নাই। 
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(৯) কোন্‌ সমাধি অভাসনীয় । 
মাত্ম বিষয়ক সমাধিই বৈদাস্তিক আচার্যোরা! আনর করেন, অন্য সমাধির 
জাদর করেন না, কারণ আত্মবিষয়ক সমাধি দ্বারাই বাসন! ক্ষয় হয়। অন্ত 
বিষয়ক সমাধি, যেমন তন্মাাদিভে মন্ধারণ আকাশ গমনাদি সিদ্ধি- 
লাভের হেতু, উহাতে কোন ফল নাই। 
ভগবান বলিয়াছেন, 
“ বথ। পাঁপে। নিবাতন্থঃ নেঙ্গতে সোপমা স্ৃতা | 
বাতশ্ন্যদেশন্থিত শীপ যেরূপ নিধম্প থাকে, সেইক্প ঘোগীদের 
মন অচঞ্চল থাকে । 
'“ নজ্জ চৈব মাত্মন। আত্ম'নং পশ্ঠন্‌ আত্মনি তুষ্যতি । » 
দে অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ মনদ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাওয়া বায় এবং 
আত্মাকে ধেখিয়৷! আত্মাতে পরিতুষ্ট হয়, সেই অবস্থা বিশেষকে সমাধি 
বলে। অতএব আত্ম-বিষয়ক সমাধিই অভ্যাসনীয়। 


৪ তৃতীয়-__ভক্তি বা উপাসনা । 


(ক) উপাসনা কি? 

বিষয়ান্তর ছ্বারী অনাকৃষ্ট হই! ধ্যেয় বিষক্ষের নিরস্তর চিন্তার নাম 
উপাননা। উপাসন। মানস ব্যাপার । নিরলম্বন চিত্ত! হইতে পারেন!। 
সে জ্ন্ত প্রথমে সগুণ ব্রহ্গে চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। এইক্ধপে 
চিন্তের এরকাগ্র্যশক্কতি বদ্ধিত হইলে নিশুণ ব্রঙ্গের চিন্তা কর! যাইতে 
পারে। 

(খ) সম্বাদী ও বিসম্াদী ভ্রম । 
ভ্রম দ্বিবিধ, _সন্বাদী ও বিসন্বা্দী | 
দুরে মণিগ্রভা ও প্রদীপপ্রভা। দেখিয়া! মণিলোভে ছুই ব্যদ্ধি 
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ছুটিল। ভই জনেরই “প্রভা”তে মলিবুদ্ধি, এই মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে। বে 
দীপপ্রভার দিকে ছুটি নে মণি পাইল না । যে শ্রণিপ্রভার দিকে ছুটিল 
সে মণি পাইল। দীপপ্রভায় মণিত্রান্তিকে বিসম্বাদী ভ্রম বলে। মণিপ্রভাঙ় 
মণিভ্রাস্তিকে সন্বাধী ভ্রম বলে । সম্বাদী ভ্রম বলিষা দারুশিল! পুজা করা হয়, 
কারণ দারুশিল! স্বতঃ দেবতা নহে । সম্বাদী ভ্রম হইলেও ফলপ্রদ । 

(গ) উপাসনা নিষ্প্রয়োজন নহে । 

অতএব উপাসন! নিশ্রয়োজন নঙ্কে, কারণ হা উপায়। উপায় ছার! 
উপেয় লাভ হয় । বের্প সগুণ ব্রঙ্গ উপাসন! দ্বার) তারকব্রহ্গ জ্ঞান হয়, 
সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম উপ।সনা দ্বার নিশুণ তরঙ্গ জ্ঞান জন্মে । উপাসনার 
সামর্থা হেতু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 

ভগবান বলিয়াছেন, -- 

* ভক্তা। মামভিজানাতি নাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ ॥ "” 

ভক্তি প্রারা জানিতে পরে আমি €বরূপ সর্বব্যাপি ও সচ্চিপানন্দ । 

(ঘ) বেদান্ত সাধকের উপাসনা । 

বেদান্ত সাধকের! দ্বিপ্রকার উপাসনা কারন । 

(১) গুকার ত্রহ্গের প্রতীক । তীহারা গশুকারের উপাসনা করেন | 
ইহার নাম প্রতীক উপাসন। । 

(২) “ অহং ত্রন্ধ।শ্মি ৮, আমি বর্গ” এইরূপ আত্মারও উপাসন। 
করেন। ইহাকে 'অহংগ্রহ' উপাসনা বলে । ইহা ছাড়। গুরুর উপাসন। 
ও থিষু। ও মহেশ্বরের উপাসন! করেন। আবার অবতারানি, ভ্টরামচন্দ্র- 
জীকৃষ্ণ প্রভৃতির. ও উপাসন! করেন । 

৫1 চতুর্ধ-_ক্রিয়া-যোগ । 


সাংখা, যোগ, ভক্তি সব মানস ব্যাপার । ক্রিয়া কিন্তু কার়ব্যাপার- 


বেদাস্তমত । ১৩৩ 


নিষ্পাপ ও দ্রব্যার্পণনিষ্পান্ভ । এই ক্রিয়াযোগ তদ্্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ঠাকুর বলিতেন, “বেদমত শুন্তে হয়, তন্ত্র মতে কর্তে হয়। করছ 
নানাবিধ ; তার মধ্যে দুচারটা নির্দেশ করা যাইতেছে । * 


(১) শাস্ত্ীয় ভগবত কর্দ। ২) সাধু সঙ্গ । (৩) লোকহিতকর 
কম্ম। (৪) গুহ কর্ম। 


(ক) শাস্ত্রীয় ভগব কন্ম। 
মহামায়া বা আগ্ভাকালিকার পুজা বা বালগোপালের পুজ। ব! মহ! 
বীরের পুজা এইগুলি শাস্ত্রীয় কর্মা। ইহার নাম সাধন। যেমন কালিকা 
সাধন, বালগোপাল সাধন, কি হনুমতসাধন । 
আগ্যাকালিকার স্ুলরূপ এই প্রকার £-- 
মেথাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নীং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং । 
পাণিভ্যাম্‌ অভয়ং বরঞ্চ বিলসতরক্তারবিন্বস্থিতাম্‌ ॥ 
নৃততান্তং পুরতঃ নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমস্ং | 
মহাকালং বীক্ষ্য বিকসিতাননবরামাগ্যাং ভজে কালিকাম্‌ ॥ 
ধার বর্ণ মেঘতুলা, ললাটে চন্দ্রলেখা, ব্রিনয়ন, পরিধান বক্তবস্তী, 
ঢা হন্তে বর ও অভয়, যিনি কুল্প রক্তারবিন্দে উপবিষ্ট, ধাহার সম্মুখে 
মাধ্িবিকপুষ্পজাত স্রমধুর মগ্ত পান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন 
£সই আগছ্যা কালিকাকে ভজন। করি । যেমন প্রিয়জনকে 'আসন বসন 
ভূষণ গন্ধ ও পুষ্প দিয়া সৎকার করিতে হয়, প্লেইরূপ প্রেমের সহিত 
দেশকে পুজা করিতে হয়। প্রথমে মানসপুজা, তাহার পর 
প্রতিমাতে বা ঘটে বহিঃপৃজা ) গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈষেস্ 
এই সব উপকরণ দ্বারা পুজা! করিতে হয়। তাহার পর অগ্নিতে পুজা 
বা হোম করিতে হয়। উপাসকের মঙ্গলের অন্ত কালিক! এই রূপ 
ধারণ করেন। 
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(ক) কৃষ্ণবর্ণ__শ্বেত পীতবর্ণ, যেরূপ কৃষ্কবর্ণে বিলীন হন্ত, সেই 
রূপ সর্বভূত মহামায়াতে প্রবেশ করে। এজন্য কৃষ্ণবর্ণ। মহামায়া 
তমোরূপা। « 

(খ) শশিলেখা__ইনি অমুতরূপিণী তাই ললাটে শশিচিহু । 

(গ ত্রিনেত্র__শশী, সুর্য ও অগ্থিদ্ধারা কাল নিরূপণ হয়; সে জন্য 
তাহার এই তিনটা নেব্র। 

(ঘ) রক্তবাস- সর্ব জাবকে গ্রাস করেন এবং কাল দস দ্বারা চর্বব 
করেন । জীবের রুধিরসংঘাত রক্তবস্ত্রদপে কলিত । 

(উড) বরাভয়--সময়ে সময়ে জীবকে বিপদ হইন্ডে রঙ্গ করেন এবং 
নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ করেন এজন্ঠ করদয়ে বরাভয়্ | 

(৮) রক্তপয্ম/সন-_রজগুণক্রনিত বিশ্ব বেন করিয়। আছেন, সেক 
রক্তপন্নাসনস্থা | | 

(ছ) কালের নৃত্য-- কাল মোহময়, সুরাপান করিয়। নৃত্য করিতেছেন; 
সর্বসাক্ষীরূপিণী চিন্য়ী দেবী দর্শন করিতেছেন ও হাসিতেছেন। 

হাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন £-- 
“কুলাচরণে দেবেশি ! বঙ্গজ্ঞানং প্রজায়তে |” 
কুলাচার হইতে ব্রহ্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
কালিক1 জগতাম্‌ মাতা শোকছুঃখবিনাশিনী । 
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী ॥ 

জগন্মাতা কালিকা শোকছঃথখ নাশ “করেন, বিশেষতঃ কলিযুগে ইনি 
মহাপাতক নাশ করেন। ইহাই শিবশাসন। 

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন-_ 

কালীনামে পাপ কোথা, মাথ! নাই তার মাথা বাথা 
ওরে অনল দহন করে যথা তুলারাশি ॥ 


ব্দোস্তমত | ১৩৫ 


বালগোপালের রূপ এইরূপ £-_ 
অবাৎ ব্যাকোষ নীলাদ্দূজ রুচিঃ 
অরুণাঞ্থোজঃ নেত্রোস্্থঃ | 
বালে! জঙ্া-কটার-স্থল-কলিত-রণৎ- 
-কিহ্কিনীকো মুকুন্দঃ ॥ 
দোভ্া হৈয়ঙ্গবীনং ধধদভিবিমলং 
পারনং বিশ্ববন্দঃ গো-গোপী গোপবীতঃ 
রুরুনণ-বিলসৎ-কঠভূষঃ চিরং বঃ॥ 
গোপালের দেহকান্তি বিকপিত নীলপন্ের স্তায় রুচির । তিনি 
নবণপল্মনেতর 9 পন্মের উপর রহিয়াছেন। তার পদে ও কটানে 
স্থমপুণ শন্দায়মান কিঙ্গিনী। এক করে নবনীত, অন্ত করে বিম্দ 
পায় । গো গোপী ৪ গোপ পরিবেষ্টিত হইয়। আছেন। তার কণ্জেস 
ভূষা খাম্বনথ। এই জগতপুঞ্জয বালক মুকুন্দ তোমাদের পকল?% 
বঙ্গা করুন। 
শ্রীতন্টমানের রূপ এইরূপ £-- 
মহাশৈলং সমূৎপাটা ধাবন্তং রাবণং প্রতি । 
তি তিষ্ঠ রণে দু ঘোররাবং সমুৎসজন্‌॥ 
লাক্ষারসারুণং বৌদ্রং কালান্তক খমোপমম্‌। 
জলদগ্রিলসন্নেত্রং হুর্য্যকোটীসম প্রভম্‌, 
অঙ্গবাগ্যৈং মহাবীরৈঃ বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্‌ ॥ 
মহাশৈল সমুৎপাটন করিয়া! বিনি রাবণের দিকে ছুটিতেছেন, 
“ও রে ছুষ্ট। তিষ্ট, তিষ্ঠ,৮ বলিম্বা ঘোর শন্দ করিতেছেন, সেই 
লাক্ষা রসের স্যার অরুণবর্ণ, রৌদ্র, বমের বমসদৃশ, ধাহার চক্ষে 
অগ্নিবিপ্রুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, ধাহার প্রভা নুর্ধ্যকোটাসম, শিনি 
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মহাবীর 'জঙগদাদি দ্রীরা পরিবেষ্টিত, সেই রুদ্রূপী হমুমানকে ধান 
করিবে। 
সকল দেবতার পুজার প্রথমে “গ্যাস” অর্থাৎ নানা পেববেব'কে নি 
"সঙ্গে গ্যাস অর্থাৎ সেই সব দেব শেপীর ভ্ায় পুজক অভি পবিভ্র এই 
পারণা করিতে হইবে । নভারপর মানস পুভা, তারপর বহিঃপুজা, ভাব 
পর অগ্রনিতে পুভা বা হোম । | 
এইরূপ পুজ। যে নিক্ষণ তাহা নহে। 
'৬গ্বান বলিয়াছেন 2-- 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং বো মে ভক্তা। প্রবচ্ছতি | 
তদহং ভক্তমপহৃতমন্্মি প্রথভাত্বনঃ ॥ 
ধৎ কিঞিৎ পত্র, পুষ্প, কল, জল, বে আমাকে ভক্তির সহিত 
অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির সহিত সমপিত পত্র পুষ্প ক 
ও জল প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থকি । শুক্তের সমর্পিত ঘৎকোঞ্চিহ 
পত্রপৃষ্প জল ও তাহার অনুগ্রহার্থ ভোজন করি। 
(খ) সাধুসঙ্গ | 
ভগবান বলিয়াছেন £-- 
ন রোধয়তি মাং যোগঃ ন সাংখাং ধন্ম এব চ। 
ন স্বাধ্যায়; তপঃ তা1গঃ ন ইষ্টপূর্তং ন দক্ষিণা ॥ 
ব্রত।নি যজ্ঞঃ ছন্দাং'স শীর্থানি নির়মাঃ ষমাঃ । 
যথাবরুদদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ধবসঙ্গাপহঃ হি মাম্‌ ॥ 
যোগ, সাংখা-বিবেক, অকিংসা, জপ, কৃচ্ছ, সংন্তাস, ইষ্টাপূর্ভ, দান 
একাদশী-উপবাস, দেবপুজা, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম, এগুলি দেই 
আমাকে বশীতৃত করিতে পারে না, সব্বসঙ্গনশক সাধুসঙ্গ যেরূপ মামাকে 
বন্গীড়ত করে । 
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তে নাধীত শ্রুতিগণাঃ নোপাসিত মহত্তমাঃ | 
অব্রতাতগ্ততপসঃ সংসঙ্গাৎ মামুপাগভাঃ ॥ 
তাভারা বেদপাঠ করে নাই, আচার্যোর উপাসনা করে নাই, তাহাদের 
বত ছিল না, ভতপস্তা ছিল না । কেবল সাধু সঙ্গ দ্বারা তাহারা আমাকে 
পাইয়ছিল। কুর্মের মধ্যে সাধুমঙ্গ শ্রেচ। 
(গ) লোকহিতকর কম্ম। 
দোকহিতকর কন্মে চিন্ব শুদ্ধি হয়। 
ভগবান বলিয়াছেন £-- 
দাবৎ সব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবঃ নোপজায়তে। 
তাবৎ এবম্‌ উপাসীত বাছ্মনকায়বৃন্তিভিঃ ॥ 
বে অবধি সবভূতে বঙ্গভাব না জন্মায় নে অবধি সর্ধভূতকে ব্রহ্গজ।নে 


পাকা, মন ও কায় ছার! সেবা! করিবে। পুজ্যপান শ্বামিজীও নারায়ণ 
.ছ্ানে জাবের সেবা উপদেশ পিয়ছেন। 


(ঘ) গঠহ-কম্ম। 
মাশ্রমকন্ম ঈশ্বর পুজার নৈবেছ) | 
ভগ্রবান্‌ বলিয়াছেন £-- 
স্বকশ্খীনা ভমভান্া সিছিং বিন্তি মানবঃ | 
ঈশ্বরকে নিজ নিজ কন দ্বার অর্চনা করিয়া মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত 
হয়| বিশেষতঃ, 
বন্ধার্পণ: ব্রহ্মহি, ব্রঙ্গামৌ ব্রহ্গণা হুতম্‌। 
ব্ান্ৈব তেন গন্ভবাম্‌ ব্রহ্ম কর্শসমাধিনা ॥ 
হাভ। ব্রঙ্ছ, হবি বর্গ, অগ্ি বর্গ, হোতা বঙ্গ, এইকপ কর্শামাত্রহ 
বন্ধ ধার দ্ুষ্টি, তিনি ব্রদ্ধকেই লাভ করেন। যিনি কর্খাঙ্গে তরঙ্গ 
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দর্শন করেন, এরূপ গ্ৃহস্থও গৃহকার্ধ্য কবিয়া রঙ্গ জ্ঞান লাভ করেন। 
স্মতিকারও বলিয়াছেন ₹___ 
হ্যায়াঞ্জি ভধনঃ তন্বজ্ঞাননিষ্ঠঃ অতিথিপ্রিষ্; | 
শ্রাদ্ধকৎ সতাবাধা চ গুহস্থঃ অপি বিমুচ্যতে ॥ 

ধার অর্থ স্তায়াঞ্জিত, গিনি তত্জ্ঞাননিগ্, অতিথিপ্রিয় ও পিতৃপুরুষের 

শ্রাদ্ধ করেন, আর সত্যবাণাঁ, এরূপ গৃতস্থগ নক্ত হর | 
৬। চারিটীর মধ্যে কোনটী' আশ্রণীয় £. 

উপরোক্ত চারটার 'একটাতে নিঠা থাকিলে উন্নতির পিকে অগ্রসধ 
হওয়া যায় । কশ্ম, উপাসনা, ধোগভ্যান, সাখধা এই চারিটা ওঙ্গ- 
ছাপর সিঁড়ি। য়ে কোন পিঁড়ি শিত্ে হোক উঠিলে, বস্ক্রাদে উঠ 
গায়। সাংখা, নোগ, উপাপন।, কন্মা প্রতোকটান্বার। চিন্তগত কুনংক্ষাব 
নষ্ট হইতে পারে । ভব্বাসনা এপন্থত হইলেই, অন্তঃকরণে চৈতন্য প্রতি 
ফপিত হয়। মানুষের প্রকৃতিগত বৈলঙ্গণা আছে । সব মাজন দ্বার 
একটী পথ অবলম্বন হইতে পারে না।- প্রকৃতি বৈচিত্র্য হেতু বিন 
পথের বাবস্থা । একজন বশিলেন, “পুতুল পুজা ' ওসব কি? ওহা ঠিক 
নহে ।” ঠাকুর বলিলেন, “উহারও পৰকার আছে। ম এ নব আয়োডন 
করেছেন। যার য| পেটে সন্ন। মা'কোন ছেলের জন্য মাছ ভাজা. 
কারও জন্য মাছের ঝোল, কার? জন্ত মাছের ডালনা, কারও জন্তে। 
মাছের অন্থল রেখেছেন; যার যা পেটে সম্ম।৮ কারও পক্ষে লেগ 
অসম্ভব) কিন্তু তার পক্ষে হয় তো দাংখা সম্ভব। সে জন্য ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 

“যণ্ড সাংখ্যঃ প্রপ্যতে স্থানং ভর্যোগৈরপি গম্যতে |” 
সাংধাগণ যে স্থান লাভ করেন, কন্মবোগীরাও সেই স্থানে বান। কারণ, 
উদ্দোশ্ বা উপেয় এক, উপায় নান। । 
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জীব নিক্গ নিজ প্ররুতি অনুযায়ী তার পথ বাছিয়। লউক। দিবা 
জ্ঞানসম্পন্ন গুরু শিষ্কের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে গন্তধা মাগে 
নাঙান্য করেন। প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন করিণে, সুফলেদ 
প্রতাশা নাই । সে্ন্ত ভগবান বলিরাছেন, 

স্বধাগ্ম নিধনং শ্রেয়, পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ 
স্দন্দে মণ৪ ভাগ, কিন্ত পরধন্মে অনিইপাতের আশঙ্কা আছে । কাশ্রণ, 
প্রকাতি মন্ত্রধায়া মার্গ অবলম্বন কৰিতে বাইয়া যি তাহার কোন খানে 
ক্রলও হয় সে হুল তাহার 'একধিন নন পড়িবে, তাহার শোধরাইবাপ 
হা" আছে। সে নিজেহ ভুল নিজে শোধরাইয়া আবাদ অগ্রসর উইতে 
প্রিবে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকুলে বাইবার চেষ্টা কন্সিলে, সে একপদ 
অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহার সব চেগী পণ্ড হইবে । জীব অনশ্থ 
পথের পণিক। সেই পথিককে নিজে বাইতে ভইবে। গুরুই হোন, 
আর ধিনিই হোন, কেউ তাহাকে কাধে করে লইয়া যাইবে না। অতুএ?। 
নিজ্র প্রকৃতি অনুবায়ী মার্গ অবলঘ্বন করাই শ্রেয়; | 
৭1 ব্রহ্মাণন্দ। 
(ক) স্খ কি? 
“যো নৈ ভূমা তৎ স্তখং নাল্লে ভুখমস্থি 1” 

দেটা ভূমা সেইটী স্থুথ। দেশকালবস্তরপরিচ্ছিন্ন পঞ্টার্থে সুখ না্ঠ । 
অর্থৎ নিষয়ে সুখ আছে বটে কিন্তু অতি অল্প । শ্রুতভিতে আছে, “মাতাম্‌ 
উপজীবস্তি » প্রাণীগণ অন্ন সুখের জন্য জীবন ধারণ করে। কিন্ত ব্রঙ্গ 
নিরতিশয় স্ুুথস্বরূপ ॥ ক্রঙ্গানন্দের অনুসন্ধান করিতে গেলে স্ুলবিষয়ে 


তাহ! খুক্ধিয়। পাওয়। ঘাইবে না । কারণ, বিষে কিছু কিছু স্থখ থাকিলে 9 
উহাতে দুঃখের ভাগ এত বেশী যে সে সুখ ছুঃখের মধ্যেই গণা । 


১১৬ সিদ্ধান্তসার | 


'আচার্ধাগণ বেন, আনন্দ ত্রিবিধ । বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ও 
রঙ্গানন | 

(খ) বিষয়ানন্দ। 

মনের তিন রকম বৃত্তি, (১ মুড় (২) ঘোর (৩) শাস্ত। 
সঙ বৃত্তি অর্থাৎ মো, ভয় । ঘোর বৃততি--তৃষ্ঞা, লোভ, নেহ। শাস্ত 
রৃন্তি- -বৈরাগা, ক্ষান্টি, উদ্ার্যা | 

আমরা দেখি, মুঢ় বৃত্তিতে ও ঘোর বৃত্তিতে সখ অনুভব হয় না, কিন্থু 
শান্ত বৃন্তিতে একটু স্থুণ হয়। শাস্ত বৃত্তি বিষ, সেইজন্য ইহাকে বিষয়াননদ 
বলা হউয়াছে ৷ পূর্বে বল! হইয়াছে, তামসী মায়াতে জড় জগৎ হইয়াচ্ছে, 
পা্সী মায়াতে জীব হইয়াছে, সান্কিকী মায়াতে ঈশ্বর হইয়াছেন । তামসী 
মায়াতে রঙ্গের সত্ব! উপণন্ধি হয়; রাজসী মায়াতে ব্রহ্ষের চৈতন্য উপলব্ধি 
ছয়; "সার সান্িক মনোবুন্তিতে সুখ উপলব্ধি হয়। জগন্ডের নাম- 
রূপের দিঁকে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল সন্ধা দেথিবে। ভীরের নামরূপের 
কে দৃষ্টি না করিয়া, সবা ও চৈতন্য দেখিবে। শান্ত বুত্তিতে অর্থাৎ 
সাধুতে সত্তা, চৈতন্ত ও সুখ দেখিবে। তাহা হইলে বিষয়ে সচ্চিদানন্দের 
কতক উপলব্ধি হইবে । এই বিষয়ানন্দ আনন্দের দ্বারস্বরূপ। এখান 
পিয়া আনন্দরাজো প্রবেশ করিতে হয় । 

(গ) বাসনানন্দ । 

বথন বিষয় অনুভব কর! হয় না, *“' এখন আমার চিন্ত। নাই,» এরূপ 
ুফীন্তাবকালে একটু সুখ হয়। স্ৃথ ও ছুঃখ কর্শুজন্ত) উদাসীন 
স্বভাবতং । সুখ ও ছুঃখের মাঝখানে তুফীস্তভাব। ওঁদাসীন্তে সুখ বোধ 
চয়। ইহা! ব্রদ্ধানন্দ নহে, কিন্ত ব্রহ্ধানন্দের বালনা। যেমন নীরপূর্ণ 
কলসের বহির্ভাগে শৈত্য বোধ হয়, কিন্তু উহ! নীর নহে। সেইরপ 
খাগ্নানন্দ ব্রহ্মানন নহে। 
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(ঘ) ক্রন্মানন্দ | 

ব্রন্মানন্দ যেগও লাংখ্য দ্বারা লাভ হর । 

(১) যোগী প্রতাক্ষ-__মর্থা২ৎ যোগাভাস দ্বার! যোগীবা ব্রঙ্গণ 
অনুভব করেন। 

স্খমাতান্তিকং বৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহৃম তীস্্রিয়ম্‌॥ 

যোগীরা বোগাভাস দ্বারা অতীন্দ্রিয় আতান্তিক সণ জানিতে 
পারেন। 

(২) বিবেক লভা--মর্থাৎ বিবেকীও বিবেক দ্বার লাভ করিতে 
পালেন। 


এক্ষণে বিবেক করা যাইভেছে, 
(ক) ন্ুধুপ্তি কালীন সুখ । 
নুষুপ্তি কালে সুখ মন্ুভব হয়। ন্ুষুপ্তি অবস্থায় রোগী অরোগী 
হর, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, শোকার্ত শোক ভুলিয়া মাম্স । ভখন আত্মার মআবরব, 
কেবল অজ্ঞান অর্থাৎ আনন্দময় কোশ । 
বিজ্ঞানময় মনোমন প্রাণময় ও মন্নময় কোন, এই সব মচ্ছাদকে। 
ল্য হয়। বিজ্ঞানমর কোশ অর্থাৎ জ্ঞতা, মনোময় অর্থাৎ জ্ঞান ; জের 
শনি বিষয় । তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি জ্ঞ।ভা, জ্ঞান, জ্ঞেয়। এষ্ট 
ত্রিপুটীর লয়ই হচ্ছে স্ুবুপ্তিকালীন আনন্দের কারণ । 
(খ)ট আত্মানন্দ | % 
শর্দতিতে আছে “ন বা! অরে পত়্যুরর্৫থে পতিপ্রিক্ব " পির জন্য 
পতি প্রিয় নহে। 
স্ত্রী পুত্র বাটা ঘর সব শ্র্রিয়, কেননা তাহারা আত্মার সুখসাধন, 
অতএব আত্মা অতি প্রিয় । আমার অসন্বা না হউক, আমি সর্বদা 
থাকি, এইরূপ প্রার্থনা নকলের হইয়া থাকে । আত্মানে এই নিরতিশয় 


১২২ পিদ্ধান্তদাল। 


প্রীতি পর্দাগন প্রভাক্গ | ভ্ীতি হবাপ কারণ নিশ্চয় সুখ । যেহেতু 
'আত্মায় শিরতিণয় প্রীতি, সেহেতু আত্মা নিরতিএয় সুখন্বরূপ | বৈষয়িক 
খে প্রীভির বাভিচার ভর । প্রীতি এক ব্বিয় তা।গ করিয়া অন্ত বিষষ 
আশ কনে । কিন্তু আন্মগ্রীতিতে ব্যতিচার হয় ন।। প্রশ্ন হইতে পারে) 
পি আত্মা আুধ-ন্বভাব তাহা হইলে ঘোরবুঙিতে সুদ হয় না কেন? 
ঠার উত্তত্বে বলা নায়, তিস্তিড়ী ফল লবণ সংযুক্ত হইলে ন্নের তিরঙ্গাণ 
তয়। সেইরূপ রাজসবৃত্তিতে আনন্দের তিরস্কার ভয়, সে জন্য ঘোরবৃত্তিঠে 
সুখ অন্গভব হয় না। 
(গ) দ্বৈত মিথা। চিন্তুন।, 

এই জীব জগৎ, নাম রূপ ছাড়া, আর কিছু নহে। হচ্ছে ঘা্ছে, 
ভদে যাবে; বেমন সমুদ্রের বুদ্বুদ। নামরূপ বেন পটে চিত্র আকা। 
ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরাজ্য উপস্থিত ইইলেও, তাহা সত্য ঝলিয়া 
কেহ ধরে না। মনোরজ্যকে সকলেই উপেক্ষা করে। বাল্য আর 
শৌধনে কিরে না, যৌবন স্থবিরে ফিরে না। মৃত পিতা পুনরার 
আসেন না। গভ শিন আর ফিরে না। ক্ষণধ্বংসি লৌকিক জার 
মনোরাজো বিশেষ কি? অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষ ভাসমান হইলেও 
তাহার সভ্যত্ব বুদ্ধি তাগ করিবে । নামরূপে অবজ্ঞা হইলেই, বরহ্দে 
দষ্টি পড়ে। তাহার চিন্তা, তাহার কথা, পরস্পর তাহার প্রবোধন, তাহাতে 
একনিষা ইহাই ক্রহ্গাভ্যাস। শীর্ঘকাল আর্দরের সহিত ইহা অভ্যাস 
করিলে, অনেককালান বাসনা উম্মুলিত ভয়। দুর্ববাসনা উন্মজিত 
ভইলেই, ব্রচ্মানন্দ স্পষ্ট বিভাত হয়। 

উপরোক্ত বিচার দ্বারা দেখ! গেল, বৈষয়িক স্থখ তুচ্ছ। বিষয়ে 
স্থুথের প্রত্যাশ। মৃগভৃঞ্িকামাত্র । আর দেখা গেল, আজ স্থথম্বরূপ 1 
নুষুত্তি অবস্থায় মাত্র অজ্ঞান থাকে, তখনও সুখ বোধ হয়। তাহার কারণ 


ব্পোস্তথত । ১৪৩ 


জ্ঞতা জ্ঞান জ্ঞে্ এই ত্রিপুটির লয়। জাগ্রত অবস্থায় শাস্ত বৃত্তিতে 
কিছু কিছু সুখ অনুভব হয়। ওদালীন্ে ও নুযুণ্ডি অবস্থায় সুখ রিষয়- 
জন্ত নহে। তারপর সমস্ত দ্বৈত মিথা, এই সংস্কার প্রবল হইলে জগৎ. 
সত্যত্ব বুদ্ধি নাশ হয়। 


“শোকং ওরাতি আত্মাবহ”, 
শোক অর্থাৎ সংসার । আত্মন্ঞান সংসার নাশ করে। জানে 
স'স।র কপুরের মঠ উবে খায়, তাহা নফে। হবে জ্ঞান সংসার মিথ্যা 
পলিয়া বোধ জলসার বের । অংপাগের মিথ্যাঙ্থ নিশ্চয়ই সংসারের 
নাখ। অপ্রতাঁতি জগতের বাধ নঞ্ে ঃ কন্ধ মিথ্যাত্ধ নিশ্চয়ই জগতের 
পার । দ্বৈত মিথ্যা, এই জ্ঞান দু হইলে স্বরং-প্রকাশ ব্রহ্গানন। 
প্রতিভাত হন। ভারতীম্ম মনিনীগণ লে জন্য উপবেশ পিশ্নাছেন, 
সুখের প্রত্যাশায় জাগতিক বস্তুতে স্থুথ ন খুজিয়া বহ্গদৃ্টি হও, তাহা 
০ঠলে ভূমানন্দ পাইবে। 
(5) সর্ব অনর্থ হানি। 
জত্মজ্ঞ ব্যক্তির পর্ব অনর্থে্ ভানি হয়, বলা হইয়াছে। ধাতু 
*খবমা হহলে স্থুলণেহের জ্বর হয়। কাম ক্রোধাণি সুল্্দেহের জর। 
উভম্বেন বীজ ( নংস্কার ) কারণ পেহেব জর । জর এই তিন শরীতে 
হতে পারে। আত্মা অশরীর, অতএব আত্মার জর হইতে 
পরে না। | 
“জাত্মানম্‌ চে বিজানীয়াৎ অয়ম্‌ অশ্মি ইতি পুরুষঃ | 
কিমিচ্ছন্‌ কন্ত কামায় পশরীরমনুনংজরেৎ ॥” 
“আমিই সেই, এইরূপ আত্মাকে যিনি জানিরাছেন, সেই আত্মন্ত 
পুরুষ কি ইচ্ছা করিয়া কোন কামের জন্ত শরীরের অন্বর্তী হইয়। 
জর বা সন্তাপ ভোগ করিধেন? 


১৪৪ সিদ্ধান্তলার | 


অতএব বেণান্তের প্রারোজন পরমানন্দপ্রাপ্তি ও পর্ধানর্থহানি, উ। 

সিদ্ধ হইল। 
৮1 জীবন্মুক্তি। 

বেদান্তের প্রতাক্ষ ফল জীবনুক্তি অর্থাৎ এই দেহ থাকিতেই 
মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্গলাভ ও বঙ্গত্ুখ বা ভুমাননদ অন্ভব করা। 
বিনি ব্রহ্গকে এই জীবনেই সাক্ষাৎকার করেন ভিনিই জীবন্ত | 

পৃর্ধ্বে বল! হইয়ছে আভাধ্যগণ ভিবিধ প্রণালান ছনুমোগন করেন। 
(১) ক্রি উদ্ধাণ ও শ্রাতব অর্থ নিশ্চয় । (২) শ্রতি- অনুকুল ধুক্তি 
প্রপর্ণন। 0৩) অনুভব । প্রথম দুইটা দ্বার! বন্ষের অস্তিমাত্র বোর 
হর; হার নম পরোগ জ্ঞান । তৃভীমটী দ্বারা বঙ্গের সাক্ষাৎ? 
করা হয়; হার নান অপরোক্ জ্ঞান । 

ঠপকুর বলিতেন, “কাঠে আগুণ মাছে শুনা এক, আর কাঠ জেলে 
ভ1[৩ঙ রেধে খাওয়া আর এক গিনি" । হতএব সাক্ষ/ংকার কর। বা 
অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়াহ নুপা। হিন্দু খা আধা ধর্মের এহটী খিশেবহ। 
ঈশ্বলের বিষয় শুন। বা যুক্তি দ্বারা ঠিকু করিলে চলিসে না? ঈশ্বরকে 
“পন কর! চাই, তার সঙ্গে আলাপ করা চাই”। দাথকণ শমধমের 
সহিত শ্রবথ, মনন, নিধিধ্যাাসন খা বোপাভা।স বা উপাসনা বা কন্মগ্থারা 
চিত্তগত কুসংস্কার অপগত হইলে, ব্রঙ্গের "শন লাভ হইতে পারে। 
শান্থে আছে, বছবার শ্রবণ কারিলেও তীহাকে জানিতে পারে না। 
পুনংপুনঃ বিচার করিলেও প্রতিবন্ধ বশত; তত্ব জানতে পারা বার, 
না। প্রতিবন্ধ ভ্রিবিধ-_ অতীত, বর্তমান ও ভাবী। অতীত মহিষীরে 
হেড যতি তত্ব, জানিতে পারে নাই, এইরূপ গন্পন মআছে। গুরু 
তাহাকে মহিষীই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তা করিতে বলেন। বর্তম্যন 
গ্রাতিবন্ধ বিষয়াস্তি, প্রজ্ঞামান্দয কুতর্ক, আত্মা কর্তা এইরূপ ছুরাগ্রনে 


ধ্দোহন। ৮৬০ 


যুক্তিরহিত অভিনিবেশ । বর্ধমান প্রতিবন্ধ শদসও জীথপরনন ব্ছি 
বারা নিহৃত হইছে পারে। আগামী প্রতিবন্ধ জন্মাসরের হেতু । 
বামধেব, ভরত প্রভৃতি দৃষ্টান্ত । বামদেবের গর্ভাবস্থায় জান হই্যাছিল। 
ভরতের তিন জন্মে জন্‌ হদ। 

যাছ। কউক, যত দিন না দর্শন লাভ হয় ততদিন চেষ্টা করিতে 
কইবে। এক জন্মে না ভয়, শ্ত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে & 
এ জন্মে লাত হইল না৷ বলিয়া হতাশ হইবার আবনন্তক নাটি। শানে 
এনে “চবম জদ্মে সাক্ষাৎকার হয়” । 

“্বহুনাম্‌ জন্মনাম্‌ স্মস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপস্ততে।” 
সাধন! নষ্ট হয় না। বভট্রকু করা হয়, ততটুকু থেকে ঘায়। তারপর 
হইতে আর্ত কর। বাউতে পারে । 

ভগবান বলিয়াছেন, -- 
শুচীনাধ্‌ জীমভাং গেছে যোগত্রষ্টঃ অভিজায়তে । 
অথব| যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্‌ ॥ 
খোগন্রষ্ট প্ুকষ ভয় এ্রমানদেব গৃহে, নয়, দরিদ' জ্ঞানী ব্রাঙ্গণ কুলে 
কম্ম গ্রহণ কবিষ্া, পুনরায় জ্ঞানেব চন্য চেষ্টা করেন । 
চ্ীবসুক্ পুরুষের লক্ষণ এই, 
ভিন্কাতে জদগ্নগ্রদ্থি; ছি সর্বসংশয়াঃ | 
শীয়বে চ অস্য কর্তমাণি, তশ্মিন্‌ দৃষ্ঠে পরাধবে 
নেই অথগ্ড সচ্চিনানন্দকে দর্শন করিলে, তাহার হদযগ্রন্ি কেধ 
হইয়া ঘা অর্থাৎ অতম্গার নাশ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হর, এবং 
সকল কর্ণ ক্ষয় হয়। অআশ্ঠএব মিনি অখণ্ড সঙ্চিগানদ্ধকে লাঞ্গাৎথ 
কার করি্রা সকল বন্ধন দুরু হৃইন ক্মনিট হ্রাছেদ। তিনিই 
জীবন । 


১৪% সিদ্ধান্তসান় | 


৯] জীবম্মুক্ত পুরুষের ব্যবহার । 
জ্রীবনুক্ত পুরুষ রুধির মাংস বিষ্ঠা! মূত্রার্দির ভা এই শরীর 
ত্বারা, আন্ধামান্য অপটুত্বাদির ভাগ্ড ইন্দিয়গ্রাম দ্বারা, ক্ষুধা তৃষা 
শোক মোহের ভাও অন্তঃকরণ দ্বারা, কর 'করিয়াও, সুখ হুঃখ 
ভোগ করিয়াও, এগুলি সত্য বপিক্বা দেখেন না। যেন, এটা 
ইন্্রসাল যে ব্যক্তি জানে, সে সেই ইন্দ্রজাল দেখিয়া! পরমার্থতঃ বলিয়া 
জ্ঞান করে না। 
শ্রতিতে আছে, 
সচন্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব। 
,.. সমনাঃ অমনাঃ ইব, সপ্রাণঃ আপ্রাণঃ ইব। 
জীবনুক্ত পুরুষের চক্ষু থাকিলেও দেন চক্ষু নাট, কর্ণ থাকিলেও যেন 
কর্ণ নাই, মন থাকিলেও বেন মন নাঈ, প্রাণ থাকিলেও যেন প্রাণ নাই । 
ঠাকুর বলিতেন, “লোহার তণোয়ার সোণ! ইয়া যায় ; মাকার থাকে মাত্র, 
ফিংসাপি কায করা চলে নাঃ। 


১০। যথেচ্ছাচার সম্ভব নহে। 
মামার পুণ্য পাপ নাই, এইকরপ আমান বশতঃ ভীবনুক্ত 
পুরুষের বথেচ্ছাচরণে আলসক্তি হইতে পাবে না। কারণ, প্রথম 
অবস্থায় শম দম সাধন হেতু তাহার অশ্তভ সংস্কার নাশ হইয়া! শুভ 
সংস্কার জন্মিয়াছে। অতএব অযস্থতঃ তাহার মনে শুভ বাসনার উদয় 
ইইবে। ঠাকুর বলিভেন, তার বেতাক্ার মত পা কখনও নাদামায় 
পড়ে না। 


১১। জীবন্মুক্ত পুরুষের সাধনাপেক্ষা! নাই। 
এই্জূপ ভীবম্ুক্ত পুরুষের কোনব্ধপ সাধনা থাকে না। কারখ 
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বঙ্গ-সাক্ষাৎকফাররূপ সিদ্ধি বিমি লাভ করিনাছেদ। তিনি জার 
কিসের জন্ত কোন্‌ সাধন! করিবেন? লাধনা না ক্ষরিলেগ্ নান! স্‌ 
গুগ তাহাতে আপনী। আপনি আবির্ভাব হস্ব। এখন তিনি চেষ্টা না 
করিলেও, 
অন্বেষ্ী সর্ধতৃতানাদ্‌ মৈজ্রঃ করুণঃ এব চ। 
নির্শমঃ নিরহস্কারঃ সমহ্ঃখনুখঃ ক্ষসী ॥ 
সন্ভটঃ সততং যোগী বতাক্ধ। দৃঢ় নিশ্চয়: 
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যো মদ্ভত্তঃ স মে প্রিয়ঃ। 
তিনি সর্বভূতে ঘ্বেষশূন্ত, মৈত্র এবং করুণ হন। তাহার মমকার 
থাকে না, অহঙ্কাব থাকে না। সুখ চঃখে তাহার সমবুদ্ধি হয়। তিনি 
ক্ষমা, লাভালাভে সতত প্রসন্নচিত্ব, অপ্রমত্ধ, সংযত প্ঘভাব হন। তগ- 
বানে তাহার সংহ্বর দুঢ় হয়। তিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করেন। 
তিনিই ভগবানের ভক্ত ও প্রিয় । ঠাকুর বলিতেন, “ঘটা যদি পেতলের 
হয়, কলঙ্ক পড়ার ভয়ে রোজ মাজতে হয়, কিন্ত যদি সোণার হয়ে যায়, তাঁর 
আব রোজ মাজবার দবকার হয় না” । 
ইথে কি আর 'আপদ্‌ আছে। 
এই যে তারার জমি আঁমার দেহ মাঝে । 
যাতে দেবের দেব মহাদেব সুক্কযাণ হয়ে মহামন্ছে বীজ বুনেছে 
ধৈর্য্য খোটা ধর্মবেড়া এ নেকের চৌদিক ধেরেছে। 
এখন কালচোরে কি কর্তে পারে মহাকাল রক্ষক হয়েছে। 
দেখে গুনে ছয়টা বলদ ঘর ছেড়ে বাহির হয়েছে 
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষধারে পাপ তৃণ সব কেটেছে। 
প্রেমডক্তি সুবৃষ্টি তায় অহদিশি বধিতেছে 
কালীকল়তরু বরে রে ভাই চতুর্বর্গ ফল ধরেছে। 


১৪৮ সিষ্কাত্তসার । 


৯২1 প্রারক্ধ ভোগ। 
যদি সেই পরাধবকে দর্শন কবিলে নর্ধাকর্্ ক্ষয় তয়, তাহ! হইলে 
জ্ঞালীর দেহ ধাষণ সঙ্গত হয় না? ইহার উত্তরে আচারের! বলেন, থে 
অবধি প্রারদ্ধ ক্ষয় না হয় সে অবধি তীহ্থার সুখ দ্ুংখ ভোগ কবিতে হয়৷ 
প্রারন্ধ ক্ষয় হইলে তিনি শাস্ত হন। সে ভন্ঞ জীবনুক্ত পুরুযেব বতদিন 
ন্নেহ থাকে, ততদিন স্থুথ ছুঃখ অনুভব করিতে হয। 
উল্লিখিত শ্রতির সর্ববর্শন্ধয়ের তাৎপর্যয অনাববসঞ্চিত কম 
ক্ষয় হয় । 


গ্রারন্ধ ভ্রিবিধ | 

প্রারন্ধ জ্িবিধ £_-( ১) শ্সেন্ছাকৃত (২) 'মনিজ্ছাক্কত (৩) পবেচ্ছা- 
কৃত। স্থেচ্ছাকত প্রারন্ধ, যেমন ভিক্ষাটনাধি । ভগবানও বলিয়াছেন-_- 
সদৃশং চে্টতে শ্বহ্তাঃ প্রকৃতেঃ জঞানবানপি,। জ্ঞানবানও নিক্ত প্রক্কৃতি 
আনুযাযী কার্য্য কবিয! ফেলেন। অনিচ্ছাকৃত প্রার্ধ, যেমন অকস্মাৎ 
পাধাণপতন বা কণ্টকবেধ। ভগবান বলিয়াছেন, “কর্ত* নেচ্ছসি যৎ 
মোহাৎ করিষ্সি অবশঃ অপি তৎ॥+ বেটা কবিতে হচ্ছা নাই, সেটাও 
মোহহেতূ অবশ হুইয়। কবিতে হইবে । পরেচ্ছাক্কত প্রাবরন্ধ, বেমন অপরের 
প্রদত্ত অন্ন পানাধি, যেমন বলবান দস্থ্য হর্বাল পথিককে জোব করিয়। মাথায় 
বোঝা! দিগ্ন। কিছু দুর লইয়া যাইল। 


১৩। বিদ্ধানের ভোগ । 
প্রশ্ন হইতে পারে বিশ্বানের যদি ভোগেচ্ছা থাকে তাহা হইলে পাধা- 
বের সঙ্গে প্রভেদ কি? 


* ই্ার উত্তরে বলা যাক, দেহ জন থাকিতে ইচ্ছা! থাঁকিবেই, তবে 
বিধানের ইজ্ছ। ভঞ্ফিত বীজের ভুজ্য। 


ত্দাকদত । ১৯ 


ভর্জিত বীজ খাওয়! চলে কিন্ত তাহাতে কসর উতৎ্পা্ন হয় ন!। থা 
নের ইচ্ছা অল্পভোগ করে হাত, বছ বিপদ আনে না। কারণ ইন্বামান 
পদার্থে তাহার মতাত্ব বোধ নাই । বিদ্লোগান্ত নাটক দেখিনা; দর্খক ভু এক 
ফোটা চক্ষেত্র জল ফেলে বটে, কিন্তু তাপ জন্ত হাত পা! ছেড়ে দেয় লা। 
কারগ জ্ঞান থাকে, যে এট। মিথ্য। । 


১৪। ততবজান ক্ষষরোগ নছে। 


বিশেষতঃ এটা মনে বাখা উচিত যে তত্বজ্ঞান ক্ষযরোগ নছে। 
দেহার্দিব কার্্যক্ষমতাশুন্ততা তন্বজঞান নহে; কিন্তু সেটা রোগ। 
মূর্খ ও পণ্তিতে আহার নিদ্রা সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই, কিন্ত তেদ 
' বিস্তাতে। তত্ষজ্ঞান বিস্তা। এ বিস্তার কার্য গ্রন্থিভেদ। গ্রন্থি- 
ভেদের অর্থ, 

পম স্বেষ্ট সংপ্রবৃত্তানি ন নিবুত্তানি কাঙ্ছতি*্, 

সংপ্রবৃত্ত বস্তবতে দ্বেষ করে না, নিবৃত্ত বস্তুতে আকাক্ষা করে না। 
যেমন সংপ্রবৃত্ত বার্ধক্য ছেষ ও নিবৃত্ত যৌবনে আকাঙ্া । তিনি 
“উদাসীনবদানীনঃ* উদ্দালীনের ভ্তায় থাকেন । সম্পূর্ণ উদালীক বদি বিধেয 
হইত “বং” শের ব্যর্থ! হয় । অজ্এব জ্ঞানী ' উদাসীনের ভার ব্যবহার 
করেন। ' 


১৫। জ্ঞানীর ব্যবহার অলন্কত' নছে। 


গৃহকর্থে তৎপর! নারী (ধরূপ গৃহকর্থ জুচাকুরূপে কৰিতে পারে, 
পরব্যসনিনী নারী নেযুপ করিতে পারে না। সেইয়প ধ্যাদনিষ্' পুরুষ 
সুটারুযূপে বাবহার কৰিতে পাঞ্সেন না 1. 'দ্বিদ্ত তত্বহিৎ লৌকিক ব্যবহার 
স্্চাকরাংপ করিতে পারেন।, কারণ লৌকিক জানের খিয়োধী নছে। 
এই প্রপঞ্চ হায়ামর, আগা! টৈত শয়াপ। এই হোঁধ হইলে লৌকিক 


৯৫৪ নিন্ধাততদার | 


ব্যঘহার কিসে বিরুদ্ধ হইবে ? ব্যবহার প্রপঞ্চের সত্যতা অপেক্ষ। করে না, 
অথবা আত্মার জাডা অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ ব্যবহার করিতে গেলে 
প্রপঞ্চ সত্য হওয়া! চাই এবং আত্মা জড় হওয়া! চাই, একপ নিয়ম নাই। 
মন বাক্‌ কার গৃহ ক্ষেত এই সব পদার্থ জানের সাধন । এপি তথ্থাবিৎ 
অপলাপ করিতে পারেন না। একস জানীর ব্যবহার থাকিবে না 
কেন? জ্ঞানী লোকশিক্ষা এমন কি স্ুুচারুরূপে রাজ্যরক্ষা পর্যন্ত করিতে 
পারেন। তাহাতে জ্ঞানের কোন বাধ! হয় না। 


১৬। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রভেদ। 
জ্ঞানীর ও অজ্ঞানের বাবহারের প্রভেদ আছে। ছুইজন পথিক পথ 
চলিতেছে । যে পথ জানে, গন্তব্য স্থানে যাইতে সে কষ্টবোধ করে না ।* 
যে পথ জানে না, সে পতশ্রাস্তিতে ক্লিট হুইয় পড়ে । দূবস্থ উভয়ের পক্ষে 
সঙান। জানা ও ন| জান! হেতু, ক্লেশান্ুভবের তারতম্য হয় । সেইরূপ 
জীবদুক্ত ও অদ্ঞানের প্রারন্ধ ভোগে তারতম্য হয়। 


১৭। সিদ্ধাই জীবন্মুক্ত নহে। 

নলিদ্ধাই" দেখিলেই এ ব্যক্তি জীবন্ত এ বিবেচনা করিবার কারণ 
শাই। সিদ্ধাই অপর সাধনার ফল, জীবন্কুক্তি জান বা! ব্রহ্মমাধনার ফল। 
*লাপান্থগ্রহসামর্থা* বিভিন্ন তপন্তার ফল। সেইকপ "আকাশগমনাদি” 
সিদ্ধি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ তপন্ঠার ফল । জ্রীরামচজ্জ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাস! করেন, 
জ্ীবন্ধুক্তশরীরে আকাশগমনাদি শক্তি দেখিতে পাওয়া। যায় না কেন? 

হীবশিক্ঠ বলেন, 

“অনাত্ববিৎ অসুহ্াৎং অপি সিদ্ধিজালানি বাঞছতি” । 

বায়) আত্ম নহে, মুক্ত নহে, তারাই নিদ্ধিজাল বাঞ্ করে। ভরব্য 
মহ জরি! কাগ ও বুক্ধিত্বার] নিদ্বিজাল পাওনা যাস্থ। 


বেদান্তমত। ১, 
“নম জানব এমঃ বিষয়্£” 
আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ইহ! বিষয় নহে। 
“কথং তেযু কিল আত্মজঃ ত্যন্ত। বিস্তাম্‌ অনুধাধতি” 
আত্মজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্কা ত্যাগ করিয়! কেন সেই সবে নিমগ্ন হবেন? 
দ্রবা মন্ত্র ক্রিয়া কাল যুজ্তরঃ সাধুলিছ্িদাঃ । 
পরসাত্মপদ প্রাপ্ত দন উপকৃর্বন্তি কাঞ্চন ॥ 

জ্রবা মন্ত্র ক্রিয়া কাল ও যুক্তি দ্বার! বড় বড় সিদ্ধি পাওয়া যাক্স বটে, 
কিন্ত ব্রঙ্গপদ প্রাপ্তিতে এসব কাহারও কোন উপকার করে ন।। 

গ্রীভগবানও বলিয়াছেন-__ 

“কালক্ষপনছেতব১” 

এই নব সিদ্ধিতে মিছে সময় নষ্ট হয়। 

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিলেন, “আমার সামর্থ্য দেখ ।” সঙ্গুথে 
একটী অস্বখ বৃক্ষ ছিল। তিনি বলিলেন, «এই বৃক্ষ মরিগ়া বাউ কপ ; 
তৎক্ষণাৎ গাছটী মরে গেল। মাবার ক্ষণকাল পরে বলিলেন, “এই গাছটি 
বীচিয়। উঠুক |” গাছ আবার পূর্বের ন্যায় সজীব হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বলিলেন, খুব আশ্চর্য্য বটে ; কিস্কু গাছটা বাচলো৷ আর মলো, তোমাব কি 
হলে! ? এক বাক্তি বলিল, “আমার সামর্থ্য দেখ” ) এই বলিয়! নদী পায়ে 
হেঁটে পার হ/ল, ডুবে গেল না। দ্বিতীয় বাক্তি বলিল, “ভাই, চল্গিশ 
ব্ছব খেটে আধ পরসার কায করে এলে ?” 


১৮। লোকাস্তর গমন । 


রামগ্রসাণ গাইয়াছেন,--_ 
বলদেখি ভাই কি হয় মোলে, 
এই বানাক্ছ্বাদ করে নকলে। 


১৫২ লিদ্কান্তপার । 


কেউ বলে ভূ প্রেত কবি, কেউ নলে ভু স্বগে যাবি, 
কেহ বলে সালোকা পাবি, 
কেন বলে সাধুজ্য ফিলে 
বেনের আভাস ডুহ ঘটাক।শ-. 
ঘটেধ নাশকে মন্লগ বলে। 
এক ঘণেতে বান করিছে পঞ্চজনে মিলে গুলে 
সে যে সময হলে 'মাপনা আপনি থে যাব হানে যাবে চলে, 
প্রলা” খল যা] ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিধান কালে, 
বেমন করলেয় বিশ্ব, জলে উদয়, ভল হ?য়ে, সে মিশায় জলে । 


(ক) গ্রচ্যোতন ও উত্ক্রমণ | 


ুমুধু' অবস্থাস্থ ভীবেব ঝাসম্থান হৃদয় অর্থাৎ জীব তখন হৃধয়ে জাশ্রয় 
লন। জীব সেখানে প্রস্তোতিও হয় । অর্থ।ৎ ইন্দ্রিয়গণেব সহিত সম্পিগিত 
হইপে জীব হাদয়ে মাসে । পরে তার ভবিষ্যৎ ফলেব স্করণ কয় ৷ অর্থাৎ 
অনন্তর সে শাহ হইবে, ভাহ্ারই অনুরূপ ভাবন! হয়। সেই সময় ভাব 
ভাবনায় শরীর হয়। বণি ব্যাস হইবার কর্ম উত্তেজিভ হইয়া থাকে, 
সে ভাবে, আমি ব্যাজ । বদি মন্থস্য প্রাপক শরীর স্ফুবিত হইয়! থাকে, 
সেভাবে আমি মানুষ৷ দেবত্ব প্রাপক অদৃষ্ট হইলে, সে ভাবে আমি 
দেবতা । এইকপ তাবন। বা ভাবি ফল স্ফুরণ হওয়ার নাম গ্রস্োতন 
ঘা জলন। ণঁ 

অগ্রে প্রাভোতন, পরে উতৎক্রমণ হইয়া থাকে । উৎক্রমণ অর্থাৎ 
দেক হইতে বাহির হইয়া যাওয়া! উতক্রমণ কাহার চক্ষু দিবা, কাহাব 
জন্ধরন্ধ, বিষ, কাহারও জন্ত স্থান নিগা হইয়া থাকে৷ 

শানে আছে “ভূণ জলৌকাবৎ” অর্থাৎ জলৌকা। যেরূপ এক ভৃণ ত্যাগ 


স্হাসাদত ! ১৩ 


করিয়া অন্ত তৃণ ধরে অর্থাৎ অন্ত তৃণ না ধরিস! পূর্ঘ্ঘ ভূণ ছাড়ে না, তেমনি 
জীব অন্ত শরীয় গ্রহণ না করিঝ! পূর্ব্ব শর্বীর ছাড়ে না। কিন্ত যেই অন্থা 
শরীর ঝুঁকিতে হুইবে উল্লিখিত ভাবনাময় শরীর, স্থল শরীর নছে। 
এই ভাঁবন।ময় শরীর জীব আজীবন যে বর্শা করিধাছে বা যে চিন্তা 
করিয়াছে তাহার অনুরূপ শরীর । 
ভগবান বলিয়াছেন, 
যংষং বাপি শ্বরন্‌ ভাবং তা্ত্যস্তে কলেবরং 
তং তম্‌ এবৈতি কৌন্তেয় সদ। তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ 
প্রাণথবিষ়োগ কালে যে যে “ভাব” স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে 
সে সেই ন্বর্যামান ভাব প্রাপ্ত হয় । ইহার কারণ, সেই ব্যক্তি সেই ভাবন! 
দ্বারা 'মভ্যন্ত | 
উতক্রমণ কালে £- 
গৃঁভাত্বৈভানি সংমাতি বায়ূ্ণন্ধা নিবাশয়াৎ ॥ 
কুন্ছমের শুল্ক্াংণ গন্ধ । বায়ুযেরূপ কুন্থম হইতে গন্ধ গ্রহণ কিয়া 
গমন করে ভীব সেইক্ধপ শরীর হইতে ইন্র্িয় মন প্রাণ গুহিকে লইয়! 
গমন করেন । 


এতদেশীয় লোকের। কালবিশেষে মরণের বিশেষত্ব কল্পনা করেন। 
একটা ধারণা আছে, রাত্রিকালে ও দক্ষিণারনে মৃত হওয়া অপেক্ষণ দিবা 
ভাগে ও উত্তরায়ণে মরণ বিশিষ্ট । মরণ ও মররণকাল নিজ ইচ্ছাধীন 
নছে। বিস্তার ফল প্রন্ভিনিয়ত ও অব্যভিচারী। সে্জগ্ত বিহ্বান ব্যক্কি 
রাত্রিতে ব! ধঙ্গিশায়নে মৃত হইলেও বিদ্তার ফল ভোগ করিবেন ইচাতে 
সন্দেহ নাই । অর্চিরাদি বা খৃষাদি শখের অর্থ অর্ছিরাদি ব! ধৃরাি নহে ) 
কিন্তু অর্ভিরাঁদি অভিমানিনী দেবতা ও ধুষাভিমানিনী দেখত! বুকিকে 
হইবে। 


১৫৪ সি্ধাব্কসার । 


(খ) পাপীদের গতি। 
প্রতিযিদ্ধানুষ্টায়িরা রৌরবাদি নরক বিশেষে নিজ নিজ পাপোচিত 
তীব্রঃখ অনুভব করিয়া, শুকরাদি যোনি, তির্ধ্যক যোনি, স্থাবরাদি যোনিতে 
উৎপন্ন হয়। 
(গ) শুভকর্্মীর গতি। 
ধূমো! রাত্রিস্তথ। কৃঝঃ বন্মাস দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দরমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্তভতে ॥ 
কর্মীর! ধৃমমার্গ দ্বারা শিতুলোক গমন .করে, তথায় উপভোগ 
দ্বার কর্খু ক্ষয় হইলে পূর্বকৃত সুরত ছুষ্কত অন্ুমারে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করে । 
(ঘ) সগুণ ত্রন্ষোপাসকের গভি । : 
অগ্রির্জেযোতিরহঃ শুরু: বগ্মাস। উত্তরা়ণম্‌ 
তত্র প্রযাতা গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনা; ॥ 
সগুন ব্রদ্ধোপাসকের1 অর্চিরাদি মার্গ দ্বার! ত্রহ্ষলোকে গমন করে। 
তথায় জানের সাধন, শ্রবণ মনন নিদিধাসন করিয়া অক্ষের সাক্ষাৎকার 
করিয়। হিরণ্যগতের সঙ্গে মোক্ষ লাভ করে। শৈবাচার্যেরা৷ ও বৈষবা- 
নটি নাত পূর্ন দা হালিজ রানির রাযি রি হর 
করেন। 


১৯। আরোহ ও অবরোহ প্রণালী | 
(ক) আরোহ। 
মৃত হইলে করণগ্রাম সংপিত্তিত অর্থাৎ কার্ধ্যাক্ষম হয়। দেজন্ত সে 
নিজে লোকাস্তর গমন করিতে পারে না ।- টিনা বান্টি হস 
কাধ! জোকাস্তরে লইয়া যান। . 


বেদান্ত | ১৫ 


€(খ) উত্তরমার্গ বা দেবযান। 

উপাসককে প্রথমে অচ্চি দেবতা লয়! যান। তার পর অহদে বতা, 
তার পর গুরুপক্ষ দেবতা, তারপর উত্তরায়ন দেবতা, তার পর সংবৎসর 
দেবতা, তার পর দেবলোক দেবতা, তাঁর পর বাধু দেবতা, তার পর 
আদিত্য দেবতা-_-এইকপ ক্রমে ক্রমে এক দেবতা হইতে অস্ত দেবত1 তাহাকে 
লইয়া বান। বিছ্যুৎ দেবত। তাহাকে বরুণ দেবতার নিকট লইয়! যান।' 
তার পর বরুণ দেবতা, ইন্জ ও প্রজাপতি উপাসকের ব্রহ্মলোকে অতিবাহম 
কার্যো অমানব পুরুষের সাহাষ্য করেন । 

(গ) দক্ষিণমার্গ বা পিভৃযান। 

কর্মীকে প্রথমে ধুমাভিমানিনী দেবতা লইয়৷ বান। ধুম দেবতা! হইতে 
রাত্রি দেবতা, বাজি দেবত। হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে 
দক্ষিণায়ন দেবতা $ দক্ষিণায়ন ধেবতা হইতে পিভৃীলোক দেবতা । পিতৃ 
লোক দেবতা হইতে তিনি চন্দ্রমগুল প্রাপ্ত হন। চন্দ্রমগুলে তাব গলময় 
দেহ নিষ্মিত হয়। চক্রমগ্ুলে তিনি দেবতাদের ভোগ্য হন। দেবতাদের 
ভোগা হইলেও পশ্বাদি ষেমন মান্ধষেব ভোগ্য অথচ তার প্থক ভোগ 
আছে সেইরূপ পন্থাদির ন্তায় তার পৃথক ভোগ আছে। 

€(ঘ) অবরোহ। 

জীবের চন্ত্রমর্ডলে ভোগ কাল শেষ হইগে, তার জলময় দেহ গলিয়। 
যায় এবং সেই জল আকাশে আসে । জ্ীবও অলের সঙ্গে আকাশে আসে । 
আকাশভূত জীব রাযুভাব প্রাণ্ড হইয়া ধূমভাৰ প্রাপ্ত হয়। ধূমভাব প্রাণ 
হ্হস্গ। অ্রভাব প্রাঙ্ড হয় । মেঘ হইতে বারিধার। পতিত হুয়। জীব বর্ধ 
ধায়ার সহিত গৃথিবী সমাগত হইয়া বীহি বব ভিল মাধ ইত্যাদি নানারগা”- 
পর হয়। রেতঃসেককারী বর্ডৃক ভঙক্ষিত হইয়া €রেতের নহিত পরীর 


১৪৩ শিষ্ধারসাব । 


গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃসেককারীব আকার ধারণ করে । যাভাবা 
বিগ্াকর্পশন্ত অর্থাৎ কীট পতঙ্াদি, তাহাদের লোকাম্তর গমন হস না। 
তার ইহুলোকে পুনঃ পুনঃ জন্সগ্রহণ করে। 


২০। বিদেহ মুক্তি। 
বাচার! নিগু€ ্রন্গ সাক্ষাৎ কষেন তীহাবা লোফাস্তব গমন কবেন না । 
শ্রতিতে আছে £- 
“ন তশ্ত প্রাণা উৎক্রামস্থি অজৈব সমবনীয়ন্তে |” 
বিদ্বান লোকাস্তব গমন কবেন না, এখানেই লয় হন। জীবন্দুক্ত 
পুরুষের ভোগ ধাবা! গ্রাবন্ধ ক্ষয় হইলে আঁননস্বরূপ পবমাত্বাতে তাহাৰ 
প্রাণ অর্থাৎ লিঙ্গ শবীব লয় ভইয়। বায়। লোকাস্তর গমন লিঙ্গ *বীব 
থাকিলে সম্ভব হয়। যিনি ব্রহ্গ সাক্ষাৎকার করেন নাই, তাহাব লিঙ্গ শরীব 
লোকাস্তর গমন কবেন। কিন্ত যিনি তরঙ্গ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহাব 
লিঙ্গ শরীর উতক্রান্ত হয় না। প্রাবনধ ক্ষয়ের সঙ্বে সঙ্গে লিঙ্গ শরীবও ক্ষয় 
হইয়া! যায়। আনন্দৈকবম অথগ্ড ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অতএব 
হাব *প্র'প” উৎক্রান্ত হয় না, এই খানেই লীন হয়। 
২১। বেদাস্ত সম্মত মুক্তি। 
(ক) ক্রম মুক্তি। 
অঙ্গণাসহতে সর্বে সম্প্রাণ্ধে প্রতি সঞ্চব়ে ৷ 
পরস্কান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদ্‌॥ 
বাহার! উপাসনা বিশেষেধ ফলে ব্রঙ্মলোকে গমন খরেন তীহারা বক্ষ, 
লোকে শ্রবণ মননাদিব ছনুষ্টান করিবা ব্রশ্গসাক্ষাৎকার ক্ষবেন, তার পঞ্ঝ 
'হল্পান্তে হিবপাগর্ড রঙ্গের অধিকার পরিসমাণ্ড হইলে, তীছার সঙ্গে হোক্ষ 
ধ্রীপ্ত হন। এই মুক্তির না করুন মুক্তি। 


বেদাসহত । ১৫ 


€খ) জীঘগ্ুক্কি। 
যিনি এই গেছে হর্ষ লাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাহার কতদিন রেহ খাকে, 
ধ্ পর্যান্ত জীবনুক্তি অবস্থা! বল! যাত়্। 
(গ) নির্বাণ বা বিদেহ মুক্তি । 
হে দেহে আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেই দেহ পাত হইলে বিণেছ মুক্ষি ব। 
নিবাণমুক্তি হয়! থাকে। বেদাস্তচার্যেরা নির্বাণ মুক্তিকেই মুক্তি 
বলেন। নির্বাণ অর্থাৎ বম্ধীভৃত হওয়] | 


২২। মুক্তিপুরুষার্থ কিনে ? 
প্রশ্ন হইতে পাবে অপ্রাপ্ত ক্রিস্াসাধা বন্তর প্রাপ্তি এবং বর্তমান অনর্থ 
নিবুত্তিই পুরুঘার্থ বলিয়। লোকে গণ্য কবে। যদি আত্ম! ছিলেন, আছেন 
'ও থাঁকবেন তবে পুরুষ-প্রধত্বের আবন্তাক কি? শ্রবণ মনন নিপিধ্যাসনেরই 
এ আাখস্তাকতা কি? ইনার উত্তরে বেদাস্তাচার্য্যেরা বলেন, সত্য বটে বঙ্গ 
খা মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, কিন্তু অসিদ্ধ বলিয়া আমাদের ভ্রম কইভেছে। সেব্রন্তু 
'হাহাব সাধনে প্রবৃত্তি উপপক্ন হইতেছে । লোকেও ধেখিতে পাওয়া যায় 
'ব প্রণপ্ূ বিষন্ের প্রাপ্তি কিম্বা পবিস্ৃত বিষয়ের পবিহাব প্রয়েছিণ বলিয়া 
£ণ্য হয়। বেরূপ সুবর্ণ হস্তে রহিয়াছে কিন্তু খিস্তি স্থণে তোমার চস্তে 
স্বর্ণ রহিয়াছে এইরূপ আগ্ত উপদেশ হইতে অপ্রাপ্ বস্তর ভ্যান প্রা হয়। 
“বু” পুষ্প মাল্য ছারা চরণ বেষ্টিত হইলে, সর্প ভ্রমনীগ পুরুষের ইহা 
সর্গ নছে এইরূপ আগ্ত বাক্যের পর পরিহ্ৃত সপে পুনঃ পরিহার প্রসিদ্ধ । 
এইবপ প্রাঞ্ আনন্দের প্রানপ্তিকগ ও পরিহ্ত অনর্থের নিবৃতিরপ মোই 
প্রয়োজন হইয়! থাকে 1 তগবাম্‌ বণিক়াছেন,-_ 
অর্থেহবিস্তমানেংশপি সংচ্চৃতির্ন নিবর্ততে । 
ধ্যায়তো বিষয়ানন শ্বগ্সেত্নর্৫থাগমে! বথ। । 


১৫৮ | সিদ্ধান্তনার | 


বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্পে সর্পদংশনাদি নান! অনর্থ দর্শন হয়। সেইকপ 
বাস্তবিক বিষয় ন| খাকিলেও সংসারের নিবৃদ্তি হইতেছে না। সেইজন্ 
সাধন শ্রমের আবশ্ঠকতা । 
২৩। মুক্তি গুপচারিক । 
অতএব দেখ গেল পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ 'মপাপবিদ্ধ, তার কোনকালে 
বন্ধন ছিল না, অতঞ্াব তার মুক্তি ও্পচারিক। ঘটাদি উপাধি বিমুক্ত 
হইলে আকাশকে যেরূপ মুক্ত বলা যায়, সেইরূপ প্রাণ মন বৃদ্ধিরূপ উপাধি 
বিমুক্ত হইলে মুক্ত বল! যায়। 
সেইজন্ত গৌড়পাদ আচার্য্য ঝলিয়াছেন,_- 
ন নিরোধঃ ন চ উতৎপভিঃ ন বন্ধঃ ন সাধকঃ। 
ন মুমুক্ষুঃ ন বা মুক্ত: ইত্যেষা! পরমার্থতা। ॥ 
আত্মার নাশ নাই উৎপত্তি নাই) বন্ধ নহে সাধক নে ) মুমুক্ষু নতে 
মুক্ত নহে। ইহাই পরমার্থতা। 
তগবানও খলিক্াছেন,-_ 
বন্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্য গুণতঃ মে ন বস্ততঃ | 
গুণস্ত মায়ামুলত্বাৎ ন মে মোক্ঃ ন বন্ধনম্‌ ॥ 
বন্ধ ও মুক্ মন বুদ্ধিরূপ উপাধি হেতু বলা যায়। মন বুদ্ধিরূপ উপাধি 
মায়িক । অতএব আত্মার বন্ধন নাই মোক্ষও নাই! ইচাই আমার 
সিদ্ধান্ত । 
ঠাকুর বলিতেন,-_মনেই বন্ধ, মনেই নুক্ত। 
২৪। একের মুক্তিতে সর্ববমুক্তি সম্ভব কি না 
প্রশ্ন হইতে পারে, অবিস্তা এক, অতএব তত্বজ্ঞান ভ্বর। একজনের মুকি 
হইণে সর্ধামুক্তি হইক্সা পড়িবে । সেই এক অবিষ্কার নিবৃত্তি হইলে কোথাও 


ধেদাস্তমত । ১৫% 


সংসার থাকিতে পারে না । ইহার উত্তরে আচার্যেরা বলেন, অবিষ্ভ] এক 
বটে, কিন্তু সেই অবিস্তার জীবভেদে ব্রন্ধস্বরূপাবরখ শক্তি নানা । অন্তএব 
যানার ব্রঙ্গজ্ান হইল তীছার শ্বরূপাবরণশক্তিবিশিষ্ট অবিষ্ার নাশ হইল! 
মন্তের ক্রঙ্মাবরণখক্তিবিশি্ই অবিস্কার নাশ হইল না। কাষেই এক 
জনের মুক্তিতে সর্বযুক্তি হইল না। অপর বৈদাস্তিক সম্প্রদায়রা বলেন, 
ইা, একজনের মুক্তি হইলেই সর্বমুক্তি হইবে । ইহার উত্তরে পূর্ববসম্প্রদাক়- 
দুক্তব! বলেন, ধরিলাম, অশ্মদাদি মুক্তিলা করে নাই কিন্ত ইন্দ্র বশিষ্ঠ ভীম 
প্রভৃতি আধিকারিক পুরুষগপ নিজ অধিকার সমাপ্ত হইলে মুক্ত হন, ইহ! 
স্বীকাব করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাতেও সর্বমুক্তি হয় না। অতএব প্রতি 
জীবে অবিষ্ভার পৃথক্‌ পৃথক আবরণ শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব 
একেব সুক্তিতে সর্ববমুক্কি সম্ভব নহে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


চতুঃসুত্রীর সংক্ষিপ্ত অর্থ। 


সভা ব্রহ্মন্ত্রের প্রথম চারিটিন্ুত্রকে চতুঃসত্রী বলে। 
অথাতে। ব্রন্মজিজ্ঞাসা ॥ ১৪ 
অন্মাছান্ত যতঃ ॥ হ॥ 
শান্্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩৪ 


তত,সমন্বয়াৎ 4 ৪ ॥ 


১৬৯ সিদ্ধান্তসায় ' 


অগ।তো! ক্জ জিজ্ঞ।সা 9 ১ ॥ 

“অথ” শব্দের অর্থ অনস্তর অর্থাৎ অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা 
কবিবে। বেদাস্ধের অধিকারী কে পুর্বে বলা হইয়াছে । (১) বিবেক 
(২) বৈরাগ্য (৩) শমদম (৪ ) মুমুক্ষুৰ, এই চারটি যার আছে লেই অধি- 
কারী । এইরূপ অধিকাবা হইবার পব ক্রদ্দ বিচার করিবে। ঘে 
মাধকাধা ণচে তাহা বিচার কবিক়্া। কোন ফল হইবে না। 

“৯৩০৮ হে্র্থ কর্মোব ফল স্বর্গ উহা নশ্বর । জ্ঞনেব ফল মোক্ষ উহ! 
অবিনাশি । সেই হেতু তরঙ্গ বিচাব কবিবে। 

“ব্র্গজিজ্ঞসা” প্তরন্ধ” বৃহৎ” “নিরতিশর” সেই ব্রহ্মকে (ব্রক্ষণঃ কন্ছে 
ষী) জানিতে ইচ্ছা করিবে অর্থাৎ বঙ্গ বিচার করিবে। সেই জআঙ্গ 
কি্রিপ ? 

জন্ম। ওত) যতঃ ॥ ২ | 

“ওগ্[” জন্ম স্থিতি ভঙ্গ “আন্য” জগতেব, ভগতের সৃষ্টি স্টিতি প্রলয়-_ 

“মত” ধাহা হইতে হইতেছে ভিনিষ তরঙ্গ । 

বক্ষেগ প্রমাণ কি? 

শাক্রণা।নিস্বাৎ ॥ ৩॥ 

এক শাস্ত্র উপমিষৎই ব্রঙ্গের “যোনি” প্রমাণ, রচ্দের জুন্ত প্রমাণ নাহ, 

দ্ৈষিনী বলেন বেদে কেবল কর্দ উপবেশ। কর্ন ছাড়। আব যাহ! উপ-, 
অাশ ডাহা অনর্থক । কত্রকার ভগবান ব্যাস ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। 

তত্তসমনয়াৎ ॥ ৪ ॥ 

কু নৈমিনির সিদ্ধস্ত ঠিক নহে । কারণ “তত” জরচ্জ *লমন্বয়য়াৎ 
লমন্বয় হেতু সর্ধধ উপনিষদের তাৎপর্য ব! পর্ধ্বসান। 

উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্যনা, ফল, ্তবাদ, উপপত্তি এই 
ছয়টি শি ছবাব। ভাৎপর্যা নির্ণনন করিতে হয় ॥ শ্রই ছঝাটিকে সমস্থ বলে। 


ডু 


বেদান্ত । ১৬৯ 
এগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এরই কয়টি লিঙ্গ স্বাযা পরীক্ষিত 
হইয়াছে যে ব্রহ্ধই উপনিষদের তাৎপর্য্য। 

ধাহ! হইতে জগতের স্থ্কি স্থিতি প্রলয় হইতেছে তিনিই ব্রক্ম। উপ- 
নিষৎ ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে ব্রন্ষকে জানা যায় না, অর্থাৎ উপনিধৎই 
বঙ্গের একমাত্র প্রতিপাদক | ব্রহ্গ-উপদেশই উপনিষদের আদি অস্ত 
মধ্য । সেই ব্রক্ষকে জানিলে মোক্ষ লাভ .হয়। মোক্ষ অপেক্ষা অন্ঠ 
পুক্তার্থ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, কারণ উহা! অবিনশ্বর । যে-সে ব্রহ্ম বিচার 
' করিবে, ইহা ঠিক নহে। বাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত নিশ্দল, তিনিই ত্রক্ষ 
বিচার করিবেন। চতুঃস্ত্রীর ইচাই মন্খবার্থ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বিবাদ ভঞ্জন। 
বিবাদ । 
সকলেরই জান! আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে, বিভিন্ন মতবাদ 
প্রচলিত আছে। নিজ নিক্ত মতদাচ্যের জন্য, পরম্পরের প্রতি, কটাক্ষ 
আছে। বিবাদ নানা বিষয়ক ; যেমন (১) আত্ম! সম্বন্ধে দার্শনিক সম্প্রদায় 
সধো বিবাদ, ( ২) ঈশ্বর সম্বন্ধে উপাসকগণের মধ্যে বিবাদ, (৩) জগতের 
উপাদান সম্বন্ধে বিবাদ, ( ৪) মুক্তি সম্বন্ধে বিবাদ, (৫) সাধন! সম্বন্ধে বিষাদ, 
(5) বীমাঃসকগণের আপত্তি, (৭) বৈদান্তিক আচার্ধ্যগণের মধ্যে বিবাদ, 


১১ 


১৬৪ সিদ্ধান্তসার। 


(৮) আআচার্ধ্যগণের ব্যবস্থা, সংক্ষেপে এই ফরটি বিষয় আলোচনা কর! 
সাইতেছে। 


১। আত্মা সম্বন্ধে বিবাদ। 


(১) দেহাত্মবাদ। দেহই আত্মা । 
লোকায়ত ও স্থুলবুদ্ধিরা প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া, কৃটস্থাি-শরীরাস্ত 
গংঘাতকে আত্মা বলেন। তাহার! “আত্মা অন্পময়কোশশ এই শ্রুতি 
উদ্ধৃত করেন। 


(২) ইন্দ্রিয়াত্ববাদ। ইন্দ্রিয় আত্ম! । 
অপর লোকায়তরা বলেন, জীবাত্মা নির্গত হইলে, দেহের 
মৃত্যু হয়। অতএব দেহের অতিরিক হস্ত্িযগণই আত্মা । “আমি 
দেখিতেছি, আমি বলিতেছি” ইত্যাদি প্রয়োগ হেতু ইন্দ্রিয়গণই আত্মা 
বলিতে হহবে। 
(৩) প্রাণত্ুবাদ। প্রাণ আল্মা। 
চৈরণাগঞোপাসকর। প্রাণই আত্মা বলেন, কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
লোপ হইলেও প্রাণ থাকিলে জীবিত থাকে । সুযুস্তিকালেও প্রাণ জাগ্রত 
থাকে । বিশেষতঃ শ্রুতিতে “মাত্মা প্রাণময় কোশ” বলিয়া! বর্ণিত, 
হইয়াছে । 


(৪) মনই আত্মা। 
_. উপাসনাপর ব্যক্তিরা মনই আত্ম! বলেন। প্রাণের ভত্তৃত্ব নাই, মনেরই 
ভোল়ৃত্ব।. মনই মানুষের বন্ধ মোক্ষের হেতু । শ্রুতিতে “আত্ম! মনোময় 
কোশ” বিবৃত হইয়াছে । | 


বেদান্ত । ১৩ 


(৫)* বুদ্ধিই জাত । 
ক্ষণিকবাধী বৌদ্ধর! বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আত্ম বলেন। মন কার্য, 
বুদ্ধি বা বিজ্ঞান বর্ত1। অস্তঃকরণ ছিবিধ, অহ্বৃত্তি ও ইদংবৃত্তি । ইং. 
বৃত্তি বিজ্ঞান। ইদংবৃত্তি মন। ইদংবৃত্ধির সূল আহংপ্রতায়। কারণ 
নিজ আত্মাকে না জানিয়! কেহ বান জানিতে পারে না। বিষয়ানুভব--. 
স্থলে অহংবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নাশ হয়। অতএব বিজ্ঞান ক্ষনিক । 
বিজ্ঞান নিজেই প্রকাশ হন, এজন্ত বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ। শ্রুতিতে “এই জীব 
-বিজ্ঞানময় কোশ” বলা হইয়াছে । এই জীবেরই জক্গ-নাশ-স্খ-ছঃখারিক 
সংসার । 
(৬) শুন্যই আত্মা । 
মাধামিক বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান ব৷ অহংপ্রতায় বিছাতের স্তায় ক্ষণিক, 
অতএব আত্ম! নছে; এবং অন্ত কোন বস্ত উপলব্ধ হইতেছে না) অতএব 
শন্যই আত্মা । শ্রুতিতেও আছে, “উৎপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল৮। 
তবে জগত প্রতীয়মান হয় কেন? জ্ঞান-জ্েয়াআক সর্ব জগৎ ভ্রান্তি, 
কল্পিত। 
(৭) আত্মা অণু। 
এক দল আত্বা অধুপরিমাণ বলেন, কারণ সুম্ছ নাড়ীর মধ্যে 
মাত্বার প্রচার হয়। একখণ্ড কেশের সহস্রাংশের একাংশ তুল্য 
নাড়ীর মধ্যে আত্ম! যাতায়াত করেন। আত্মা অণুর অধু, শুক 
হইতে শুক্মতর | এইপ্রকার শত সহশ্র শ্রতিতে “আত্মা অধুপরি- 
মান” কথিত হইয়াছে। ইহাও ক্রুতিতে আছে, “কেশাগ্রকে শত- 
ভাগ করিয়া! তাহাকে আবার শতভাগ করনা করিয়া, তাহার এক 
ভাগ জীব । 


১৪৪. সিদ্ধান্কলার। 


(৮) আত্ম! বধ্যম পরিমাধ। 
আহত. বা! দিগন্বর মতাব্লম্বীরা শরীরের আপাদমন্তকে চৈতন্ত 
ব্যাপ্তি দেখিয়া আত্মা মধ্যম পরিমাগ বলেন। শ্রতিতেও আছে, 
“জানা নথাগ্র পর্যান্ত প্রবিষ্ট” । সুগ্ম নাড়ীতে গতাগতি সুক্্স অবয়ব 
ছারা হইতে পারে, স্থুল দেহের হত্দ্ব় দ্বারা দেহের যেরূপ কঞ্চুক 
প্রবেশ হয়, সেইরূপ আত্মার হুক্স অবয়ব দ্বার! সুক্ষ নাড়ীতে 
গমন হয়। ক্ষুদ্র শরীরে ও বৃহৎ শরীরে প্রবেশ-নির্গম আত্মার 
অবয়বের প্রবেশ-নির্গম দ্বারা হইয়। থাকে । অতএব আত্মা মধ্যম, 
পরিমাণ। 
(৯) আত্মা অচেতন। 


প্রভাকর ও তার্কিকরা বলেন, আত্মা অচিৎ অর্থাৎ জড়। আত্ম! 
আকাশবৎ দ্রব্য পদার্থ । আকাশের গুণ যেমন শন্দ, সেইরূপ আত্মার 
গুণ “চিতি” অর্থাৎ জ্ঞান। ইচ্ছা দ্বেষ প্রবন্ধ ধর্ম অধর্থ সুখ দুঃখ ও 
ইহাদের ভাবনা বা সংস্কার, এইগুলি “চিতের” স্কায় আত্মার বিশেষ গুণ । 
অদৃষ্টবশতঃ আত্মাতে মনসংযোগ হেতু এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়। সুযুণ্ডি- 
কালে অদৃষ্ট ক্ষয় হয় ও গুণগুলি লীন হয়। আত্ম। চেতন কারণ আত্মা 
চিতিমৎ ও আত্মা ইচ্ছা-দ্বেব-প্রবন্ধবান। আত্মাই ধর্ম ও অধর্মের কর্তা 
ও সুখ হুঃখের তোক্ত। ৷ এজন্য আত্মা ঈশ্বর নহেন। যেমন ইহলে!কে 
কর্মাহেতু স্থুখ ছুঃখ হয় সেইরূপ লোকাস্তরে দেহে কম্মার্দি বার ইচ্ছাণি 
জন্মে। এইরূপে সর্বদা আত্মার গতাগতি সম্ভব হয়। সঞ্জগ্র কম্মকাণ্ড 
এ বিষয়ে প্রশ্গাপ , অস্পষ্ট চিৎ আনন্দময় বেটী সুযুপ্তিতে অবশিষ্ট থাকেন, 
সেইটাই আত্মা । আনন্দমঞ্ধ কোশের বিজ্ঞানমর়াদি পূর্ণ কোশগুলিই 


ইহার খুণ। 


ব্যোহাদ | ১৬৫ 
( ১০) আত্মা চেতন অচেতন ছুইণ 
ভাট্্রা বলেন, আত্মা জড় ও চেতন উভন় স্বরূপ, কারণ আঁত্বায় চৈও' 
“অস্পষ্ট । সুপ্তোখিত ব্যক্তির স্ৃতি হয়। সে কারণ চৈতন্ত উৎপ্রেক্ষা 
করিতে হয়। নুযুপ্তি কালে জড় হইয়া নিজ্রা গিয়াছিলাম* এই জাত্যত্থতি 
জাড্যাঙ্গভূতি ছাড়া হইতে পারে না। শ্রতিতে আছে, “নুযুষ্তিকালে 
'আত্মার চৈতন্তের লোপ হয় না” । অতএব আত্মা খভ্ভোতের তায় অগ্রকাঁণ 
ও প্রকাশবুক্ত । 
(১১) আত্ম! চেতন। 
আত্ম! নিরংশ ও নিরবয়ব অতএব জড় ও হিনা উনন ৪ 
পারে না। অতএব আত্ম। চেতন, বিবেকী সাংখ্যেরা এইক়প বলেন। 
আত্মাতে যে জাভ্যাংশ অন্তুভূত হয় তাহ! প্রস্কতির স্বরূপ । প্রন্কতি বিকার- 
বিশিষ্টা ও অরিগুণাত্মিকা। চিতের ভোগ সুক্কির জন্ত প্রক্কৃতি প্রেহর্থিত 
হয়| 
(১২) আত্মা অসঙ্গ কিন্ত নানা । 
চিৎ অসন্গ কিন্তু তার বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা দৃষ্টে আত্ম! নান! জলীকার 
করিতে হইবে। সাংখ্যাচাধ্যগণের ইহাই মত। 


্‌ (১৩) বেদাস্বমত। 

বৈদাস্তিক আচার্ধ্যগণ বলেন, লোকায়ত হইতে লাংখ্য পর্যস্ত সকলেই 
জীব বিষয়ে ভ্রান্ত । পূর্ব পূর্ব মতের উত্তর উত্তর ধত ছার] খণ্ডন হইয়াছে 
দেখ। যাইতেছে। দেহ উত্ত্িয় প্রাণ মন বুদ্ধি এগুলি জড় গ্রফাতী। 
আত্মা চেতন প্রকাশক । অতঞ্রব এখলি জানা নহে। বৌদগণের 
“তের বিরুদ্ধে জাচার্ধারা বঝেন, নিরধিচান . জন হইতে . পারে লা, 


১৬৬ সিদ্ধাবদার । 


অতএব আত্মা অন্তিত্ব আছে। শুন্তের সাক্ষী থাকা আবহ্ঠক । 
ক্কারণ শুন্তকে উপলদ্ধি করিতেছে কে? ধিনি উপলব্ধি করিতে- 
ছেন, তিনিই আত্মা । জৈনদিগের মতের উত্তরে বলেন, বে 
পদার্থ সাংশ অবয়বী সেই পদার্থের ঘটবৎ নাশ হয়। অতএব আত্মা 
বদি অবরবী হয় তাহা! হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে। আত্মা অনিত্য হইলে 
ক্লত্রনাশ ও অক্কতাভ্যাগম দোষ আসিয়া পড়ে। ক্কৃতনাশ অর্থাৎ যে 
কণ্থ্ করা হইল তার ফল হুইল না, আর অরুতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কম্ 
কর হইল ন!, তাহার ফল হুইল। অতএব আত্ম! মহান অনু নহেন, 
মধামও নহেন। আত্মা আকাশবৎ সর্গত নিরংশ, ইহা! শ্রুতি-সন্ত। 
জীব নানা'নছেন, জীব এক | মায়া উপাধি অপেক্ষা করিয়া! জীব এক । 
'জন্তঃকরণ উপাধি অপেক্ষ। করিয়া জীব নানা । অতএব আত্মার সধ্যা, 
উপাধি বশতঃ। এই জীব স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানন্বরূপ | শ্রুতিতে আছে, জীব. 
পপ্রজ্ঞান ঘন এব” প্রজ্ঞান-ঘন। 

(১৪) অরুন্ধতী ন্যায়। 

ক্রুতিতে আছে £- 

স বা এবঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ ॥ 

অন্তঃ অস্তরঃ আত্মা! প্রাণময়ঃ ॥ 

অন্তঃ অন্তর; আত্মা মনো মতঃ ॥ 

অন্তঃ অন্তরঃ আত্ম! বিজ্ঞানষয়$ ॥ 

আন্তঃ অস্তরঃ আত্মা। আনঙামন্কঃ. 1 

2 '্ন্বপুজ্ছং প্রতিষঠ। ॥ " 

৪৮ পত্য বটে)-শ্রুষ্চিতে আছে, চিনির দাগ 
'জাঙা'দেহ নহে) জআত্ছা প্রাণমন্ অর্থাৎ গ্রাণই আম্মা। ( "আম্মি প্রাণ 


ব্যাস্ত । ৬৭ 


নহে, আতা! সনদ, অর্থাৎ মনই আত্মা। আত্ম মন নহে, আত্মা 
বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বুদ্ধিই 'আাত্মা। আত্মা বুদ্ধি নহে খতম আনশামক 
অর্থাৎ অন্ঞানই আত্মা আনন্মনধ আত্মার বর্গ পুজ্ছ প্রতিঠা অর্থাৎ 
আশ্রয় । অতএব ইছার সামঞজন্ক কিরূপে কর! যার? ইহার উত্তরে 
জাচার্ধ্যর! বলেন, দেহ প্রাণ মন বৃদ্ধি অজ্ঞান ইহারা গ্রকান্ঠ ; আত! 
প্রকাশক ; অতএব এগুলি আত্মা হইতে পারে না; তবে অকুত্ধতী স্যায়ে 
পূর্ব পুর্ব স্থল বিষয় নিরাকরণ দ্বারা নুগ্ বস্তর উপদেশ দেওয়! শ্রুতির 
তাৎপর্ধ্য । যেমন বরবধুকে প্রথষে বৃক্ষশাখা। দেখান হয়) তারপর চর 
দেখান হয়; তারপর সপ্ততারক1 দেখান হয়; তারপর তারকার দেখান 
হয়; তারুপর তারকাত্রয়ের মধ্যতারক। দেখান হয়) তারপর সেই তারক! 
সমীপবর্তিনী হুক অরুন্ধতী দেখান হয়। এইরূপ অন্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আত্ম। বলিয়া পরিশেষে বর্ষ পুচ্ছ গ্রতিষ্ঠা 
বল! হুইয়াছে। প্রহ্গাতার বুদ্ধি অনুসারে সোপান ক্রমের ন্তায় পূর্বব পুর্ব 
নিরাকরণ ছারা পরম নুঙ্-ত্রক্ম প্রতিপাদন কর। হইয়াছে । 


২। ঈশ্বর বিষয়ে বিভিম্নমত। 
(১) পাতঞল মত। 
ঈশ্বর অসঙ্গ কিন্ত তিনি পুক্রষবিশেষ এভন তাহার নিবস্ত্ব স্বীকার, 
কর! হয়। যদি নিষস্তা না হন, বন্ধ মোক্ষের অব্যবস্থা হইয়া পড়ে। 
শ্রুতিতে আছে, “ইহার ভয়ে বাহু প্রঝাহিত হন, কুর্ধ্য উদয় হন” খরইন্্প 
অসঙ্গ আত্মার নিযন্তত্ব বল! হয়। ইহ! যুক্ত, কেনন! জীবের ধর্শ ক্রেশ কর্ণ 
বিপাক আশয় স্তাহাতে সংযোগ নাই। ক্লেশ পাচ প্রকার £-- 
(৯) অবিস্ত। অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান (২) অন্মিতা অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ 
বিভিন্ন হইলেও একরপের স্তার প্রীতি হয় (৩) রাগ অর্থাৎ সুখসাধন 


১৮ নিষ্জান্তলার । 


বিষয়ে অভিলাষ ( ৪) দ্বেব অর্থাৎ ছুঃখ বিষয়ে জিঘাংস! (৫ ) অন্ডানিবেশ 
অর্থাৎ মরণ ভয়। বর্শচার প্রকার (১) কফ, পাপ কর্ধ (২) শুরু 
কষা, পাপ ও আছে পুণ্য ও আছে যেযপ বাগাণি (৩) গুরু, যেমন 
তগন্চা, শ্বাধার, ধ্যানসাধা-কর্খা (৪) অগ্তরু-ক, যেমন বোগীদের 
যোগানুান, উহার ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হয্ধ। বিপাক তিন প্রকার (১) 
জন্ম (২) আয়ু (৩) ভোগ । আশক্ম বিপাক-অন্থযারী সংস্কার | ঈশ্বরের 
স্তায় জীবও অনঙ্গ তারও র্লেশকর্্মাদি নাই। তাহা! হইলে ঈশ্বর ও 
ভ্রীবে প্রভেদ কি? ভীবের স্বতঃ ক্লেশ নাই, অবিবেক হেতু ক্লেশকর্্াদি 
কম্পিত হয়। 


(২) তার্কিক মত। 
ভার্কিকরা৷ বলেন, অসঙ্গ আবার নিযামক হইবেন কিরূপে ? অত- 
এব ঈশ্বরে জ্ঞান প্রযত্ধ ও ইচ্ছ। এই গুণগুলি আছে। ভীবেরও এই 
গুণগুলি জাঞছে। উভয়ের মধো প্রভেদ, তিনি পুরুষবিশেষ। শ্রুতিতে 
আছে, “তিনি সত্যকাম সত্যনংকল্ন* অর্থাৎ তাহার এই গুণ গুলি 
নিত্য । 
(৩) হিরণগর্ড উপাসক। 
ঈশ্বরের যদি সৃষ্টি বিষয়ে নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রবন্ধ ও নিত্যইচ্ছ! হয়, 
তাহ! হইলে কৃষ্টি সর্বদাই হইয়া পড়ে । অতএব হিরণ্যগর্তই ঈশ্বর | মায়্ো- 
পাধিক পরমাত্মাকে লিঙ্গ-শরীর-সমস্রি-অভিমান হেতু হিরপাগণ্ত বল! বায়। 
উদ্দীধ ্াহ্মণে ইহার মাহাত্থ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছে । লিঙ্গ শরীর সন্বেঙ 
গার জীবত্ব নাই। কারণ তীর অবিস্ত! কামকর্ণা নাই। 
€8) বিরাট উপাসক। 
খল দেহ বিন লির় হেহ কোখাও দেখ! যায না। আর স্থল 


বে্ধাস্মত । ডিও 


শরীরাতিমানী বিরাটই ঈশ্বর! তিনি “সহতরনীর্ষ। রি্বতগান* বিরাট 
উপাসকরা এই শ্রতিবাক্য উদাহরণ দেন । 
(৫) প্রজাপতি উপানক। 
চতুঙ্গিকে যদি পারি-পাদ-বিশিষ্ট হইলেই ঈশ হন, তাহা। হইলে ক্রিমি 
কীটকে ঈশ্বর বলিতে হয়। অতএব চুমু দেব ঈশ অন্ত কেহ ঈশ 
নহেন। পুজ্রার্থ বাহার উপাসন! করেন, তাহারা বলেন প্রজাপতিই ঈশ্বর । 
শ্তিনি সকল গ্রজ! জন করেন” এই শ্রুতি বাক্য উদাহরণ দেন। 
(৬) ভাগবত মত। 
বিষ্চুর নাভি হইতে কমলজ বেধার উৎপত্তি হয়, অতএব বিকুই ঈশ। 
'ভগবছুপাসকর! এইরূপ বলেন । 
(৭) শৈব মত। 
শিবের পাদ অন্বেষণ করিতে বিষু। অশক্ত হন অতএব শিবই জঈশ। 
বিষণ ঈশ নহেন। আগমাতিজ শৈবর! এইকপ বলেন। 
(৮) গাণপত্য মত। 
পুরত্রয় সাধন করিবার সময় শিবও গণপতিকে পুজা! করিয়্া- 
ছিলেন। অতএব গাণপতামতবাদির! বিনান্নককে ঈশ বলেন। 
(৯) ভৈরব মত। 
এইয়পে তৈরব মৈরাল উপাসকরা অন্তান্ত বস্তু ঈশ্বর বলেন। 
হেতু আয় কিছু নহে, স্বীয় স্বীয় পক্ষে পক্ষপাত। তাহার! নয়, 
অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া নিজ দি ঈশ্বর প্রতিপাদন করে । 
(১০) অশ্ব বংশ প্রন্থতি ঈশবাদী। 


১৭০ সিদ্বপ্তিসার় । 


কারণ অঙ্থখ বংশ আকন্দ প্রস্থৃতি " বৃক্ষও লোকের কুল দেবতা 
দেখ! ঘায়। 
(১১) বেদাস্ত মত। 
বেদাস্তাচার্ধ্েরা বলেন, অন্তর্ামী হইতে স্থাবরাস্ত ঈশবাদী সকলেই 
ত্রাস্ত। তবে ইহার বিরোধ-ভঞ্জন এই শ্রুতিবাকাঘারা করা যাইতে 
পারে। র্‌ 
মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিস্তাৎ মাক্গিনস্ত মহেশ্বরম্‌ । 
অন্ত অবয়বদৃতৈঃ তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ 
মহেশ্বর নিমিত্ত কারণ, আর মায়া উপাদন কারণ। মহেশ্বরের 
অবয্ববতৃত ভীবগণ দ্বার এই কৃৎন্ন জগৎ ব্যাপ্ত । অতএব এই সকলই 
ঈশ, কারণ সকলই সেই মহেশ্বরের অবরবভূত । 
বেদাস্তাচার্যেরা আরও বলেন, 
ঈশস্থত্র বিরাঙ্বেধাঃ বিষুকুত্রেজবহুরং | 
বিস্ব ভৈরব মৈরাল মারিকাঃ যক্ষরাক্ষলাঃ ॥ 
বিপ্র ক্ষত্রিয়বিট শুদ্বাঃ গবা শ্বমৃগপক্ষিণঃ | 
অশ্বখ বট চ্যুতাগ্যাঃ যব ব্রীহি তৃণাদয়ঃ ॥ 
জল পাষাণ মৃতকান্ঠ বাস্ত কুদ্দালকা দয়ঃ 
ঈশ্বর! সর্ব এব এতে পুঁজিতাং ফলদায়িনঃ ॥ 
অস্তর্ধ্যামী হিরণাগর্ভ বিরাট বেধা বিষুঃ রুদ্র ইন্দ্র বহ্ছি বিস্ষ- 
ভৈরব মৈরাল মারিক যক্ষ বাক্ষন বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্ত পুদ্র “গো অশ্ব 
মৃগপক্ষি অশ্থথ' বট চ্যুতাদি যব ব্রীহি তৃণার্দি জল পাবাণ মৃত্তিক। 
কান্ট বাত কুদ্দারক এর প্রত্যেকটা ঈশ্বর স্বরূপে পুজা করিলে ফল 
পাইবে । তবে পুজ্য বন্ত ও পুজার প্রগাণী অনুসারে ফলের উৎকর্ষ 


'বেঙানদর | প্১খ 
গপকর্ষ হইয়া থাকে । মুক্তি কিন্ত অন্বর্ান ছাড়া হয় না। কারণ, 


গ্বীয় জাগরণ ব্যতিরেকে স্বীয় ব্বপ্রনিবারণের অন্ত উপায় মাই । 
৩। জগতের উপাদান সম্বন্ধে বিবাদ। 
(ক) অসৎ কারণবাদ। 


বৌদ্ধগণের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাঁহার 
বীজানুরের “গৃষ্টস্ত দেন, বীজ নিজে নষ্ট হইলে অন্কুরের উৎপত্তি হয়, 
অতএব বীজের ভাব অস্কুরের কারণ নহে, কিন্তু বীজের অতাবই 
অন্কুরের কারণ। অতএব অভাবই ভাবের কারণ । অতএব অভ্ভাঝ 
হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। 

(খ)ট আরম্তবাদ ব। অসতকাধ্যবাদ । 

নৈয়ায়িকগণের মতে বায়ু অগ্রি জল ও পৃর্থী এই চতুর্কিধ পরমাণু 
নিত্য পদার্থ। স্থল কাধ্যকে ভাগ করিতে করিতে, জদৃশ স্থানে 
উপনীত হওয়া যায় খন আর তার ভাগ সম্ভবপর হয় না। তাহাকে 
পরমাণু বলে। সকল স্কুল কার্ধ্যই সাংশ ও বিভাজ্য । পরমাধু কিন্ত 
নিরংশ ও অবিভাজ্য, সেজন্ঠ নিত্য । যাহা সাংশ ও বিভাজ্য তাহার 
নাশ অবস্থস্ভাবী, সেজস্ঠ অমিত্য । অতএব সকল সাবরবী বস্ত অনিত্য। 
ছুইটী পরমাণু, মিলিয়৷ একটা গ্থযধুক হয়, আর তিনটা ছাখুক মিথিয। 
ঞ্লাকটী জেসরেখু উৎপন্ন হয়। এইরূপ মিলিতে মিলিতে রি ্‌ 
হস্ত উৎপর় হয়। 

কারণ ত্রিবিধ, সমবারী, নিমিত্ত ও অসমবারী । দিরিনচি 
অর্থাৎ উপাদান, - যেমন বস্ত্রেরে উপাদান : সুত্র, ছটের উপাদাঃ 
সতিকা,- সৃজ্জ ও সৃত্তিধা' উপাদান. কারণ । তন্তবায় তাত ও কুসত 


১২ নিশ্বান্দার। 


অবস্থভাবী অথচ উপাদানের নাশ হয় না, তাহাকে অনষবারী কারণ 
বলে। যেমন নিবিড়নংযোগ বনের ছসমবাম্ী কারণ। নিষিত্ত 
কারণের নাশ হইলে, কার্ধের নাশ হয় না.। তম্তবায় ও কুস্তকার 
“মৃত হইলে বস্ত্রের ও ঘটের নাশ হয় না। কিন্তু সৃত্রের নাশ হইলে, 
বস্ত্র নাশ অপরিাধ্য । আবার নিবিড় সংযোগ যদি নষ্ট হয়; বন্ধ 
নষ্ট হল বটে) কিন্ত উপাদান শুত্রের নাশ হর ন1। চতুর্ধ্বিধ পরমাণু 
গুলি জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিঙিত কারণ। আর পরমাণু 
গুলির অবস্বসংযোগই অসমবারী কারণ। ইঞাদের মতে উপাদান 
কারণ ও কার্য্ের অর্থক্রিয়া পৃথক, সেজন্য কার্য ও কারণ পৃথক 
বস্ত। সুত্রের দ্বারা আচ্ছাদন হয় না, বেষ্টন হয়; কিন্তু বন্ত্রের ছার! 
আচ্ছাদন হয়। সেইরূপ কারণ পরমাণুগুলির অর্থক্রিয়া ও কার্ধ্য 
জগতের অর্থক্রিয়া পৃথক বলিতে হুইবে। ইহার! বলেন কার্ধ্য উৎপন্ন 
হইবার পূর্বে অসৎ ছিল, উৎপত্তির পরে সৎ হুইয়াছে। অতএব সং 
হইতে অসৎ হইয়াছে । 


(গ) পরিণামবাদ বা সতকাধ্যবাদ। 

ইহারা বৌদ্ধগণের ও নৈর়ায়িকগণের অযৌক্তিকত। দেখান । বৌদ্ধ 
গণের তর্কের উত্তরে বলেন, বীজানুরের হৃষঠীস্ত ঠিক নহে। বীজের 
নাশ হয় বটে) কিন্ত নিরন্বয় নাশ হয় না। নিরন্য় নাশ হইলে 
অন্ভুরের উৎপত্তি হইতে পারিত না। অভাব সর্ধস্থলে নুলত 7; অত 
'অর্যস্থলে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব ভাবের 
'উউৎপন্ধির কারণ 'নহে; কিন্তু ভাবই ভাবের উৎপত্তির কারখ। 
"'উয়াহিকখণের তর্কের উত্তরে বলেন, উৎপত্ধির পূর্বে কার্ধ্য বি 


ব্দোস্ফত। ১ নদ. 


না। কারণও সৎ, কার্য সৎ। শিল্পী শিলাফলকে প্রতিমা! নির্াগ- 
করে। প্রতিমার অন্ত শিল্পীকে নূতন কিছু করিতে হুয় নাই 
কেবল অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন করিতে হুইয়াছে। অনপেক্ষিত অংশ 
ংযুক্ত থাকার প্রতিমা অভিবাক্ত ছিলনা । অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় 'প্রুতিম! অভিব্যক্ত হইক্নাছে মাত্র বুঝিতে হইবে। 

সষ্টির পুর্বে সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ সমভাবে থাকে ।. 
এই ব্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রর্কৃতি। স্থ্টিকালে ক্রিয়াশীল রজগুণ,. 
সত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া অব্ক্ক মহত্বত্বকে ব্যক্ত করে। 
মহত্ত্ব অব্যক্ত অহংতত্বকে বাক্ত করে। অহংতত্ব পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রির় ও 
পঞ্চ কর্শেক্িয় ও মন এই একাদশটীকে বাক্ত করে, আর পঞ্চতম্মান্রকে 
বাক্ত করে। পঞ্চতন্সাত্র পঞ্চ স্থল ভূতকে ব্যস্ত করে। অচেতন! 
প্রকৃতি চেতন পুরুষ বা জীবের ভোগ মোক্ষের জন্ত এইরূপ পরিণাম, 
প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার স্বতাব। 

ইহাদের মতে ছুগ্ধের পরিণাম যেমন দধি, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণাম, 
এই জগৎ। ইহার। বলেন, কার্য কারণে অবাক্তভাবে বিদ্কমান থাকে, . 
অতএব কার্য কারণ হইতে পৃথক নহে। 


(ঘ) বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ। 


বৈদাস্তিক আচার্যরা আরম্তবাদ ও পরিণামবাদের অযৌক্তিকতা! 
দেখান। আরস্তবাধাদের মতে পরমাণু সংযোগে অবয়বী বস্তর উৎপত্তি 
হয়। পরমাণু যদি নিরবয়ব হইল একটা নিরবয়ব পরমাণুর সহিত অপর 
নিরবন্ধব পরমাণুর সংবোগ কি প্রকারে সম্ভবপর হুইতে পারে ? ছ্‌টা 
নিরবন্ধব বস্তর সংযোগ অসভ্ভধ ব্যাপার । অতএব আরম্ভবাদ অযৌক্তিক 
বলিতে হইবে । তারপর পরিণামবাদীদের তর্কের উত্তরে বলেন, সৃষ্টি, 


১৭৪ সিদ্ধান্তসার। 


পূর্বক্ষণে প্রন্কৃতি ফন ক্ষুধা! হয়? কেন একটা গুণ প্রবল হুইন্া' অপর 
ছুচী গুণকে অভিভূত করে? কে এই প্রক্কৃতির মত নষ্ট করে? 
যদি বল প্রকৃতি করে? প্রক্কৃতি জড়, অপরের ভোগ মোক্ষের জন্য 
অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যদি বল উহ! তার ন্বভাব, তাহা 
কি প্রকারে সম্ভব? ইহাই দি তার স্বভাব, সৃষ্টির পূর্বে সে স্বভাব 
কোথায় যাইল? প্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ ৃ 

ময়াধ্যক্ষেণ প্ররূতিঃ হুয়তে সচরাচরম্‌। 

হেতুনা। অনেন কৌন্তেয় জগন্ধিপরিবর্ততে ॥ 

আমার ( ভগবানের ) 'অধিষ্টানবশতঃ প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব 

কারে আর সেই নিমিতই জগতের পরিণাম হইয়া থাকে । অতএব 
্রক্কতির শ্বত: পরিণাম হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা প্রন্কৃতির ক্ষোভ 
উৎপন্ন হয়, তাহা! হইতেই তার পরিণাম হয়। বৈদান্তিক আচার্ধ্যরা 
সেজন্য বলেন ব্রহ্গের ধন্্রজালিক নিষ্ঠা ত্রিগুণাঝ্মিকা মায়াশক্তিই জগতের 
উপাদান । তাহাদের মতে সর্প যেরূপ রজ্ছুর বিবর্ত, সেইরূপ ভগত 
বর্গের বিবর্ত । 

৪1 মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। 

(১) নৈয়ায়িক মত। 


নৈয়ায়িক মতে আত্মা কাষ্টপাষাণের স্তায় জড় । মনঃসংযোগ বশতঃ 
আত্মাতে চেতন। হয়। অতএব দেহ থাকিলে চেতনা হইতে পারে, 
দেহ সম্বন্ধ না থাকিলে, তমার চেতনা থাকিতে পারে না। যুক্ত 
পুক্কষের দেহপন্বন্ধ থাকে না, সুতরাং মুক্ত পুরুষের চেতনার উৎপত্তি 
হয় না। আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি না হইলেই (যেমন সুযুণ্তিতে ) 
ছুঃখের অত্যন্ত নিতৃতি হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়। 
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(২) পাতঞ্জল মত। 


সংসার অবস্থায় চিতিশক্তি বৃত্তি সারপা প্রা হয়, কি সবন্থায় 
বুদ্ধি বিলীন হুয়) সেজন্ত পুরুষের বৃত্তি সার়পা থাকে ন!। খুতরাং 
পুরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বাঁ কৈবল্য হয়। এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা 
সখ ছুঃখের অতীত অবস্থা কৈবল্যই মুক্তি । 

(৩) - বৌদ্ধ মত। 

সাংসারিক জ্ঞান সমন্তই সোপপ্লব। স্থায়িত্ব কল্পনা, জাতি ভ্রব্য 
গুণাদি কল্পনা, রাগাদি দোষ কল্পনা ও বিষয় কল্পনা, এই চতুর্কিধ 
কল্পনা বিজ্ঞানের উপপ্নব। এই চতুর্কিধ উপস্লীব নিবারণের জন্ত 
ভগবান্‌ বুদ্ধ চতুর্ব্ধ ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্ব্ধি তাবন৷ 
এইরূপ-_ 

সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং স্বলক্ষণং স্বলাক্ষণং | 
দুঃখং ছুঃখং শূন্যং শল্ং ॥ 

সমস্তই ক্ষণিক কিছু স্থায়ী নহে । সমন্তই স্থ লক্ষণ নিজেই নিজের 
লক্ষণ, নাম জাতি প্রভৃতি কোন পদার্থ নাই। সমন্তই ছঃখ সুতরাং 
জগতে সুখ নাই ॥। মুখ না থাকিলে বাগাদি দোষ ও সুখের জগ্গ 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য ; সুতরাং বিজ্ঞানের কোন বিষয় 
_নাই। এই চতুর্বিধ ভাবন! দ্বার বিজ্ঞানের চতুর্কিধ উপপ্লব নিবৃত্ত 
হইবে। ক্ষণিক ভাবনা স্বারা স্থায়িত্ব উপপ্রব, শ্বলক্ষণ ভাবন! দ্বারা 
নাম জাতি আদি বশ্বন্ধরূপ উপগ্লব, দ্বঃখ ভাবনা দ্বারা স্বখ রাগ প্রড়তি 
রূপ উপপ্লব, শুন্ত ভাবন! দ্বারা বিষয় সম্বন্ধরূপ উপপ্লব নিবৃদ্ধ হইবে। 
উক্ত ভাবন! দীর্ঘকাল অন্গুষ্িত হইলে ক্রমে চতুর্ধি্ধ উপপ্লব বাসন! ক্ষীণ 
হইবে। তৎপর নিরুপপ্লাব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে । এই বিশুদ্ধ 
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বিজ্ঞানের অপর নাম তত্ববোধ । বৌদ্ধাচার্য্যের৷ তাদৃশ বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞানকেই 
চরমক্ষণ বলিয়াছেন । তাছাদের মতে সংসার অবস্থায় পূর্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের উৎপাদক । এইরূপ সংসার দশাতে বিজ্ঞান- 
সস্তানের বিচ্ছেদ তয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হুইলে বিজ্ঞান সন্তানের 
সমূচ্ছেদ সাধিত হয়। এই বিজ্ঞান সন্তানের উচ্ছেনই মুক্তি। পূর্ব 
বিজ্ঞানের যেরূপ উত্তর বিজ্ঞনরূপ কার্য আছে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 
তদ্জপ কোন কার্ধা নাই, এইজন্ত উহা চরমক্ষণ বলিয়া! অভিহিত । 
অতএব চতুর্বিধ ভাবন! দ্বার! প্রর্দীপ-নির্বাণের স্তায় সোপগ্নব-বিজ্ঞান- 
সন্তানের অতাস্ত বিনাশই মুক্তি । 
(৪8) জৈন মত। 

পূর্যযষ্টক পরিবেষ্টিত আত্মা সংদারে নিমগ্ন হয়। বৃদ্ধি কর্শু অস্তঃ- 
করণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই আটটিকে পূর্যাষ্টক বলে। তপস্ক। হবার কর্ত 
ক্ষয় হইলে আত্মা অনবর উদ্ধে গমন করে বা আলোকাকাশগামী 
ভয়। এই আলেকাকাখগমনই মুক্তি। মৃত্তিকালিপ্ত অলাবু জলে 
নিমগ্স হয়। মৃত্তিকালেপ পরিহ্ৃত হইলে পুনরায় ভাসিয়া' উঠে। 
এরও বীজ ও অগ্িশিখা যেমন উর্ধগমনশীল জ্বাত্মাও স্বভাবতঃ 
সেইরূপ উদ্ধগমনশীল । বন্ধের উচ্ছেদ হইলে আত্মারও উন্ধগতি 
হয়। জৈনরা বলেন, চন্্রু্যাগ্রহগণ বারম্বর গমন করিয়া নিবৃত্ত 
হয়; কিন্তু ধাহারা] আলোকাকাশ গমন করিয়াছেন তাহারা আজিও 
ফিরলেন না । 


006৫) শৈববৈষ্ণব মত। 
সালোক্য অর্থাৎ “তুল্য লোকে বাস' রূপ মুক্তি যেরূপ শিবলোকে বা 
বিষ্ুলোকে বাসই মুক্তি । 
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,প্সামীপ্য” অর্থাৎ নিকটে বাসরূপ মুক্তি, শিব সমীপে ব! বিষু সমীণে 
বাসরূপ মুক্তি । প্লাষুজ্য৮ সমান দেহ বা ন্ূপ। শৈবাচার্ধ্য ও বৈধ! 
চার্যা শিবলোক প্রাপ্তি ও বিষুলোক প্রাপ্তি মুক্তি বলিয়া স্বীকার 
করেন। 

(৬) নির্ববাণ মুক্তি। 

বৈদান্তিকাচার্য্যর। নির্ব্ধাণ মুক্তিকেই মুক্তি বলেন। নির্বাণ অর্থাৎ 
্রঙ্গীভূত হওয়া! । বৌদ্ধ নির্বাণ মরতে নিবিয়া যাওয়া! আর বেদান্তের 
নির্ববাণের অর্থ ব্রহ্গীভৃত হওয়া । অতএব উভয়ে বিস্তর প্রভেদ । 


৫1 সাধন! বিষয়ক বিবাদ । 


(ক) যোগাচাধা ও সাংখ্যাচাষ্য । 

যোগাচাধ্যর! বলেন, কোন ব্যক্তির পুত্র বিদেশে রহিয়াছে । একজন 
মিথ্যাবাদী সংবাদ দিল, তার পুত্র মরিয়াছে। ইহা গুনিয়৷ পিত। ক্রন্দন 
করিয়! শোকে মুহমান হয়। আবার দেই পুত্র সতা মরিয়। যাইলেও 
বর্পি সে সংবাপ না গুনে, তাহা হইলে শোক করে না। অতএব দেখা 
যাইতেছে €১) মনই বন্ধের হেতু । যোগ বারা মনের লয় করা৷ যায ও 
দৈত শাস্তি হয়। 4২) যোগ অতি কষ্টসাধ্য, স্থতরাং উহার মূল্য অতা- 
ধিক (৩) যোগে মন রাজ্য জয় কর! বার়। ইহার উত্তরে বিবেকীর৷ 
বলেন ১১) মনের লয়ই উদ্দেস্ত নহে । যদি মনের ব্বরই উদ্দে হইত 
তাহা হইলে অন্ততঃ স্ুযুখি কালে সকলেই মুক্ত হইত; কিন্তু সুবুপ্তি- 
কালে কেহ ব্রহ্ষকে জানিতে পারে না। গুরু ও শাস্ত্র ছাড়া ব্রচ্ছকে 
জান! যায় না। সত্য বটে, নির্বিকল্প সমাধিকালে দ্বৈত শাস্তি হয়, 
কিন্ত উহা তাৎকালিক অর্থাৎ সামন্সিক বলিতে হইবে । কিন্ত বক্ষ 
কান ছাড়া “আগামী জনি ক্ষয়” অর্থাৎ সুক্তি হইতে পারে না, 
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ইহাই বেদান্তের ডি্ডিম। ব্রহ্ষজ্ঞান, জগৎ মিথা। বোধ হইলে হয়। 
জগতের বাধ মানে জগতের অগপ্রতীতি নয়; কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব 
নিশ্চয়ই জগতের বাধ। এটী বিদ্যা অতএব স্থায়ী । পুর্বদিনের অধীত 
বিদ্যা যেরূপ নিদ্রার পরধিবস ভুল হয় না, সেইরূপ এই বিস্তা মৃতু 
মোছের পরও ভূল হুইবে না'। অতএব বিবেকই প্রশস্ত উপায়। (২) 
দ্বিতীয় তর্কের উত্তরে বিবেকীর! বলেন, তুমি যোগের মুল্য অত্যধিক 
বপিতেছ কেন? বলিবে, যোগে জান লাভ হয়। বিবেকেও জ্ঞান 
লাভ হয়। যোগে দ্বৈত শাস্তি হু । বিবেক কালেও ছৈত শাস্তি হয়। 
বাহ বিষয়ে মন যাইলে যোগ হয় না। বাহ বিষয়ে মন যাইলে বিবেকও 
হয় না। সে জন্য বিবেকীর! ভগবদ বাক্যের নজির দেন,” 
ঘৎ সাখৈঃ প্রাপাতে স্থানম্‌ তদৃযোগৈরপি গম্যতে । 
বিবেক দ্বারা যেস্থান লাভ কৰা! যায়, যোগ ছ্বারাও সেই স্থান লাভ 
হয়। (৩) তৃতীয় তর্কের উত্তরে বিবেকীরা বলেন, একান্তে দীর্ঘ স্বরে 
প্রণব জপ করিলেও মনরাজা জয় করা যায়। 
(খ) জ্ঞানী ও উপাসক। 
জ্ঞানীর। বলেন, জ্ঞান ছাড়া মোক্ষের উপায় নাই। উপাসনা! উপাস- 
কের মানস ব্যাপার মাত্র । তাহারা শ্রুতি উদ্ধার করেন, 
“তমেব বিধিত্ব! অতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্ততে অয়নার় ” 
তাহাকে জান ছাড়ী মৃত্যু তরিবার জন্য উপায় নাই। ভক্তের! 
বলেন, ভক্তি ছাড়া মুক্তির উপায় নাই। 
তপস্ত তাপৈঃ প্রপতস্ত পর্বতাৎ 
* আটন্ত তীর্থানি পঠস্ত চাগমান্‌ ॥ 
 যজস্ক ফাগৈঃ বিবদস্ত বাদৈঃ 
হরিং বিনা নৈব মৃৃতিং তরস্তি ॥ 
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পঞ্চায়ি করিয়৷ তপন্তাই করুক, আর তুঙ্গ পর্বত হুইভেই পড়, 
তীর্থ পরযাটনই করুক্‌, আর বেদই পড়ুক্‌, হাজার হজন করুক্‌, হাজার 
বিচার করুক্‌, হরি ছাড় মৃত্যু তরিবার উপায় নাই। তাহার! শ্রুতি 
উদ্ধার করেন ৭ 
যমেবৈষঃ বৃথুতে তেন লভ্যঃ। 
হরি বাহাকে কৃপা করেন তিনিই তাহাকে লাভ করেন । 
যন্ত দেবে পরা ভক্তিরথা দেবে তথা গুরৌ ; 
তস্যৈতে কথিত৷ হর্থঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
যাহার হরিতে ও গুরুতে পরম। ভক্তি আছে, তাহারই হৃদয়ে স্কেতাশ্বতর 
খষি কথিত জ্ঞান প্রকাশ হয়। 
এই গেল উতভয্বপক্ষের কথা, কিন্তু বিশেষ আলোচন৷ করিলে বুঝা 
যাইবে জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার অর্থাৎ ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ; 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ | 
ভক্তি ছারা আমি যেরূপ বিতু ও সঙ্চিানন্দ তাহ! জানিতে পারে। 
আরও বলিয়াছেন, 
যথা যথ! আত্মা পরিমৃজ্যতে অসৌ।। 
মৎ পৃণাগাথ। শ্রবণাতিধানৈঃ ॥ 
তথা তথা পন্কতি বন্ত হুন্ং। 
চ্ুঃ যখ! এব অঞ্জনসংপ্রযুক্তম্‌ ॥ 
আমার পূপ্যগাথ। শ্রবণ ও আলাপ দ্বারা যেমন যেমন মন শুদ্ধ হয়, 
তেমন তেষন নূন বন্ধ দেখিতে পায়। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন প্রধুক্ত হইলে 
হুন্ম বন্ত দেখিতে পায়। 
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এই কয়টি ভগবদ্‌ বাকা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জ্ঞান ও ভক্তি 
গ্বতঙ্্ নে, কিন্ত এক জিনিস । 


৬ মীমাংসকাচাধ্যদের আপত্তি। 


(ক) উপনিষৎ রাশির অর্থ । 

মীমাংসকর! কর্ই স্র্গাদি পুরুবার্থের হেতু বলেন ; এবং তাহাদের 
মতে সর্ব বেদ যজ্ঞদিক্রিয়াপর । তীহারা বলেন বে সব বাক্য 
অক্রিয়ার্থপর সে সব অনর্থক তবে অক্রিক্বার্থপর বাক্যের সহিত “যজেত? 
ইত্যাদি ক্রিয়ার্থপর পদের সমুচ্চারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে ) অর্থাৎ 
'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, বাহা, হইতে এই সব ভূত জন্িয়াছে, 
“তদা এঁক্ষত” তিনি আলোচন! করিলেন, সেই পুরুষের বন কর, ইহাই 
অর্থ। তাহারা বলেন, যজ্ঞের অঙ্গভূত যে ঘর্তী জমান, “তত্বমসি” বাকা 
সবার তাহার স্তুতি কর! হইয়াছে মাত্র । “তত্বমসি” “জমান ঈশ্বর সদৃশ, 
ইহাই অর্থ। অতএব সর্ব বে" ক্রিয়াপর এবং “তত্বমসি, আদি বাকা 
অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাস্চক বাক্য মাত্র | 

-(খ)ট জগত সতা। 

তাহারা আরও বলেন, জগৎ সত্য, কারণ-(১) জগৎ সৎ হুইতে 
উৎপন্ন (২) জগতের অর্থক্রিয়া আছে (৩) বেদের উপদেশ . কর্মফল 
নিতা। ৰ | 

প্রথম যুক্তির উত্তরে, আচার্যছা বলেন, সৎ হইতে উৎপন্ন হইলেই 
মং হইবে অর্থাৎ উৎপন্ন ও উৎপাদক অভিন্ন হইবে এই নিয়মের সর্ব- 
ক্ষেতে সহচার 'দেখ। যায় ৮) কিন্তু স্কলবিশেষে ব্যভিচার দেখ! যায়। 
খট চক্র হইতে উৎপর্ন, চক্র ও ঘট এক নহে । বলিবে এই উদাহরণ 
কেবল নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ ; কিন্তু দেখ রজ্ছু হইতে সর্প উৎপন্ন, 


বেধাস্তনভ | ৯৮৯ 


এ স্থলে রজ্ছু সতা হইলেও সর্প মিখা।। যদি বল রজ্জুসর্পের উপাদান 
সৎ ও অবিদ্তা ) এই উভয় উপাধান স্বীকার কক্ধিলেও অবিভভা-সন্ভুতত 
বন্তর সত্যত্ব হইতে পারে ন। দ্বিভীম্ম তর্কের উত্তরে বলেন, অর্থক্রিয়। 
থাকিলেই সতা হয় না, কারণ কৃত্রিম রজতাদি দ্বারাও ব্যবহার নিষ্পন্ন 
হয়। মিথ্যা গজ আগমনে সত্য ভয় হয়। স্প্রে সঙ্গম ও স্বপ্নে সর্পাি 
দর্শনে সুখভগাদি হয়। অতএব মিথারও অর্থক্রিয়া আছে। মীমাংসকরা 
বলেন, এই উদাহরণ ঠিক হুইল না। রজত ও সর্প সত, সেজন্ত তাদের 
অন্তত্র আরোপ হয় বটে; কিন্তু বেদাস্তমতে প্রপঞ্চ খপুষ্প তুল্য 
মিথ্যা, অতএব ব্রদ্ধে আরোপ হইবে কিরপে? নত্য বস্তরই অন্ত 
আরোপ হইয়া থাকে এবং তাহাই .ত্রম বলিয়! প্রসিদ্ধ । ইহার উত্তরে 
আচার্যযরা বলেন, ভ্রম সংস্কারজন্ত। সংঙ্কার কেবল পুর্ব প্রতীতির 
অপেক্ষা করে, বস্বসত্বার অপেক্ষা করে না। যেমন বক্ষশুণ্য বট- 
বৃক্ষ। এক অন্ধ অপর অন্ধকে বলিল, এই বটে যক্ষ আছে। সে 
আবার আর একজনকে বলিল। সে আবার অপরকে বলিল। এইরূপ 
অন্ধ পরম্পরাত্রমসিদ্ধ মিথ্যারোপিত যক্ষহেতু মুচ্ছামরণাদি অর্থকিয় 
দই হয়। সেইরূপ সংসারভ্রম অনাধিহেতু পূর্ব পূর্ব দৃষ্টভ্রমের উত্ত- 
রোত্তর আরোপ হুয়। অতএব এই যুক্তি উপপন্ন নহে । 

ভূতীয় তর্কের উত্তরে বলেন, “অক্ষষ্যংচ বৈ ঢাতুন্দান্ঠযাজিন; সুক্কতং 
ভবতি অপাম সোমম্‌ অমৃত অভূম: ॥” চাতুন্মান্যাজীদের অক্ষত 
স্থর্কৃত হয়, তাহার! সোমপান করে ও অমৃত হয়। এই সব অর্থবাদ- 
বাক্যের অভিপ্রায় নহে যে কর্মফল নিতা। 4কেবল “অক্ষয্য ও “অনৃতঃ 
' পদ দ্বারা বুঝাইতেছে চাতুম্থান্ত যাঞ্গই প্রশস্ত । কারণ শ্রুতিতে আছে, 
তিদু যথা! ইহ কর্মোচিতঃ লোক: ক্ষীন্নতে এবম্‌ অমুত্র পৃণ্যোচিতঃ লোকঃ 
ক্সীয়তে । কৃষ্যাদি সম্পাদিত শন্তের স্যার, বাগাদি কর্প-সম্পাদিত ব্বর্গ- 


১৮২ সিদ্ধাস্তসার 1 


ও ক্ষ্িকু। । অতএব অর্থবাদ বাকান্বারা কর্শাফল নিত্য এবং সে কারণ 
জগৎ সত্য এই দিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না 1 
গে) অঙ্গ ক্রিয়া । 
পূর্বে বল! হইয়াছে, মীমাংসকরা কর্মশান্ত্র প্রণেতা ও কর্ণশাস্ত্রর 
ব্যাখ্যাত । তাহাদের মতে স্র্গই উপেয়। বৈদিক কর্ম তার উপায়। 
কর্ম উপদেশ ছাড়া বেদে আর যা কিছু আছে সব অনর্থক । সেজন্ক 
তাহার! বলেন, বস্তমাত্র উপদেশ অনর্থক । তাহাদের মতে বঙ্গ জানরূপ 
ক্রিয়ার অঙ্গ, অথব৷ উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ, ইহাই বেদের উপদেশ। যদি 
তাহা না হয়, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা :কেন? ইহার উত্তরে 
'আচার্ধয বলেন, ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, কারণ শ্রুতিতে 
আছে,-- 
“যেন ইদং সর্ধং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ” 
বাহার দ্বার সব জান! যায়, তাহাকে কি দিয়! জানিবে? ব্রহ্ম উপাসনা- 
ক্রিয়ার অঙ্গও নহেন, কারণ শ্রুতিতে আছে»_ 
“তদেব ব্রক্ম তৎবিদ্ধি নেদং যৎ ইদম্‌ উপাসতে ” 
তুমি তীহাকে ব্রহ্ম বলিয়া'জান, ধাহাকে “এই অমুক” এইক্প প্রতি- 
পাদন কর! যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ব্রঙ্গ শান্ত্রপ্রমাপক একথা 
বল কেন? ইহার উত্তরে বল! যায়, শাস্ত্রমাত্র অবিস্ভাকল্পিত বেদা-বেদিতা- 
বেদন এই ভেদ অপলাপ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, _ 
“্যস্ত অমতং তন্ক মতং মতং যন্ত ন বেদ সঃ” 
যাহার নিকট অজ্ঞাত তাহার নিকট জ্ঞাত | যিনি বলেন তাহাকে 
জামিক্বাছি, তিনি কিছুই জানেন নাই । এই অবিস্তা-কল্পিত ভেদ অপনীত 
হইলে, ব্রঙ্গ স্বত্বং প্রকাশ হুন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বিধির উদ্দেস্ত 
পুরুষকে স্বাভাবিক কামাদি প্রবৃত্তি ও ইন্জ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে বিমুখ 
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করিয়া আত্মবিষয়ক চিত্ববৃত্তির উত্থাপন, করা । তারপর অহেয় অন্থ- 
পাদেয় আত্মতত্ব শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন। 


শবিজ্ঞাতারম্‌ অরে কেন বিজানীয়াৎ” 
বিজ্ঞাতাকে কি দিয়! জানিবে ? 


অন্বম আত্মা ব্রহ্ম; এই আত্মঘাই বক্গ। 
(ঘ) বস্তম্বরূপ উপদেশ । 


মীমাংঘকদের আর এক আপত্তি যাহাতে হান উপাদান সম্ভব হয় 
না, সেরূপ বস্তর উপদেশ করিয়া ফল কি? যে বস্তু গ্রহণ করিতে 
পারি না, বা ত্যাগ করিতে পারি না, সেরূপ মহেন অন্থপাদণেন্ব 
বন্ত শুনিয়। আমার ফল কি? যেমন “সপ্তত্বীপা বন্থুমতী” “রাজ' 
যাইতেছেন” এ শুনিয়া লাভ কি? অতএব বেদাস্ত'বাকঃ 
অনর্থক | স্বীকার করি, স্থলবিশেষে বস্তমাত্র শ্রবণে লাভ আছে 
“যেমন এটী রঙ্ছু, এটা সর্প নহে” উহা শুনিয়া সর্প ভ্রমশীল 
বাক্তির ভ্রান্তিজনিত ভীতির নিবৃি হইলে এ বাকা সার্থক 
বটে। সেইরূপ অসংসারি আত্মবস্ত শ্রবণে যধি সংসারিব ভ্রান্তি 
নিবারিত হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম ত্রদ্ধোপদেশ সার্থক বটে 
কিন্ত রজ্ছু শ্রবণের পর সপত্রান্তি নিবৃত্তির ন্ান্স ব্রন্মত্বরূপ শুনিয়া 
ংসারিস্ব-্রান্তিনিবৃভি হইতে তো! দেখি না। যিনি বর্গ শ্রবণ 
করিয়াছেন তীাহারও বথাপূর্ব স্তখহুঃখ সারধন্থ থাকে 
দেঁখিতেছি। 

ইহার উত্তরে আচাধ্য বলেন, যে ব্রঙ্ষাত্মতত্ব অবগত হইয়াছে, দে 
পূর্বের স্তায় সংসারী রহিয়াছে, ইহা! দেখাইতে পারিবে ন!। শরীরে 
যাহার আত্বাভিমান আছে তাহারই ছুঃখভয়াদি হুইয়! থাকে | যাহার 
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রঙ্াত্ম জ্ঞান্বশতঃ অভিমান নিথৃত্ত হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞান জন্য 
দুঃখভয়াদি হইতে পারে না| ধনাভিমানী গৃহস্থের ধনাপহরণনিমিতত 
ছুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়! আবার সেই লোক সংন্যান লইয়া প্রত্রঙ্যা 
করিলে ভখন ধনাভিমান রহিত হয় 1! তখন আর তার ধনাপহরণ নিমিত্ত 
ছুঃখ হয না। কুগুলধারী গৃহস্থকে কুগুল নিমিত্ত স্তর অনুভব করিতে 
দেখিয়াছ বটে, সেই ব্যক্তি যখন কুগ্ডল ত্যাগ করে ও কুগুপিত্ব 
অভিমান ত্যাগ করে, তখন আর তার কুগুলিত্ব নিমিত্ত সখ 
হয় না! শ্রুতিতে আছে, 


«অশরীরং বাব সম্তং ন প্রিক়াপ্রিয়ে স্পর্শ ত” 


কি প্রিয় কি অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ অশরীর সব্বস্ততে স্পর্শ 
করে না। প্রশ্ন হইতে পারে, শরীরপাত হইলেই অশরীরত্ব হয়, 
জীবিত থাকিতে হয় না । ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে ঘে সশরীরত্ব 
মিথ্যা জ।ন নিমিত্ত । শরীরে আত্মজ্ঞানরূপ মিথাজ্ঞান ব্যতীত সশরীরত্ব 
কল্পনা! কর! যায় না। অশরীরত্ব নিতা) আত্মরর শরীর সম্বন্ধ অসিদ্ধ। 
শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যাভিমানমুলক ত্রাস্তি ছাড়া আর কিন 
নহে । যেহেতু লশরীরত্ব মিথ্যা প্রতায়নিমিত্ত অর্থাৎ মিথ্যাভিমানজন্ত, 
সেহেতু অভিমানশৃন্ত জীবিত বিদ্বানেরও অশরীরত্ব দিদ্ধ হইতে পারে। 
যেমন পরিত্যক্ত সাপের খোলস বল্সীকম্ত,পে শয়ান থাকে। জীবনুক্কের 
পরীরও তদ্রুপ থাকে। তিনি অশরীর অমৃত অপ্রাণ বর্ম কেবল 
তেজঃম্বূপ। অতএব যিনি ব্রক্ষাত্মভাব অবগত হইয়াছেন, তাহার 
পূর্বের স্তায় সংসারিত্ব থাকে না! ধাহার থাকে, নিশ্চন্ন তিনি 
বঙ্াত্মভাব অবগত হন নাই, এই সিদ্ধান্তই ভ্তাব্য( অতএব ব্রন্মোপদেশ 
নিরর্থক নছে। 
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৭1 বেদাস্তাচারধ্যগণের মধ্যে বিবাদ । 
(১) দ্বৈতবাদ। 


ছৈতবাদীরা বলেন ১ 

(ক) জীবাত্মা সকল পরম্পর ভিন্ন। 

(খ) ঈশ্বর এক। 

(গ) জীবাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। 

(ঘ) জগৎ পত্য। 

(ড) এই মতটা সমর্থন জন্ত তাহার! শ্রুতি উদ্ধার করেন, 

দ্ব! স্ুপর্ণ। সযুজা৷ সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্থজাতে । 
তয়োরনা পিক্সলং স্থাদ্বত্তি অনশ্নন্‌ অন্যোভিচাকণীতি ॥ 
সহচর ও প্রম্পর সথ৷ ছুটী পাখী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। একটী 
নানা কল খাইতেছে, অপরটী অনশন থাকিয়। দেখে মান্র। [ বৈশেষিক 
খ্য পাতঞ্জল সব দ্বৈতবাদী ]। 

(5) ছ্বৈতাচাধ্যর। অদ্ধৈভপর শ্রতির এইরূপ ব্যাখা! করেন £- 

আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদের জাতি এক | মনুষা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
যেমন মনুষা জাতি এক । সেইরূপ আস্ম। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, উছ্াদের 
এক জ্াতিত্ব আছে। সে জন্য আত্মা সব একরূপ বটে, কিন্ত এক 
নহে। এক জাতিত্ব বলাই অহ্থৈত শ্রুতির তাৎপর্য্য। 

(ছ) কেহ কলেন, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জল ভিন্ন হইলেও একত্র হইলে 
তাহাদের বিভাগ করা যার না। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অবিতক্তরূপে 
অবস্থিত, সেজন্ত তাহাদের বিভাগ করা যায় না, অবিভাগই অস্বৈত 
শ্রুতির তাৎপর্য্য । 

(জ) তৃতীয় আচার্য্যগণের যুক্তি এই, নদী নকল যেমন পৃথক, কিন্ব 
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সমুদ্রে বিলীন হইলে এক হইয়া! যায়, সেইন্ধপ আত্মামকল সংসার দশায় 
পৃথক, কিন্ত মুক্তি অবস্থায় ব্রঙ্গে লীন হইলে, ভেদ থাকে না। সামস্ত্িক 
অবস্থা বলাই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য । 


(২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | 


বৈষ্ণবাচার্য্ের৷ সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | ভেদাভেদবাদ বিশিষ্টা্বৈত 
বাদের নামান্তর মাত্র। এই মতে-_ 

(ক) ব্রহ্গ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, নিখিল-কল্যাণ-গুণের আশ্রয় । 

(খ) জীবাজ্মাসকল ব্রহ্গের অংশ, পরম্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্গের 
দাস। 

(গে) জগত ব্রহ্গশক্তির পরিণাম, স্থতরাং সভা । 

€ঘ) সর্বজ্ঞ বক্ষ, সতা জগৎ ও অল্পজ্ঞ জীব অভিন্ন । 

(ও) আনিত্য ও তাহ।র প্রভা বেরূপ স্বন্ধপতঃ ভিন্ন নহে; কিন্ত 
আদিত্য প্রভ। হইতে.অধিক। সেইরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন 
নহে, কিন্ত ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক । 

(5) বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখারূপে নানা, ব্রহ্ম সেইরূপ 
বক্গরূপে এক, কিস্তু জগৎ রূপে নান!। 

ছে) জীব যদি বর্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহার ব্রহ্মরূপ হইতে পারে না। 
উপনিষদে কিন্তু জীবের ব্রহ্মভাব বল। হইয়াছে । আবার যদি জীব ব্রক্ধ 
হইতে ভিন্ন ন! হয়, তাহা হইলে লৌকিক' ও শাস্ত্রীয় বাবার চলে না, 
কারণ ব্যবহার ভেদসাপেক্ষ। বেহেতু ব্যবহারের অপলাপ করা যায় না, 
অতএব জীব ব্র্ধ হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। 

(্) একত্ব জানে মোক্ষ, ভেদ জ্ঞানে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার 
নিম্পন্ন হর়। 


৬৯ 


বেদাস্তমত । ১৮৭ 


(৩) বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদ। 
শৈবাচার্ধাদের মত এই £-_ 

(ক) জীব ও জড় এই উভয় প্রপঞ্চবিশি্ই আত্মা! শিব । 

(খ) তিনিই কারণ তিনিই কার্ধ্য । 

(গ) চিৎ ও অচিৎ শিব.নামক ব্রঙ্গের শরীর । 

(ঘ) শরীরী হইলেও তাহার ছুঃথখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ শিনি 
স্বাধীন। জীব শরীরী বলিয়। ছুঃখ. ভোগ করে না। কিন্তু পরাধীন 
বলিয়া ছংখ ভোগ করে। জীব ঈশ্বরপরবশ । 

(ঙ) শরীর ও শরীরীর ন্তাকস বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে প্রপঞ্চ ও 
এক্স এক । 

(5) গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সেজন্ গুনী গুণবিশিষ্ট । প্রপঞ্চ- 
শক্তি ভিন্ন ব্রহ্ষকে জান৷ যায় না, সে জন্ত তিনি প্রপঞ্চণক্তিবিশিষ্ট, ইহা 
তাহার শ্বভাব। 

(ছ) দেবতা ও যোগীরা যেরূপ কারণাস্তর নিরপেক্ষ হইয়া, নানারপ 
স্থষ্টি করিতে পারেন, সেইন্প ব্রহ্ম অচিস্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূ(পে পরিণত 
হইতে পারেন। 

(জ) নানারূপে পরিণত হইলেও, তীহার একত্ব বিলুগু হয় 
ন!। 

(ঝ) তাহার কিছু অসাধ্য নহে, তাহাতে কিছু অসম্ভব নহে। ইহা 
সম্ভব ইহ! অসম্ভব, পরমেশ্বরে হইতে পারে না । তিনি অলৌকিক, 
লৌকিক দৃষ্টান্ত তাহাতে খাটে ন। 

(ঞ) তাঁহার নি শক্তি দ্বার! প্রপঞ্চাকারে পরিণাম নিরবয়বন্ধব ও 
কার্য্যব্যতিরেকে অবস্থান এই তিন অবস্থাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অতএব 
এই তিনই তাহাতে সম্ভব । 
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(৪) অদ্বৈতবাদ। 

অহ্বৈতবার্দীরা বলেন £-_ 

(ক) উপরোক্ত ভিনটা মতই যদিচ দ্ৈতবাদ, কিন্তু প্রত্যেকটা 
অধ্বৈতবাদ একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারিয়া, অদ্বৈতশ্রুতির নান। 
ব্যাখ্যা দিতেছেন। ইহাতে অধ্বৈজ্ববাদের যে সুদৃঢ় ভিত্তি, তাহার পরিচয় 
পাওয়।৷ যাইতেছে । 

(খ) দ্বৈতবাদির! যে *দ্বাবিমৌ” শ্রুতির দোহাই দেন, উহার অর্থ 
নহে, যে ঈশ্বর ও জীব পৃথক্‌, কিন্ত উহার অর্থ, চিদাভাস ভোক্তা, চিৎ 
সাক্ষী মাত্র। অর্থাৎ চিদাভাস কর্শ করে ও স্ত্বখছুঃখ ভোগ করে, 
আত্মা কোন কর্ম করেন না, সুখছুঃখ ভোগ করেন না; তিনি দ্রষ্টা, 
সাক্ষী মাত্র । দ্বৈতবাদীর। আত্মত্ব জাতি বা! অবিভাগ বা সাময়িক অবস্থা 
প্রভৃতি আত্মার যে অর্থ করিয়াছেন, উহা যুক্তিযুক্ত নহে । আত্মা বন্ধ 
নহে, আত্মা এক । 

অতএব আত্মার জাতি হইতে পারে না। আত্মা নিরংশ, অতএব 
বিভাগ হইতে পারে না । আত্ম অশরীর, তাহাতে কোন অবস্থা সংক্রমণ 
হইতে পারে না। অতএব দ্বৈতবাদ গ্রাহথ নে। , 

(গ) বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদীদের মতে জীব ও ঈশ্বর ভেদও বটে 
অভেদও বটে, ইহা হইতে পারে না। ভেদ ও অতেদ পরম্পর 
বিরুদ্ধ। ভেদ ও অভেদদ এক বস্তুতে এককালে থাকা অসম্ভব । 
য্দি বল ভেদ ও অভে্দ অবস্থাভেদে অবস্থিত অর্থাৎ সংসার-অবস্থাক় 
ভেদ আর মোক্ষ-অবস্থায় অভেদ, তাহ! হইতে পারে না, কারণ “তত্বমসি' 
কোন অবস্থাবিশেষের কথ নহে । জীব সর্বকালেই ব্রহ্ম, ইহাই, “অসি” 
একের অর্থ। 

(ঘ্) বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতমতও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এক বন্ধ নিয়বন্ধৰ 
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ও সাবয়ব, পরিণামী ও অপরিণামী হইতে পারে না । ভেদ ও অভেদ 
পরস্পর বিরুদ্ধ । | 

($) অদ্বৈত ব্রহ্গই যে বেদাস্তের তাৎপর্য্য ইহা কয়টী লিঙ্গ ছার 
ভান! যায়। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ববতা, ফল, অর্থবাদ ও উপ- 
পতি, এই কর়টা দ্বারা বেদের ভাৎপর্য্য নির্ণয় করা যার। 

(৯) উপক্রম--উপসংহার । প্রকরণের আদিতে এবং অস্তে যে বস্তর 
নির্দেশ করা হয়, সেইটা প্রতিপাগ্য বুঝিতে হইবে। ছাঙ্ট্যোগ্যের ষষ্ঠ 
প্রপাটকে, পিতা ভৃগু পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রকরণের আদিতে “একম্‌ এব 
অদ্বিতীয়ম্‌” অর্থাৎ ক্রিবিধ ভেদশূন্য এবং প্রকরণের অস্তে “এতৎ আত্মন্‌ 
ইদম্‌ সর্বম্‌» সমস্ত আত্মমর বলিয়াছেন, ইছ! ছার! অদ্বিতীয় ব্রহ্গই প্রতি- 
পাস্য বুঝিতে হইবে। 

(২) অভ্যান। পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করার নাম অভ্যান। যে 
বস্ত পুনঃ পুনঃ প্রতিপার্দিত হইয়াছে, সেই বন্ত প্রকরণের প্রতিপাস্ত 
বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রপাটকে নয়বার “তত্বমসি+ বাকা ঘর! অদ্বিতীয় 
ব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে বুঝান হইয়াছে । ইহ! ছারা অদ্বৈত ব্রহ্ধই 'প্রতিপা্চ 
বুঝিতে হইবে। 

(৩) অপুর্কতা । প্রতিপাদ্য বন্ত যদি অন্য প্রমাণের বিষয় ন! হয়, 
তাহা হইলেই সেই বস্তর অপূর্ব! সিদ্ধ হয় এবং সেট প্রমাণের তাহ! 
প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। 

“তং তু ওপনিষদং পৃচ্ছামি।” 
অর্থাৎ ব্রহ্ম মাত্র উপনিষদ্‌ বেদ্য বল! হইয়াছে। ইহা দ্বারা অদ্ধিতীয় 
বন্ধ প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। অসংসারী আত্মার জ্ঞান ছাড়া 
অন্ত যাহা কিছুর জ্ঞান সংস্কাররূপে জান! যায় | যেরূপ জাতমাব্রের 
স্তন্ত পানাদির জ্ঞান সংস্কারবশে জাত হয়। সেইক্ষপ কর্ের জানও 
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সংস্কারবশে জাত হয়। কিন্তু পরমাত্মজান উপনিষৎ ও গুরুছাড়া 
হয় না । 

(৪) ফল। প্রকরণের অন্থশীলনের ফল দ্বার! প্রতিপাদ্য বুঝিতে 
হইবে | মুক্তিই ব্রহ্গভ্তানের ফল বল! হইয়াছে । “তরতি শোকম্‌ 
আত্মবিং* আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার অতিক্রম করেন। “তরঙ্গ বেদ ব্রহ্ম ভবতি” 
যিনি ব্রক্ষকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম তইয়া! যান। ইহ! দ্বার! অদ্িতীয় ব্রহ্ধই 
প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। 

(৫) অর্থবাদ। অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংস! বাক্য। যে বস্তর প্রনংশা 
কর! হয়, সেই বন্তই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে । 'মছ্ধিতীয় ব্রঙ্গেরই উক্ত 
প্রপাটকে প্রশংসা কর! হইয়াছে। যথা-_-“ষেন অশ্রুতং শ্রতং ভবতি 
অমতং মতং অবিজ্ঞাতম্‌ বিজ্ঞাতম্‌।” যাহ শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয় 
শ্রত হয়। যাহ! মত হইলে অমত বিষয় মত হয়, যাহ! বিজ্ঞাত হইলে 
অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়। এই প্রশংস। বাকা হারা বুঝা যায় যে 
আদ্িতীয় ব্রহ্ধই তাৎপর্য্য। 

(৬) উপপত্ভি। প্রতিপাদনের যোগ্য যুক্তিকে উপপত্তি বলে। 
যুক্তির সহায়ে প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। যথষ্ট-একেন মৃৎ্পিণ্ডেন 
সর্বং মুগুয়ং বিজ্ঞাত' শ্তাৎ বাচারস্তনং বিকারঃ নামধেম্বং মৃত্তিকা! এব 
সত্যম্‌।” একটী মৃৎ্পিগ্ড জানিলে সমস্ত মৃষ্নুয় পদার্থ জান৷ যাক়। ঘট 
শরাব মৃত্তিকা মাত্র। বিকার কেবল বাক্যন্থারা আরন্ধ হয়) উহা 
নাম মাত্র । ঘট শরাব বস্তগত্যা কোন পদার্থাস্তর নহে, উহা! মিথ্যা, 
মৃত্তিকাই সত্য। এই যুক্তি দ্বারা বৈকারিক নিরাক্কৃত হইয়! ব্রহ্গের 
পারমার্থিকতা বুঝান হইয়াছে । ইছাদ্ধারা৷ বুঝা যায় অদ্বিতীয় বস্ত্ই 
প্রতিপাদ্া। নউপরোক্ত কয়েকটা লিঙ্গদ্বার। বুঝ! ধার শ্রুতিতে অদ্ধিতীয় 
সন্ষই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
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অতএব অদ্বৈত মতই বুক্তিযুক্ত ও সমীচিন। অর্ধল্লোকে ভগবান 

শস্বরাচার্য্য কোটা গ্রন্থের সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, 
* ব্রহ্ম সত্যম্, জগন্‌ মিথ্যা, জীবে ব্রদ্ধৈব কেবলম্‌ ” 
ব্্ম সভা, জগৎ মিথা, .জীবই বর্গ । 
মীমাংসা । 

ঠাকুর বলিতেন, বেলের খোসা শাস ও বিচি, শুধু শাস নিযে, খোসা 
ও বিচি বাদ শিলে ওজনে কম হয়। ঈশ্বর জীব জগৎ তিনের সমষ্টি ব্রক্ম। 
শ্ীরামচন্দ্রের সভাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক দিন আসিয়াছেন। 
সেই সময় শ্রীরা'মচন্ত্র শ্রীহনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে তোমার 
কি বোধ হয়?” শ্রীহনূমান বলিলেন, “রাম! আমি কখন দেখি, তুমি প্রভু 
আমি দাস, কখন দেখি তুমি পুর্ণ আমি অংশ, আবার কখন দেখি, তুমি 
আমি একাকার” । ইহাতে উপস্থিত সকলেই শ্রীহনুমানকে সাধুবাদ দিয়- 
ছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “তাচাকে ইতি কর! যায়? তিনি চিনির পাছাড়। 
পিপড়ের এক ধানায় পেট ভরে যায় কিন্ত সে মনে করে সমস্ত পাাড়টা 
মুখে করে নিয়ে যাবে।” “শিব শুক নারদ তিন জনে ব্রক্মসাগরে মান। 
নারদ নিকটে গিয়ে দের্ঠখই “হো হো” করে ফিরে আসেন। শুক মাত্র স্পশ 
করেছেন। শিব মাত্র তিন গণুষ জল পান করেছেন।” প্রক্ষলাগর 
নারদাদি শুধু দর্শন করিয়াছেন, শুকাদি স্পর্শন করিয়াছেন, আর শিব 
তিন গওুষ জল পান করিয়াছেন । বেদে আছে, 

“নৈষ। তর্কেন মতিরাপনেয়! ।+ 
তর্ক দ্বারা আত্মাকে লাভ কর। যায় না। অতএব কেবল তর্ক ছার! বঙ্গ 
লাভ হইতে পারে না । ভগবান বলিয়াছেন, 
“ন মে বিদুঃ স্ুরগপাঃ প্রতবং-ন মহ্র্যরঃ” 


৯৯২ লিদ্ধান্তসার | 


দেরগণ কি মহর্ধিগণ আমার প্রভাব জানিতে পারে না|] অতএব অধিকারী- 
ভেদে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রাভিপ্রায় বলিতে 
তইবে। 
, পঅধিকারি ভেদেন শান্্রানি উদ্তানি অশেষতঃ” 

অধিকারি ভেদে বিভিন্ন শান্ত্র উপদিষ্ট হইম্নাছে। একটি উপদেশ লক্ষ্য 

করিলেই নিজের উপকার হইবে। 
বালান্‌ প্রতি বিবর্তোরং ব্রহ্ষণঃ সকলং জগৎ । 
অবিবন্তিতম্‌ আনন্দম্‌ আস্থিতাঃ কৃতিনঃ সদ। ॥ 

রঙ্গের বিবর্ত এই জগৎ । সেই জগৎ বালকরাই নিয়ে থাকুক। 
তত্বজ্ঞ সদা অবিবর্কিত আননস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব কবেন। ঠাকুর 
বলিতেন, “গাছে কত ডাল কত পাতা এ গুণে কি হবে? বুদ্ধিমান 
এসব বাজে কাজ না| করে, আম পেড়ে খায় ও তুষ্টি লাভ করে।” 
এইখানে ঠাকুরের আর একটী উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
তিন জন কাঠুরে বনে কাঠ কটিতে যাচ্ছিল। অনেক ছুর 
গিয়ে তারা স্ু'দ্‌রি প্রভৃতি গাছ পেলে খুব খুসি হল। এক 
জন অপরিচিত লোক সেখানে বলিলেন, “এগিয়ে যাঁও.”। ছজন 
গেল, এক জন গেল না, স্ুদরি কাঠ কর্টিতে লাগল অবশিষ্ট 
দুজন খানিক দূরে গিয়ে শাল, সেগুণ মেহগিনি পেয়ে খুব খুসি হলে। । 
সেই পূর্বের লোকটা আবার বলিলেন, “এগিয়ে যাও” । এক জন শুনিল 
অপরটী সেই খানে কাঠ কাটিতে লাগিল । তৃতীয়টা খানিক দূর গিয়ে 
চন্দন গাছ পেলে, সে খুব লাভবান হইল। এই রূপে “এগিয়ে যাওয়াই” 
উন্নতির মূল মন্ত্র। পুজ্যপাদ শ্বামিজীও বলিতেন, “এগিয়ে বাও”। 
“এগিয়ে” যাইতে যাইতেই সত্যের দ্বারে উপনীত হওয়া! যায় । গোড়ানি 
ধতালাভের মহা অন্তরায় ও উদ্নতির পরিপন্থি। 


ব্দোস্তমত । | ১৯৩ 


৮1 আচাধ্যগণের ব্যবস্থা । 
চারিটা আচাধ্য | 


আচার্যগণ অতি করুণ । তাহারা জীবের মঙ্গলের জন্ত ভিন্ন ভির 
বাবস্থা কারিস্কা-গিয়াছেন। তুমি আমি কি বুঝি, কি জানি? নিজে 
একটা পন্থা! গড়িতে পারিব না। আমাদের মাথা হইতে যাহা বাহির 
হইবে সেট। কিন্ভুত কিমাকার একটা .উদ্তট হুইবেই। কারণ শক্তি 
“কাথায় ? মনে করলেই তো! শক্তি হয় না । আচার্যোরা মহাশক্তিশালী | 
ঠরাাপের শক্তির ইয়ত্বা কর! বার না। তাহার উপর তাহার জীবন- 
বাপী লাধন! করিয়াছেন। সাধনা করিয়া, দেখিয়া, নিজে বুঝিষ্ী, 
একটা সম্প্রণায় খাড়া করিয়া গিয়ান্েন। লোকে মাগ্রক গণুক ভারততীন্ 
আাচারযাগণের মনে কখনও এভাব উঠে নাই। তাহাদের পাধু 
উদ্দেন্ত । জীব তাহাদের প্রবন্তিত পথে গমন করিলে তাহারাই ইঠ্টলাভ 
করিবে। এই ভারতবধে প্রধানতঃ চারটা আচার্যের মত খুব চলি- 
তছে। ১। শঙ্করাচাধা, ২। রামান্জচার্যা, ৩। মধবাচার্ধ্য, 
*। বল্পভাচা্য ৷ 
রামাম্ুজাচাধা | 
পৃজ্যপাদ রামাছ্ছজাচাধোল মতে হব ত্রিবিধ_-চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। 
ঈশ্বর । 
স্বভাবতঃ নিরম্ত-সমস্ত-দোষ, অনবধিকঃ অতিশয়, অসংখোয় কল্যাণ- 
গুণ বিশিষ্ট, যাহা হইতে এই কুগতের স্থষ্টিস্থিতিলয়-রূপ লীলা হইতেছে, 
তিনিই ব্রক্ধ। তাহাকেই বান্থুদেব বা:পুরুষোদ্তম বলা হয়। অতএব 
তিনি সগ্ডণ অর্থাৎ কল্যাণগুণাকর ও নিগুশ অর্থাং নিখিল তেয়- 


প্রতানীক ৷ 


১৩ 


১৯৪ সি্ধান্তসার। 


বাস্থদেবঃ পরং ব্রঙ্গ কল্যাণগুণসংযুতঃ । 
ভবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥ 
কল্যাণগ্চণসংঘুত পরব্রহ্মই বাসুদেব । তিনি জগতের উপাদান ও 
নিমিত এবং জীবের নিয়ামক । 
সেই ব্রঙ্গ* চিৎ অর্থাৎ পুরুষ, অচিৎ অর্থাত প্রকৃতি, .উভযমের আত্ম! 
এবং অস্র্যামী । পুরুন ও প্রকৃতি তাহার শরীর । তিনি আত্মারূপে 
অবস্থিত, অতএব উভয়ই ভ্ঠাহার প্রকার বা বিধা। প্রলক্মে জগৎ 
এব্যাকৃত ব। অব্যক্ত অনস্থায় ব্রঙ্গে থাকে, স্থক্টিকালে নাম রূপ দ্বার 
ব্যাকৃত বা ব্যক্ত তয়। কাধ্যাবস্থাপন্ন প্রক্কৃতিপুরুষ ও কারণাবস্থাপন্ন 
গ্রকৃতিপুকূষ উভয়ই ভাশার শরীর । ভিনি আত্মারূপে উভয়াবস্থায় 
অবস্থিত | 


তভিদাভদবাদ । 


প্রকৃতি ঠাহার খরীর, মতএব প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অভিম্ন। জং 
পরিণামী ও বিকাবণাল, বন্ধ অপরিণামী ও নির্বিকার । অতএব 
বন্ধের তুপনায় জগত অসং ও অবস্ত। ভীব নিয়ম ও ত্রচ্ম নিয়ামক) 
জীব অল্পজ্ঞ এক্গ সর্বজ্জ ) অতএব জীব ও ব্রহ্গ স্বতন্ব বন্ত। তরঙ্গ অণগড 
অতএব জীব রঙ্গণ ভঠতে পারে না। তবে জীব বর্গের বিভৃতি 
এজন্ত বর্ষের শংশ বলী যায়, যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বল! বায়। 
আবার ভীব যখন ব্রন্মের শরীর অর্থাৎ ব্রঙ্গাত্বক তখন জীবব্রক্ষে তেদও বটে 
অভেদও বটে, এজন্য এই মতের নাম ভেদাভেদবাদ । 


চি ও অচিশু। 


জীব গরমাজ্বা হইতে ভিন্ন, নিত্য ও অণু । অচিৎ ভ্রিবিধ--ভোগ্য, 
ভোগোপকহণ-ইন্ত্রিয় ও শরীর । 


বেদান্ত । | ২৪ 


মায়া । 

রামানুজ মতে “মায়া” শবে অনির্বচনীয়। অজ্ঞানরপা বুঝান্ধ না) কিন 

বিচিত্রার্থ স্থিকর্তী ত্রিগুণাত্মিকা প্রন্কৃতিকে বুঝায়। 
তস্বমসি। 

ন্তন্বমপি+ বাকোর অর্থ__তৎ' শব্দে নিরত্ত-সমস্ত-দোষ, অনবধিক, 
অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণের আম্পদ, ব্রহ্ম বুঝার *ত্বম্‌” পদ দ্বায়া 
মিনি 'চিদ্বিশিষ্ট, ভীব ধাহার শরীর সেই বরজ্ষকেই বুঝায়। অতএৰ 
সামানাধিকরণ দ্বারা একই বস্তর প্রকার ভেদ বুঝাইতেছে। 


বাস্থাদেবের পঞ্চবিধ মূর্তি । 


বাসুদেব পরম কারুণিক ও ভক্তবংসল। তক্তবাৎসল্যহেতু তিনি 
লীল। করেন। লীলা হেতু অর্চা, বিভব, বৃহ, সুক্ম ও অন্ত্যামিরূপ 
পঞ্চবিধ মৃষ্ঠি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান কবিতেছেন। 

(ক) অক্চামুন্তি র্থাৎ প্রতিমা । 

( থ) বিভব মুস্তি মর্থাৎ রামাদি অবতার সমূহ । 

(গ) ব্যৃহ মৃষ্ধি অর্থাৎ বান্থদেব-সন্ষর্ষণ-গ্রহ্ান-অনিরুদ্ধ । 
[ বান্ুদেব-পরষাত্মা | নক্কর্ষণ-জীব। প্রদান্-মন | নিরুদ্ধ-মহস্কার। ) 

(ঘ) স্থপ্প অর্থাৎ সম্পূণ বড়গুণ। [ অপহত-পাপা, বিরজ, 
বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস অর্থাৎ অক্ষর, সত্যকাম-সত্যসংকল্প !]. 

(ভু) আন্তর্যামী মূর্তি জীবের হৃদয়স্থ ও জীব-প্রেরক । 

পূর্ব পর্ব ু্ঠি উপালনা দ্বারা দুরিতক্ষর হইলে, উত্তরোত্তর সৃষ্িত 
উপাসনার অধিকার জন্মে । অর্থাৎ মর্ছা মুর্ধির্‌ উপাসনা করিলে বিতব 
মূষ্ির উপাসনায় অধিকার হয়। এইরপ সর্ধশেষ অন্তরা মী-মৃর্কিতে 
উপাসনার অধিক!র হয়। 


১৯৯ সিদ্ধান্তসার । 


উপাসন! । 


উপাসন! পাঁচ প্রকার । 

(১) অভিগমন--ভগবংস্থানের মার্জন, লেপন ইতাদি | 

(২) উপাদান- গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ দান। 

(৩) ইজ্যা__পৃজ। | 

(৪) দ্বাধায়__মন্ত্জপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্তনাদি, 
ভগবৎশান্ত্র অভ্যান। 

(৫) ঘযোগ--একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান বা ধান। 


কর্ম্মজন্কা ন-সমুচ্চয়বাদ । 


রাষ়ানুঞ্জ মতে জৈমিনীর পূর্ববমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংনা একউ 
শান্তর । পূর্বমীমাংসায় কর্শ-উপদেশ। কন্ম না করিলে জ্ঞান হয় না। 
সেই হিসাবে পূর্বমীমাংসা কারণ, উত্তরমীমাংস। কার্ধা। অতএব উভয় 
শান্ত্রে কার্ধা কারণ সন্বন্ব রহিয়াছে । কর্মফল নশ্বর; জ্ঞান অবিনশ্বর 
বুবিলে, কর্মে বৈরাগ্য আসে । বৈরাগা হইলে, তবে মোক্ষে প্রবৃত্তি হয় । 
অতএব কর্াবশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন 
ংতমঃ 'প্রবিশস্তি বেইবিস্ভামুপাসতে 
ততো সয় ইব তে,তমে! য উ বিস্যাক্বাং রতাঃ। 
বিদ্যাঞ্চাবিস্তাঞ্চ বস্তদ্বোদোভগ্বং স 
অবিষ্ধয় মৃত্যুং তীত্ব? বিস্তয়ামৃতমন্ত্রতে ॥ 
বে শুধু অবিদ্তার উপাসনা করে, সে অন্ধতমতে প্রবেশ করে। থে 
শুধু বিস্তাতে বত 'নে অধিকতর তমতে প্রবেশ করে। বিনি বিস্ত! ও 
অবস্তা! উভদ্ধবকে ভ্রানেন, তিনি অবিস্তার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ঘ হইয়া বিস্তার 


স্বাবা, অমন লাভ করেন । 


বেদাস্তমত। ১৯৭ 


অতএব অবিস্ভ! অর্থাৎ কম্ম, বিদ্তা অর্থাৎ জান, এই উবে সয়তই 
মুক্তির সাধন । অবিস্ভ। কর্শ, বিস্কা! জান। 
জ্ঞানের অর্থ কি? 
রামান্ুজ মতে জ্ঞান শবের অর্থ ধ্যান-উপাসনা, বাকা জন্ক জান নছে। 
ধান কি ?-_-তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্থৃতি। এই স্থতিই মোক্ষের উপান়্। 
এই শ্বৃতি দর্শনসমানাকারা । ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্বতি দশনের মত 
হইয়! থাকে । 
শ্রতিতে আছে-- 
যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লত্যঃ | 
হবি ধাকে ক্ুপা করেন তিনিই তাকে লাভ করেন। 
গীতাতে আছে_ 
তেষাং সতত-যুক্তানাম্‌ ভক্ততাং শ্লীতিপূর্ববকম্‌ । 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাুপযাস্তি তে ॥ 
আমাতে আসক্ত চিন্ত গ্রীতিপূর্বক ভজনাকারীদের জ্ঞান দিই। 
'ভগবানের তক্ত এইরূপ ধ্যান দ্বার। তাহাকে লাভ করেন। 
রামানুজ মতে নিরতিশয়-আনন্দ, প্রিয়, অনন্য-প্রয়োজন। সকল-ইতর- 
বৈতৃষ্জা-রূপ মে জ্ঞানবিশেষ উহ্াকেই তন্কি বলে। পঞ্চবিধ উপাসনার 
অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান উতৎপয় চয়। ধ্যানাদি সহ ৬: দ্বারাই 
তগবৎ সাক্ষাৎকার হয় । এমন কি একমাত্র ভদ্কি হারাই ভগবৎ প্রাপ্তি 
হইতে পারে। ভক্তিজ্ঞান বিশেষ, ইহা “ইতর-বৈতৃষ্য-রূপিনী” । তগবান 
ব্যতীত অপর সর্ববস্তরতে যখন বৈতৃষ্ণ! জন্মে, তখন যে সদ্কি ছয়, সেই 
তক্তিই গ্ররূত ভক্কি। অতঙব বৈরাগা ব্যতীত ভক্কি কইতে পারে না। 
বৈরাগ্য সন্বপ্তদ্ধি হইতে জন্মে । সন্বগুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে. জষ্গে। 
ভ্রিবিধ আহার বর্জনীয় ; জাতি-হুষ্, স্পর্শছুষ্ট ও আশ্রয়-হই। জাতি-ছ 


১৯৮ | সিন্ধান্তসার। 


যেষন পেয়াজ লণ্ডন ইত্যাদি। এই কয়েকটা লাধন। দ্বার ভক্তি সিদ্ধ 
হয। 

(১) বিবেক অর্থাৎ সব্বশুদ্ধি। আছারগুদ্ধি হইতে লব্বশুদ্ধি 
ক্য়। 

(২) বিমোক-_কামানভিহজ । 

(৩) অভ্যাস__পুনঃপুনঃ অনুশীলন । 

(৪) ক্রিয়া ত্র ন্মার্ড কর্মানুষ্ঠান | 

(৫) কল্যাণ__সতা, আর্জব, দয়া, দান। 

(৬) অনবসাদ-_-দৈন্তবিপর্যয় | 

(৭) অনুদবর্য__তুষ্টি। 

' সিদ্ধি । 

এইরূপ ধ্যানরূপা ভক্তি দ্বারা পুরুষোভ্তম পদ লাভ করা যায় । 

বাস্থদেব এইরূপ সাধককে 
মামুপেত্ায পুনর্জন্ম হুঃখালয়মশাশ্বতম . 

অনস্তকালস্থায়ী পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপদ প্রদান করেন। মুক্ত পুরুষ 
কদ্ধের স্তায় সমান খ্রক্্া প্রাপ্ত হন কিন্তু সার্ষপ্য প্রাপ্ত হন না। 


মধ্বাচাধ্য | 


তত্ব দ্বিবিধ। 
মধ্যসুনিকে হনুমানের অবতার বলে। তাহার ষতে জীব অথু, 
তগ্গবানের দাস, বেদ নিতা ও অপৌরুবেয়, পঞ্চরাত্র শান্ত্রই জীবের 
আগ্রয়নীয়। জগৎ সভা । তত্বদ্বিবিধ স্বতগ্র ও অন্বতঙ্র। ভগবান বি 
স্বততপ্। জীব ও জগৎ অস্বতন্তর। 


বেদান্ত | ১৯৩১ 


হরিকে? 
বাহা হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি, জান, আবৃতি, 
বন্ধ ও মোক্ষ হয় তিনিই হরি। তিনি সকলের প্রভূ । হরি শান্ত 
প্রমাপক | | 


শান্তর কি? 


খক্‌, যু, সাম, অথর্ব, ভারত, পঞ্চরাত্র,। মূল রামায়ণ এই 
কয়টা শান্ত । 


মায় । 
* মায়া শব্ধের অর্থ ভগবদিচ্ছা | 


তব্বমসি। 


তত্বমসি প্রশংস। বাক্য ছাড়া আর কিছু নহে, বেমন *্যুপ আদিতা” 
অর্থাৎ বজ্ঞকাষ্ সর্ষের ন্যায় উজ্জ্ল। 


ভেদ বাদ । 


জীব ও হরিতে সম্পূর্ণ ভেদ আছে। (১) জীব ও ঈশ্বরে 
ভেদ (২) জড় ও ঈশ্বরে ভেদ (৩) ভীবের মধো ভেদ (৪) জড় 
ও জীবে ভেদ (৫) জড়ের মধ্যে নানা! ভেদ--এই পঞ্চবিধ ভেদ পত্য 
ও অনাদি । ৃ 2০ 8 
মম্থাৎ ক্ষরমতীতোহহ্মক্ষরাদপি চোত্রম£। 
অতোহশ্দি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুক্কযোত্তমঃ ॥ 


্রন্ধা, শিব, স্থুরাদির শরীর ক্ষরণ কেতৃ-__ঠাভার! ক্র | লক্ষ্মী অক্ষর । 
হরি লক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ । 


২৪ সিদ্ধান্সার । 


ভগবানের দাস্ত জীবের অবলম্নীয় | 


বিঞ্ুর প্রসাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না । প্রসাদ সংগ্রহ তাহার 
গণোৎকর্ষ জান হেতু হয়। নিগ্জের ভীনত্ব এবং বিষ্ণুর গুণোথৎকর্ষ ঘিনি 
কীর্তন করেন তাহার উপর বিষ প্রসন্ন হন। জীবের ভগবানের দাস্াই 
'অবলম্বনীয়। ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের অন্ত কর্তব্য নাই । সেবা 
তিন প্রকার ! 

(১) অঙ্কণ-_-ভগবানের স্মরণের জন্য সুদর্শন চক্রাদি নারায়ণ অস্ত্রের 
প্রতিকৃতি দেহে অঙ্কণ। 

(২) নামকরণ-_পুত্রাির নাম কেশব, কৃষ্জ প্রভৃতি রাখা । 

(৩) ভজন-_ 

(ক) বাচিক (১) সত্যবাকা (২) হিতবাকা (৩) প্ররিক্- 
বাক্য (৪) স্বাধ্যায়। 


(থ) কায়িক (১) দান (২) লোক পরিভ্রাণ 
(৩) পরিরক্ষণ । 


(গ) মানসিক (১) দয়া (২) ভগবৎ স্পৃহা 
(৩) শন্ধ। ৷ 


এই এক একটা সম্পন্ন করিয়া! শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করার নাম ভজন । 
এইরূপ সেবার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। ভগবানের 
প্রসন্নত লাভই পরম পুরুষার্থ। 


বিষুণর সামীপাই মোক্ষ। 
বিষুঃ প্রসন্ন হইয়! তাহার দাসকে মোক্ষ দান করেন। 
মধবমতে বিষু্র সামীপ্যাই মোক্ষ। 
বিষুং সর্ধবগুণৈঃ পূর্ণ জাত্বা৷ সংসারবক্ধিতঃ | 
নিছ£খানন্মতুক্‌ নিতাং তৎসমীপে স মোদতে ॥ 


ব্দোসমত। 1 ২৬১ 


সর্বগুণপুর্ণ বিষুকে জানিলে সংদার নিবৃত্ত হয়, হুঃখের অরসান হয় ও 
নিত্য আনন্দভোগ হয় । তিনি তাহার সমীপে রহেন। 


বল্লভাচাধ্য ৷ 


সেবা ছ্বিবিধ। 
বল্লভাচাধ্য বলেন, গোপকাধিপতি শ্রীরু্কই জীবের সেব্য। সেব। 
স্বিবিধ, সাধনরাপা ও ফলরূপা। 
দ্রব্যার্পণনিষ্পান্ত ও ক্যাক়ব্যাপারনিষ্পান্ক সেবা সাধনরূপা। 
মর জ্রীরুঞ্ণ-স্মরণ-চিন্ততারূপা মানসী সেবা ফলরূপা। গোলকে 
গোপীভাৰ প্রাপ্ত হইয়া খণ্ড রাসরসোৎসবে গ্রীক ভগবানকে 
সেবা করাই পুরুষার্থ। ইহাই বল্লভাচার্য্যের মত। ইহাকে 


পুষ্টিমার্গ বলে। 


শস্করাচাধ্য | 


রামন্থজ মতে ভক্তবতসল ভগবান জীবকে স্বীয় আনন্দ ধাম দান 
করেন-_-উহাই মোক্ষ। মধ্বমতে বৈকুষ্ঠলোক বিষুর সামীপ্যই মোক্ষ । 
আর বল্পভমতে গোলকে শ্রীকৃষ্ণের সহবাসই মোক্ষ । 

্রীণন্করাচার্ধ্য বলেন, ভগবানের সেবার দ্বার .ভগবৎ সামীপা ও 
ভগবৎ স্থান লাভ করাই মোক্ষ নহে । পদে পদে সেবাপরাধ হইতে 
পারে। সেইজন্ত পুনরায় সংসারে আমিতে হইবে । *ভগবানের পার্দ 
জয় বিজয় ইহার দৃষ্টান্ত | সালোক্য সামীপ্য গৌণ মুক্তি। উহা 
ছাড়া আর কিছুই নছে। প্রসংস*র জন্ত স্বর্গকে অমৃত বল। হগ্গ। কিস 
নির্বাণ মোক্ষই প্রকৃত মমূত । 


২০২ সিদ্ধান্তসার 


সাধনা । 

উপরে যাহা দেখা গেল তাহাতে বুঝা যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের 
পক্ষপাতী । শ্রীরামানহজ জ্ঞানমিশ্রা! ভক্তির পক্ষপার্তী | শ্রীদধ্যমুনি 
সেবাভক্তির পক্ষপাতী । আর ক্ীবল্লভ প্রেমাভক্তি ব! গ্রীতির পক্ষপাতী । 
নিগুণ ব্রহ্ম ও অদ্ব আনন্দলাভ, সগ্ুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য, বিষুঃ 
ও তাহার সামীপা, জ্ীকষ ও তাহার সহবাস, এই চারিটা লোক- 
দৃষ্টির সমক্ষে ধরা হইয়াছে । যাহার যেইটা ইষ্ট সে সেইটা লাভ করুক এবং 
লাভ করিবার চেষ্ট। করুক । মিছে তর্ক করিয়া, অদ্বৈত ব। দ্বৈতবাদ 
খণ্ডন করিয়া লাভ কি? এরূপ খণ্ডন করিয়া তোমার আমার কোন 
উপকার নাই। আচার্্যেরা সম্প্রনায়বর্তা । তাহারা নিজ নিজ মত 
দা্টের জ্ন্। বিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন । আমরা ধাহার হউক 
একজনের সিদ্ধান্ত লইব, তাহ! হইলেই আমানের কলাণ হইবে 1 শ্রীকৃষ্ণ 
ও তাহার সহবাস, বিষুঃ ও তাহার সামীপা, সগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্া 
হহার কোনটাই কম জিনিষ নয়। কোন একটী মতে সাধনা করিয়া 
পিদ্ধিগাত করিবার চেষ্ট/ করাই শুচিৎ। কোন একটি মতে সিদ্ধির 
জন্য কিছু কিছু সাধন! করিলেও কতকট৷ কল্যাণ হইবে । কেবল 
কথা-কাটাকাটি করিয়। কোন উপকার হইবে না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে সাধন! মানে সাধা বস্ত লাভের জন্ত আচার্য্যগণের 
প্রবন্ধিত মার্গ অন্থুবর্তন কর! । নিজ মতলব অনুযায়ী যা” তা, করিলে 
ঠিক সাধন! হইবে না। লৌকিক বন্ত লাভ করিতে হইলেও প্রচলিত 
নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়) অগ্রগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে 
হয়। তাহা না করিলে নিজে পথ আবিষ্কার করিয়! অগ্রসর গওয়! যায় না। 
সেইজন্য আচার্্যগণের প্রবর্তিত মার্থ অন্ুগঞ্ন করিলে তবে সিদ্বিলাভ কর! 
বাইতে পারে । এই সব মহাত্মারা ঈশ্বর লান্তের ভিন্ন ভিন্ন মার্গ প্রবর্তন 
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করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের প্রবর্কিত মার্গে যাওয়া ছাড়। সিদ্দিলাভ 
করিবার অপর উপায় নাই। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


অদ্বৈতসাধনা স্বাভাবিক | 
(১) সাধন! । 

সাধনার মধ্যে বুকে হাটু দিয়া ওঁষধ গিলানর মত কতক গুলি 
আছে । যেমন এতদ্দেশীয় বাল বিধবাদের ব্রহ্গচর্যা শিক্ষ। দেওয়া । বাল 
বিধবার ভবরোগের জ্ঞানই নাই। শাস্ত্রে বলিতেছেন, তোমার 
ভবরোগ আমি আরাম করিবই করিব। সমাজ তাতে সম্মতি দিতেছেন, 
অসহায় বালিকা নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শাস্ত্র ও সমাজের কঠোর 
শাসন মাথায় পাতিয়া লইতেছেন। নবীন যুকক সন্ন্যাস লইলেন, দেহ 
মনকে লৌহ শৃঙ্খলে বাধিলেন। দেহ মন শৃঙ্খলে বাধা হইতে না চাহিলেও 
শাস্ত্র, সমাজ ও ঈশ্বরের ভয়ে দেহ মনকে আর ছাড়িয়া দিতে পারিলেন ন।। 
চিরদিনের মত তাহাকে লৌহ কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন। বিধবার 
যেমন কালে সব সহিয়! বায় সংন্যাসীরও সেইরূপ কালে সব সহিয়৷ যায়। 
এইবূপে যেটা প্রথমে অন্বভাবিক থাকে, পরে কালে সেট! স্বভাবিক 
হইয়া যায় । 

সমস্ত সাধন। সিদ্ধপুরুষের আচার লক্ষ্য করিয়। লিপিবদ্ধ করা 
ক্ইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের যেটা স্বাভাবিক হইয়া থাকে, সাধকের সেইটা 
অনুকরণ করিতে হুয়। সংন্তাস ছিবিধ-_-(১) বিদ্বৎ - অর্থাৎ ভগবানকে 
জানিয়। সংন্তাস, আর (২) বিবিদিব! অর্থাৎ তাহাকে জানিবার জন্য সংন্টাস | 
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বিশ্বৎসংঘ্ঠান অর্থাং ঘধিনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয্বাছেন, 
আমর দেখি তাহার কোন কাম থাকে না, তিনি কোন 
আশ্রমতৃত্ত কর্্প করেন না, তাহার মনের বা ইন্ট্রিয়ের মোটে বিক্ষেপ 
হয় না। বিবিদিষ।সংন্ভাস--সাধকের এই গুলি সাধন হিসাবে অভ্যাস 
করিতে হয়। 
সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়। হয়ত! হর্ষে নাচেন, গান 

করেন, কাদেন। সাধক তাহার অনুকরণ করিয়! নাচেন, গান, কাদেন 
আশা, যদি সাক্ষাৎকার হয়! 

সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান সাক্ষাৎকার করিয়! হয়তে। স্থির হইয়া যান, তাহার 
বুদ্ধির ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া! বন্ধ হইর়| যায়। সাধক প্রাণের 
ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, বুদ্ধির ক্রিয়া বন্ধ করেন, আশা যদি সাক্ষাৎকার হয় । 
অতএব দেখ। বাইতেছে, সিদ্ধ ব্যক্তির যে গুলি স্বভাবতঃ হয়, সাধককে 
অন্থভাবিক উপায়ে সেইগুলি অনুকরণ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, 
“জন্ম সিদ্ধ ব। নিত্য সিদ্ধ ব্যক্তিরা লাউ কুমড়! গাছের মত, আগে ফল তার 
পর ফুল। সাধক অন্ত গাছের মত আগে ফুল তার পর কল” । কোন 
কোন সাধকের পুশ্পেই ফলবুদ্ধি হইয়া থাকে । তিনি আর অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পারেন ন। 

সকল সাধনার মধ্যে, সংগ্তাম অস্বাভাবিক হইলেও শ্রেষ্ট, কারণ 

সংন্ঠাসে সংসার-অভিমান নাশ হয়। 

যিনি বিধিপূর্ববক “সর্বং ভূরঙ্ম, স্বাহা” বলিয়। সংন্তাস লন তাহার অভিমান 
থাকিতে পারে না। বিধবার যেমন কোন ভোগেচ্ছ। মনে আমিলে, সে 
মনকে বলে “ছিঃ, মন, তুমি বিধবা, তোমার এসব কর্তে নাই”। সেইকপ 
সংস্কাসীর ভোগেচ্ছ। হইলেই ভিনি. মনকে বুঝান, পছিঃঃ মন! তুমি 
ঘ্রিরগৎকে সাক্ষী করিয়া সংন্তাস লইয়াছ, তোমার এ সবে ইচ্ছা হও! 
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উচিত. নছে। মন! তুমি যে পথের ভিথারী, তোমার আবার খান 
মপমান কি, সুখ ছুঃখ কি?” এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে হন 
আর বহিম্খ হইতে পারে ন।। দ্রীর্ঘবকাল অভ্যাস করিতে করিতে মন 
অস্তমুখ হই! যায় । . 

আচার্ধ্ের মত্বে অদ্বৈত সাধন! স্বাভাবিক । এই সাধন! গৃহস্থ ও 
সংস্তাসী উভয়ের হইতে পারে। তবে সংস্তাসীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
সোজা । গৃহম্থের পক্ষে খুব কঠিন হয়। এ বিষয় নিক্প লিখিত জনৈক 
প্রবীণ ও নবীনের কথোপকথন হইতে কতকটা বিশদ হইবে । 


(২) জীবনের আদর্শ । 


নবীন। মশীই, যাই বলুন হিন্দুধর্দ্ে বখেড়া অনেক । হিন্দুরা সব 
ব্ষিয়ে অকর্ধণ্য, ধর সম্বন্ধেও সেইরূপ অকর্শণ্য 

প্রবীন । এ বিবেচনা করিবার হেতু কি? 

নবীন। দেখুন না, ধর্দটা কর্মজীবনের বিরোধি । আপনি হয় ত 
বলিবেন সব ছাড় না হইলে ধর্ম হইবে না। 

প্রবীন । আচ্ছা, তুমি এই পঁচিশ বৎসর বয়সে ২০০২ টাকা 
মাহিনায় চাকরিটা পাইয়াছ। ইহার জন্য ৫ বৎসর বয়ল হইতে আরস্ত 
করিয়া কত রাত জাগিয়া বি এ, এম্‌ এ, প্রড়তি কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হইয়া, তারপর কত খোসামোদ বরামোদ করিয়!, তবে এইটা লাভ করি- 
াছ। এই ছুশো টাক। মাছিনার চাকরিটী পাইতে তোমাকে ২৭ বৎসর 
দৈহিক ও মানসিক অক্লাস্ত পরিশ্রম করিতে হ্ইয়ামছ। কত ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। আর ধর তোমার বল্পসী একজন ছেলে- 
বেলায় খেলিয়। বেড়াইয়াছে, সে আজ উপার্ষনক্ষম ন। হইন্থা। বাড়ী বসিয়া 
রহিম্নাছে। যদি এই ছুশো টাকা বেতনের চাকরির জন্ত ২* বংসর 
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সমক্$ ছাড়িয়। অক্লাস্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; আর ধর্ম জিনিসটা, কি 
না, ঈশ্বর লাভ , সেট! অম্নি হইবে? 

নবীন । এট। প্রত্যক্ষ ফল, সে জন্ত লোকের আগ্রহ হইতে 
পারে। ধর্শ জিনিসটা! প্রত্যক্ষ ফল তাহাতে এক্সপ আগ্রহ হইবে 
কেন? 

প্রবীন । এইটা আদরশের কথ।। তোমার আদর্শ সাংসারিক সখ 
ভোগ, আর এক জনের আদর্শ হইতে পারে, ঈশ্বর লাভ। তোমার 
আদর্শের জন্য তুমি কষ্ট করিতে রাজি মাছ, আর যাহার আদর্শ ঈশ্বর 
লাভ সেও তেমনি কষ্ট করিতে রাজি আছে । 


(৩) ধন্ম ও নীতি। 


নবীন। দেখুন না, সভ্য জাতিদের ধশ্ুট। অকর্ধণয নহে। উহাদের 
ধন্ম নীতিমুলক | সেট! কর্মজীবনের উপকারে আসে । 
প্রবীন। তুমি যে সভ্য জাতির ধশ্মু লক্ষা করিতেছ নীতিতেই তাহাদের 
ধর্ম পর্যবসিত নহে । ঈশ্বরে প্রেম, অবতারে প্রেম, তবে আত্মার কল্যাণ 
হয়, তারাও বলে। তবে নীতির খুব দরকার, সকল মতেই ইহা 
ধনের প্রথম সোপান। ঈশ্বরতত্ব শুক্র জিনিষ, সকলের অধিকার 
না ,ছইতে পারে। কিন্তু নীতি মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার হইতে পারে। 
এজন্য নীতিকে ভগবান সার্ববর্ণিকধর্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। 
সার্ধববর্ণিক অর্থাৎ সকল বর্ণের অধিকার । ইহাতে শ্বেত পীত কৃষ্ণ নাই; 
মন্ুয্ঝমাত্রেরই ইহ। অবলম্বনীয়। পণ্ডিত, মুর্খ, ত্রাঙ্গণ, চণ্ডাল সকলেরই 
ইহ] প্রতিপালনী্ক । ভগবান বলিরাছেন__ 
অহিংস! সত্যম্‌ অন্তেয়ম অকামক্রোধলোভতা 
ভূতপ্রিক্সাহিতেহা৷ চ ধর অস্নং সার্ববর্ণিকঃ | 
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(১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অন্তেয়। (৪) অকাম 
(৫) অক্রোধ (৬) অলোভ (৭) সর্বভৃতের প্রিয় বাঞ্ছ! 
(৮) সর্বভূতের হিত বাঞ্ছা। এইগুলি সার্ববর্ণিকের ধর্ম । 

এগুলিতে যদি অভ্যাস না থাকে, কোন ধর্মমার্গে কেহই এক 
পদও অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা ছুূর্নাতিপরায়ণ লোক 
ব! নিষিদ্ধানুষ্ঠায়ী তাহাদের ঈশ্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অধিকার 
হয় না। বে সমাজের উপযুক্ত নহে, সে ঈশ্বর বিষয়ে কি কথা 
কহিবে? 


(8) জীব কি? 


নবীন। বাই বলুন, পূজা আহ্ছিক জপ হপ এমব করবার আমাদের 
অবসর কোথায় ? 

প্রবীন। ইচ্ছা করিলেই অবসর হয়, ইচ্ছা না থাকিলে অবসরও 
হয় নাঁ। দেছের জন্ধ এত করিতে পার, আর যাহা হইতে দেহ মন 
ভোগ, তাহাকে কি একেবারে ভুলিয়া থাকা উচিত। ইহ। অকৃতজ্ঞত। 
নয় কি? 

নবীন। তাতে। বুঝলুম, সুবিধা হয় ন।। অনেক জিনিষ ভাবা বুঝেও 
করে উঠতে পারা বায় না। আবার দেখুন, অনেক রকম সন্দেহ 
মাসে । ঈশ্বর, দুর্গা, কালী, শিব, রাম, কৃ কার উপাসন। করি। 
এসব সত্য, কি কল্পনা! মাত্র? পরকাল, মুক্তি এসব বিষয়ে অনেক 
বাান্গবাদ। কোন্ট। ধরি ? * 

প্রবীন। যেটা ভাল লাগে সেইটা ধরতে পার। 

নবীন। আপনার! বলেন, গুরু না হলে হয় না) কোঁাস্ম এখানে 
বসে গুরু পাই। 


২৮ সিদ্ধান্তমার । 


প্রবীন । গুরু ছরকম। এক আচা্য-শুরু, দ্বিতীয় অন্ত্ধামী-গুরু। 
আচার্য্য গুরু না৷ পেলেও, অন্তর্ধামী গুরু আছেনহ | 

নবীন । অন্তর্ঘ্যামি আমি যদি না মানি বা ন। বুঝি । 

প্রবীন আচ্ছা, অন্তর্ধ্যামি ঘদি না মান, তোমার মন বা বুদ্ধি 
আছে। এই মন ঝ!বুদ্ধিই তোমার গুরুর কাজ করতে পারে। গুরু 
মানে পথপ্রদর্শক ছাড়। আর কিছু নয়। 

নধীন। ধরিলাম মন যেন গুরু হলেন, তার পর উপাসনা করা 
যায় কার ? 

প্রবীন । আচ্ছা, যেমন দেঁক্কের উপাসন। কর, সেইরূপ নিজ আম্মার 
উপাসনা কর। ধর, ত্রহ্ধ ঈশ্বর কালী শিব হূর্গী মুক্তি পরকাল স্বর্গ নরক 
এমব বিষয় তোমার জানবার কিছু দরকার নাই, তোমার নিজ আত্মাকে 
জান, ভাহ। হইলে সব হইবে । এটাতে! আর শক্ত নর । 

নবীন । আত্মা আছে কিনা? আত্ম কিরূপ? কি করে বুঝা 
যাইবে? 

গ্রবীন। একজন লোক বলিল, আমার জিহ্বা আছে কি না? এ 
বেমন হাসির কথা, সেইব্ূুপ আমার আত্মা আছে কিনা? এ প্রশ্নও 
সেইরূপ হাসির কথা। যিনি এই প্রপ্ন করেন, তিনিই আত্ম!) 
তোমাতে ভাব, কিকি আছে? 

নহীন। দেহ ও মন এই ছুইটী উপলব্ধি হচ্ছে । 

প্রধীণ। কেবল ছুটী বল্ছ কেন? তিনটা হয়ে যাচ্ছে। দেহ, 
মন আর যিনি এই দেহ ও মন উপলব্ধি করছেন তিনি অর্থাৎ সেই 


উপলব্ধি কর্তা ৷ 
নধীন। তাস্ছলে বলছেন, দেহ মন ও উপলব্ধি কর্ত। এই তিনটা 


জড়িয়ে “আমি” । 


রেগাঝধত”। ৬৯ 
শহীন। ই! ক্বাহাই বটে। এক্ষণ দেখ, স্কুল "দেহটা টধ 
চাকার খোল, তাহার তিতর বায়ুর ক্রিয়! হইতেছে। চলিতে হচ্ছ 
করিলে, ইচ্ছ! হওয়! মা বায়ু পারে শক্ষি দিল, তুমি পা মাঁড়িতে 
পান্সিলে। এই বায়ু সর্ব দেহ ব্যাপিয়। আছে। প্রাণ বাধুর অন 
শ্বাস ও প্রথ্থাস হইতেছে, অন্ন মুখে তুলিতে পারিতেছ। অপান 
বাচ্ছুর ক্রিয়াক্স সেই অন্ন মুখ হইতে পাকস্থনীতে আসিতেছে এবং 
মলমূত্জ রূপে বাহির হুইতেছে। সমান বানুর শক্তিতে ভূত্- 
গীত অক্পপানীয় মাংসরুধিরূপে পরিণত হইতেছে । ব্যান বায়ুর 
শন্ধিততে সমস্ত শরীরের পুষ্টি হইতেছে । উদান বায়ুর জন্ত মাটিতে 
পড়িয়া যাইতেছ না, ঈীড়াইতে পারিতেছ। এই বাযুই ড£5] 
87092 বা জীবনী শক্তি ব! ক্রিয়া শক্তি। শাস্ত্রে আছে, বা 
পীচট্টী। বায়ুর ভিতর মন আছে। মন অবয়বি পদার্থ। মন সংযোগ 
না হইলে কোন ক্রিয়া! হয় না। সেজন্ত মন যেন করণ, আর প্রাণ 
ক্রি । মনের মধ্যে বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিই কর্তা। আর পাঁচটা 
জ্ঞানেক্জিয়। পাঁচটা কর্শেন্জির, এরাও করণ। পাঁচটা বায়ু, পীচটী 
কর্দেক্জিয। পীচটা জ্ঞনেন্িয়। মন ও বুদ্ধি মিলিত এই সতেরটীকে 
সুষ্ক শরীর ব! লিঙ্গ শরীর বলে। | 
নবীন। স্কুল শরীর ও লুল শরীর, এই ছুইটী শরীর ? 
প্রবীন। হী! দুইটা শরীর) নুক্ম শরীর ও অবয়বী। এক্ষণ 
দেখ, প্রতিদিন কোমার তিনটা অবস্থা ভোগ হুইতেছে। জাগ্রত, 
স্বগ্রু "9 বুযুন্তি। জাগ্রত অবস্থায় স্থল ও সুগম শরীর দ্বারা করছ 
করিতেছ ও সুখহ্ঃখ ভোগ করিতেছ। স্বপ্নাবস্থায় স্থল শরীর 
নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়। থাকে, কেবল সুন্ শরীর দ্বারা কর্খ কর 


ও জুখদ্রঃখ ভোগ কর। নুযুণ্তি অবস্থার স্থল ও লুল দেহ 
3৪ | 


১০ নিদ্ধান্তসার | 


থকে না,- তুমি অচেতন হইয়া! পড়িয়। থাক/ ফোন কর্ম কর 
না.বা সুখছঃখ ভোগ কর না। নিদ্রার পর ক্তোমার: স্মরণ 
হয় “আমি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম--আমার কোন কষ্ট ছিল 
না”। অতএব নিদ্রাবস্থাক্ও তোমার উপলদ্ধি হুইতেছে। শ্বপ্ন 
কালে মাত্র ুক্সশরীর তোমার উপলব্ধি হইতেছে। স্যুস্তি- 
কালে মাত্র অন্ঞান উপলব্ধি হইতেছে। অতএব উপলন্ধি- 
কর্থা, তোমার এই তিন “বীর- সবল, সুক্ষ ও তজ্ঞান. ঝ 
কারণ। 'এক্ষণ দেখ, এই তিনটা শরীর প্রকাশ, তুমি প্রকাশক ৷ 
প্রকাস্থা আর প্রকাশক এক নহে। প্রকাশ্ঠ জড়, প্রকাশক চেতন। 
প্রকাশক তুমি চৈতন্তস্বরপ। দৈননিন জাগ্রতম্বপ্রসুযুপ্তি অবস্থার 
পরিবর্তন হইতেছে। কিন্ত প্রকাশক তুমি, ঠিকৃ সমভাবে প্রকাশ 
করিতেছ। এইবপে প্রতিদিন, পক্ষ, মাস, সম্বৎদর তুমি সমভাবে 
প্রকাশ করিতেছ । 

নবীন । স্থুপ ও শুক দেহ যর্দি কর্মী করে ও সুখছুঃখ 
ভোগ করে আর তারা 'জড়,. তাহা হইলে জড় দ্বারাই সব কর্ম 
নির্বাহ হইতেছে । 

প্রবীন । না, তাহা হইতে পাপে না। স্থল ও সুক্ষ দেহ 
উভয়ের উপাদান এক কাচ ও মৃত্তিকা উভয়ের .উপাদান 
এক।॥ কিন্তু কাচ শ্বচ্ছ। সেইবপ বুদ্ধি স্বচ্ছ। বুদ্ধিতে চৈতন্তের 
প্রতিবিদ্ব পড়ে। এই ঠৈতন্ত-প্রতিবিষ্ব-সংযুক্ত হুল্দেহ ও" স্ুলদেহ 
সর্ব. কর্ম করিতেছে ও স্ুথছুঃখ, তোগ করিতেছে । বুদ্ধি'প্রতি- 
বিদ্বিত চিৎকে চিদাভাস বলে। চিদাভাস-বুদ্ধি-মন-ইঙ্জরিয়-প্রাণ এই 
কষ্ুটী * মিলিতক জীব বলে। এই জীবই দেখে, শুনে, থায়, চলে, বসে, 
উঠে, সুখহুঃথ ভোগ করে। | 


বেদাস্কত। ২১১ 


(৫) জীব অমর। . 

নবীন। তাহলে তিনটা হচ্ছে) চিদাভান ব| জীব ও জি 
দেহ। টা 

প্রবীন। হা, স্থুল দেহের উৎপত্তি নাশ হয়। জীবের উৎপত্তি নাশ 
হয় না। জীব অনস্তকালস্থারী | শীস্তরে বলে, জীব মোক্ষাস্তস্থারী। 
ইনি এক দেহ হইতে অপর দেহে যান। যখন কোন দেছে প্রবেশ 
করেন, তখন জন্ম বলে) যখন দেহ ছেড়ে দেন, তখন মৃত্য বলে। 
অতএব স্থুলদেহের জন্মমৃত্যু হয়। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। এই জীবই 
এক লোক হইতে অপর লোকে যান। ইনিই কর্শ করেন ও সুখছুঃখ 
ভোগ করেন। জীব অনস্তকালস্থায়ী। এ মত হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান 
সকণে বিশ্বীস করেন। তবে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, যত দিন না মোক্ষ 
হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণ করিতে হয়। আর গ্রীষ্টানের 
বিশ্বাস করেন, এই একজন্মের কর্মই তাহার ভাবি গুভাগুভের পরি- 
মাপক এবং ঈশ্বরের শেষবিচারের দিনে তাহার ফলানুযায়ী হয় 'অনস্ত 
ত্ব্গ হইবে, নয় অনন্ত নরক হুইবে। জীবকে এই জন্মের কশ্শা 
করিয়া শেষবিচারের দিন অবধি ঈশ্বরাজ্ঞ। শুনিবার জন্ত বসিয়া 
থাকিতে হয়। অতএব জীবের দায়িত্ব গুরুতর এই অল্লকাশের 
কর্মের উপর তাহার অনন্তকালের স্ুখছঃথ নির্ভর করিতেছে । হিন্দুরা 
ওন্বর্গ নরক বিশ্বাম করেন এবং পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গ পাপ কর্ছের 
ফল নরক তাহাও বিশ্বাস করেন। তবে তীহারা বলেন, পুণ্য কর্মের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুযায়ী তাহাদের স্বর্দভোগ হইবে, তবে ভোগকাপ 
অনন্ত নহে, কিন্তু পরিমিত। সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠায়ীর গৌরব. 
লাঘবান্ুারে নরক ভোগ হইবে, উহাও পরিমিত কালের জন্ত। 
ভোগাবসানে তাহাদের মর্ত্য ভূমিতে আসিতে হইবে এবং কর্শ করিতে 


১২ সি্ধসসার সগার। 
কইবে। হিন্দুরা স্বর্গ ছাড়া অপরাপর উচ্চ'উচ্চ লোক স্বীকার করেন। 
তবে বোব্িদতে নির্ধাশ-দুক্তিই মুক্তি বলি! গ্রাথ। যাহা! হউক জনেক 
অবান্তর কথ। আসিয়! পড়িল। তোমার এ সমন্তে প্রয়োজন নাই। 
কারণ ভুষি বলিন্নাছ মুক্তি পরলোক স্বর্গ নরক দণ্ড পুরষ্কার ঈশ্বর কিছু 
ন! মানিক ধর্শ করিবে। 

শ্বীদ। হা, এ সব কিছু না বিশ্বাস করিয়। ধর্ম হইতে পারে কি 
না দেখিতে হইবে । 

ৰ (৬) আত্মার সন্ধান। 

. সি স্থল সুগম দেহের কোনট। “আমি, এই বিচার 

| 


(ক) 
১। আমি দেহ নহি, কারণ দেহের উৎপত্তি নাশ হয়। 
২। আমি প্রাপ নহি, কারণ, বাস চৈতন্তবর্জিদিত। 
৩। আমি মন নহি, কারণ, মনের বিকার হয়। 
৪। আমি বুদ্ধি নহি, কারণ, নিদ্রাকালে বুদ্ধি লীন হয়। 
৫। আমি অজ্ঞান নহি, কারণ অজ্ঞান চৈতন্ত নহে। 
চাযোছি হরর পচিদাতাস”কেও আমি প্রকাশ 
করিতেছি। 
 শ। প্রগুলি জড়, আমি চেতন, এগুলি প্রকাশ্ত আধি প্রকাশক । 
অতএর আমি চৈতত্বরূপ | 
(খ) 
রে জার বৃ কারণ স্থুল ও লুল্্দেহ ও চিদাভাস কর্ম 
কবে 


ব্হেয্রেড। পেরি, 
২। আমি সুখহঃখ তোগ করি না, কারণ স্ুলনুত্মদেহ ও চিনা 
ভান সুখছঃখ ভোগ্‌ করে । | 
৩। আমি কেবল জই!। 
(খ) 
১॥ আমি জাগ্রত নহি, স্থুলনুক্মদেহ জাগ্রতে থাকে । 
২। আঙি স্বপ্ন নহি, হৃক্সদেহ স্বপ্নে থাকে। 
৩। আমি সুযুণ্ডতি নহি, অজান স্ুযুণ্তিতে থাকে । 
৪। আমি এই সব অবস্থার প্রকাশক, অতএব আমি তুয়ীয় ধা 
চতুর্থ । 
(ঘ) 
১। চিদাভাস চন্দ্র সুর্ধয গিরি নদী সকলের প্রকাশক । 
২। আমি চিদাভাতসরও প্রকাশক । 
৩। অতএব আমি দর্ধপ্রকাশক । 
(৬) 
৯। এই জগৎ জাগ্রতে দেখিতেছি, কিন্তু শ্বপ্নকালে কিছুই 
থাকে না। রঃ 
২। স্বপ্র আবাগ সুবুণ্তিতে লয় হয়। 
৩। কিন্তু উপলব্ধি কর্তা আমার কোন অবস্থাতেই লয় হয় না । 
অতএব আমি সর্ব সার্জী। 
৪। অতএব আমি অবর্তা, অতোক্ত1!) মা প্রকাশক, অ্টী 
সাক্ষী । 
এইক্সপ বিচার কিছুকাল অভ্যাস করিলে আত্ম! চৈত্তস্বরূপ বোধ 
হইবে। তারপর আরও বিচার করিতে হুইবে। | 


হ১্গ্ত সিদ্বস্তিমার উনার 


(চ) 

৯। ভোগ্যজিন্যে প্রীতি হয, আমার সুখের জন্তা। 

২। স্ত্রীপুজে গ্রীতি হয় কারণ তাহারা আমার সুখের সাধন । 

৩। কিন্তু আমাতে প্রীতি, আমার স্থখের জন্ত ; অপর কাহারও 
স্থখের অন্ত নহে । 

৪ | আমার নাশ ন| হউক, ইহা আমার সর্বদ1 বাঞ্চনীয় । 

«| আবার দেখি এক জিনিষে শ্রীতি বেশী দিন থাকেনা; 
দ্বিনকতক ভাল লাগে, তারপর ভাল লাগে ন1। 

৬ বিস্ত আমাতে যে গ্লীতি, সে গ্রীতির বাভিচার হয় না। 

অতএব আত্মা সুখম্বরূপ | 

(ছ) 

১। আবার দেখি নিদ্রাবস্থায় কোন যন্ত্রনা থাকে না । রোগী অরোগী 
হ্‌র়। 

২। নিদ্রাবস্থায় কোন বিষয় নাই বটে, কিন্তু একটু সুখ বোধ হয়। 

৩। যখন বিশ্রাম করি অর্থাৎ তুষ্ধীভাবকালেও নিশ্চিম্ত অবস্থায় 
একটু স্থখ হয়। 

৪1 অতএব সুখ বিষয় ন৷ থাকিলেও হইতে পারে । 

€| অতএব আত্মা নির্ব্বিষয়, উহ্হাতেও সুখ হইতে পারে। 
অতএব আত্মা চৈতত্তশ্বরূপ ও সুখস্বরূপ জানিয়া আত্মার উপাসনা 
করা যাইতে পারে। 

নবীন। . আত্ম! চৈতত্তন্বক্ূপ একরকম বুঝা যায় । আত্মা 
সুখস্বক্ূপ এটা বুঝ! মুস্কিল। 

প্রবীন। তুমি চাকরি. কর, স্ত্রীপুত্র, মানসন্ত্র, টাকাকড়ির 
চিন্তায় সতত র্যন্ত । তোমার বুদ্ধি রজগুণে ব্যাপ্ত । আত্মা বা চিৎ 


ব্যোকাহত। ডিক 


পরিষ্কার ভাবে তোমার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইতে পারিতেছে- না । 
সেজন্য আত্মার স্ুখাংশ তিরস্কত হইতেছে। অগ্নির ওঁষ্য' ও দীষ্চি 
ছুই আছে। নীরে যেমন উষ্ণ অংশ সংক্রমিত হয় কিন্তু দীপ্তি অংশ 
সংক্রমিত হয় না সেইন্দপ তোমার বুদ্ধিতে চৈতন্যাংশ বরং প্রতিভাত 
হইতেছে কিন্তু সুখাংশ প্রতিভাত হইতেছে না। যদি তোমাতে শাস্ত- 
বৃত্তি আসে, তাহা হইলে ছুইটাই সংক্রমিত হইবে । যেমন কন্ঠে 
অগ্নির দীপ্তি ও ওষ্থ্য ছুইই সংক্রমিত হয়। 

নবীন। এ অবস্থায় আত্মা চৈতন্তন্বূপ বুঝিয়৷ সত্তষ্ট থাকিতে 
হইবে। 

প্রবীন। হা, তাহাই বটে। আত্মার স্ুখাংশ উপলব্ধি করিতে 
হইলে, শান্ত্রমত নাধন প্রয়োজন। তাহার কাঠখড় ঢের। তাহার 
আশ খুব কম। যাহ হউক উপবাসের চেয়ে ভিক্ষা ভাল। মোটে 
কিছু না করার চেয়ে কিছু কর! ভাল। তাহার পর আরও বিচার 
করিতে হইবে । 

(জ) 

১৯1 আমার আত্ম যেমন প্রকাশক অপর সকলের আত্মা'ও সেইরূপ 
প্রকাশক । তাহাদেরও স্থুলনুক্্র্দেহ দ্বার কন্ম নিষ্পন্ন হয় ও ভোগ 
আস্বাদন হয়। তাহাদের আত্মও মাত্র প্রকাশক । 

২। সেইবপ মানুষ পাখী জীৰ জন্ত গাছপাল। সব জীবের আত্ম! 
প্রকাশক । 

(ঝ) ণ 

১। স্থুল সুস্ম দেহের অবয়ব আছে, প্রকাশকের 'অবন্নব নাই । 
অতএব প্রকাশক একজাতীয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জল এক- 
জাতীয়, সেইক্প সব আত্মা একজাতীয়'। 


২। যদি পা্রগুলি ভেঙ্গে যায়, সব. জল এক হুইয়! বার়। খিতিনন 

মেছ আত্মার অবচ্ছেদক মাত্র। 
(ঞ) 

১। আত্মা নিরবরব। অতএন ঠৈতন্তের আবার অবচ্ছেদক হইবে 
কি রূপে? উহা কল্পনা মাত্র । ঘটাকাশ বলা যার বটে, কিন্তু 
বাস্তবিক আকাশের অবচ্ছেদক হুইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার 
অবচ্ছেদক হইতে পারে না। উহা! কল্পন। মাত্র। 

২। অতএব আত্মা মাত্র এক জাতীয় নহে কিন্ত এক। সব মানুষে 
জীব জন্ততে, কীট পতঙ্গে, গাছ পালায় এক আত্ম। রহিয়াছেন এবং 
সমতাবে প্রকাশ করিতেছেন । 

(উ) 

যর্দি দেহ আত্মার অবচ্ছেদক এই কল্পন! মিথ্যা বুঝ! যায়, আত্ম 
অতীত বর্তমান আগামী সকল কালে বিরাজমান বুঝা যাইবে। অবচ্ছেদক 
দেহের উৎপত্তি নাশ আছে, সেক্রন্ত তাহার অতীত বর্তমান আগামী 
কাল আছে। কিন্তু আত্মার অতীত বর্তমান আগামী কাল হইতে 
পারে না। অতন্রব আত্মা নিত্য বা সতবস্ত । 

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহ্ম়ং সনাতনঃ | 

এইব্ধপ বিচার করিতে করিতে আত্মা এক নিত্য চৈতন্তন্বক্প বুঝ! 
যায়। আত্ম! এইরূপ বুবিয়। আত্মার উপাসনা করা উচিত। উপাসনা 
অর্থাৎ নিরন্তর চিস্তা। দেহকে যেমন কখন বিস্বতত হই না, সেইরূপ 
আত্মাকে কখনই বিস্থৃত ন হওয়াই, আত্মার উপাসন!। 

উপাসনার সমম্ন তুমিই উপান্ত, এই তুমিই আমি, অতএব 
আমিই উপাস্ত। আত্মগীতাতে আছে, এইরূপ আত্মার উপাসনা করিতে 
করিতে কালে জ্ঞান ফলিবেই ফলিবে। 


খেবাধাজত | হইব 
(৭) অন্ধ ও গন্ধ 

আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে । 

১। সর্ধ ভৃতাস্তরস্থ আত্মা ও আমার আত্মা একক । 

২। সর্বভূতাত্তরন্থ আম্মা! বক্ষ -চৈতন্ত। 

৩। অতএব ব্রহ্ধাচৈতন্ত ও প্রত্যক্চৈতন্ত এক । 

৪। অতএব ব্রন্বের উপাসনা ও আত্মার উপাসনা! এক 
হইতেছে । এইবার তোমায় ছুই একটী নজির বলিব। বশিষ্ঠ 
বলিয়াছেন,_ | 

সর্কভূতাস্তরস্থায় নিত্যশুদ্ধ চিদাত্মনে। 
প্রত্যকৃচৈতন্তরূপায় মহুমেব নমঃ নমঃ ॥ 

সর্ধবভৃতাস্তরস্থ, নিত্যশুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ, ও আস্তর চৈতন্তরূপ যে: 
আমি, সেই আমাকে বারবার নমস্কার | 
ক্তিতে আছে,_ 

ত্রিষু ধামস্থ হদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যৎ ভবেৎ। 
তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষীচিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ | 

তিন ধামে যে ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ আছে তাহ। হইতে বিলক্ষণ 
সাক্ষী চিন্ম/ত্র যে আমি সেই আমিই সদাশিব। 

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুুপ্ত্যাদি যৎ প্রপঞ্চং প্রকাশতে 
তৎ ব্রঙ্ষাহম. ইতি মা সর্ব্ববন্ধাৎ প্রমুচ্যতে | 

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুণ্তি আদি প্রপঞ্চ যে আমি প্রকাশ করিতেছি, 
সেই আমিই ব্রহ্ম ইহা! বুঝিলে সর্ব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। ভগবান 
বলিয়্াছেন,_- 

মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ । 
জীব আমারই অংপ কিন্ত অবিস্ভাহেতু সর্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 


২১৮ সিদ্ধারালার | 
৮। আত্মধ্যান স্বাভাবিক । 

অতএব বুঝিতেছ তোমাকে কিছুই মানিয়! লইতে হইবে না, 
অন্ধ বিশ্বাস করিতে হুইবে না। আঁপন আত্মা সম্বন্ধে তোমার 
সন্দেহ আসিতে পারে নাঁ। এইরূপ উপাসনার কালাকাল নাই, 
কোন জিনিসপত্র নাই, কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, কোন 
গুরুর দরকার নাই, কোন গ্রন্থের দরকার নাই, কিছুরই দরকার 
নাই। অন্ত উপান্ত দেবতার ধ্যান করিতে বুদ্ধির কিছু না কিছু 
পীড়া হয়। যে জিনিষ দেখিতে পাইতেছি না! সেই জিনিষ কল্পনা 
করিয়া ধ্যান কর। কঠিন হইতে পারে। তার জন্য নিভৃত স্থান, 
কোনরূপ বিশ্ব না হম, এসব দরকার। কিন্তু আত্মধ্যানের জন্য 
কিছু প্রয়োজন নাই। চোক্‌ চেয়ে আত্মধ্যান হইতে পারে। 
মহাকাজের ভিড়ের মধ্যে আত্মধ্যান হুইতে পারে। লোকের সঙ্গে 
কথা বলিতে বলিতে আত্মধ্যান হইতে পারে। “কাজ করছি” সে 
সময় যদি,বোধ হয় “একাজ স্থল দেহ ও ক্স দেহ করছে, আমি 
করছি না” ইহাতে সে কাজের ব্যাঘাত হইতে পারেনা । “ম্থখ হুঃখ 
ভোগ করছি” যদি বোধ হয় “এ স্ুখছুঃখ ভোগ স্থুল ও সুজ দেহ ভোগ 
করছে, আমি ভোগ করছিনা”, ইহাতে স্ুথ ছঃখ ভোগ কম হবে না। 
সেইরূপ কাজকর্খ স্থুথছঃখভোগ কালেও এই আত্মজ্ঞনের বাধা 
হইতে পারে না) « পথে চলিতেছি ” বোধ হয় “ স্থুলসুক্দেহ যাচ্ছে, 
আমার গমনাগমন নাই” । “অন্ন থাইতেছি বোধ হয় “দেহ খাচ্ছে, আমি 
খাচ্ছি না”। «শয়ন উপবেশন করছি” বোধ হয় “দেহ শয়ন উপবেশন 
করছে, আমি করছিনা”। “মল মূত্র ত্যাগ করছি” বোধ হয় “আমি কিছু 
করছি না, দেহ মল মূত্র ত্যাগ করছে”। “দেখিতেছি বা আগ 
লইতেছি* বোধ হয় প্দেহ দেখিতেছে আখ লইতেছে, আমি কিনুই করছি 
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নাঁ। শকিছু ভাবছি” বোধ হয় “মন ভাবছে আমি কিছু করছি না”। 
"করব, বা না করব, একটা ভেবে ঠিক করলুম* বোধ হুর বুদ্ধি এটা ঠিক 
করলে, আমি কিছু করছি না*। 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত তত্ববিৎ 
পশ্ঠান্‌ শৃরন্‌ স্পৃশন্‌ ভিন্ন গচ্ছন্‌ প্বপন্‌ শ্বদন্‌। 
প্রলপন্‌ বিস্জন্‌ গৃহ, ্রিবন্গিমিবন্পপি 
ইন্জিযানীক্িয়ার্থে বর্তস্তে ইতি ধারন 
বুক তথবিৎ ইঞজিরগণ নিজ নি্গ বিষরে প্রবৃত্ত হইতেছে বুঝিযা, 
আমি কিছুই করিতেছি না মনে বরেন। দর্শন শ্রবণ স্পর্শন 
স্রাণ ভোজন গমন নিদ্রা শ্বাস কথন বিসর্গ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ 
ইঞ্জিয়গণের ও প্রাণের ব্যাপার বলিয়া বুঝেন। অতএব ইহ! 
অপেক্ষা সহজ আর কি হইবে? 
নবীন। তা বটে। 


(৯) হিন্দুধর্মের উদারতা | 


প্রবীন । আর তুমি বলিয়া ছিলে, হিন্দু ধর্শের কর্ণ জীবনে উপকারিতা 
নাই। ইহাও ভূল। আত্মা এক, এই ধারণাপেক্ষা! উচ্চ উদার ভাব কি 
হইবে? হিন্দু মুসলমান খৃষ্ঠান বৌদ্ধ পারনি বে ধর্ম্দাবলম্বিই হউক, 
সাছেব দেশী ইউরোপীয় আমেরিকাবাসী আফ্রিকাবাসী এসিয়াবাসী 
সকলের এক আত্মা। সকলের দেহ মন পৃথক হুউক, কিন্তু সকলের 
এক আত্মা । ইহা অপেক্ষা উচ্চ উদার ভাব কি হইবে ১ পৃথিবাঁর 
যাবতীয় মানুষ কখন একটী উপান্তের উপাসক হইবে ন71। কথন সব 
মাঙষ এক বীণড ভজিবে না) কি এক কালী, কি এক রুষ্ণ ভঙ্গিবে না) 
কি এক আল্লা ভ্ভিবে না। সমস্ত জীববুদ্ধি এক করিব, ইনকা চেষ্টা কর! 





২০ | রিস্কৃরিসার। 
যেরূপ অন্থাভাবিক ও অসম্ভব ) সেইন্বপ সবাই এক ধর্শমতাববাটী হইবে 
ইছার চেষ্টাও সেইরূপ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব । কারণ, গতি জীববুদ্ধি 
বিভিন্ন । দেখ খৃষ্টানদের, নিজেদের মধ্যে কত সম্প্রদায়, হিন্দৃদের মধ্যে 
কত উপাসক সম্প্রদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, মধ্যে বিভিন্ন মত 
বিবিক্ন আচার । কিন্ত যে অংশে সকল জীব এক্‌, সেই অংশ পরিস্ফুট 
করা, অস্বাভাবিক অসম্ভব হইবে ন|। ভগবান বলিয়াছেন,_ 
“ না সতঃ বিস্ততে ভাব না! ভাবঃ বিস্ততে সতঃ * 

অর্থাৎ যেট। আছে সেটা করা যায়, যেটা নাই সেট! করা যায় ন!।' 
অতএব হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ইহুদি পারসি, তোমাদের য! যা ভিন্ন ভিন্ন 
উপান্ত আছে, তাহার উপাসন। কর এবং তাহাতে তোমাদের নিষ্ঠা 
আরও বাড়ক। কিন্তু তোমাদের সকলের এক আত্মা, এই জ্ঞান 
পরিস্ফুট কর। কারণ এটী চরম সত্য। 

এই জানের অনুশীলন কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ আছে। ভারতেতর 
জাতিতে ছড়িয়ে পড়ক ইহাই বাঞ্ছনীয়। কারণ সত্য কোন বর্ণের 
কি কোন জাতির এক চেটে হওয়া উচিত নহে। সকলেরই আত্ম! 
আছে। অতএব সকলেরই জ্ঞান হওয়া উচিত। যদি জাতিনির্ব্িশেষে 
আত্মা থাকিতে পারে, আর সেই থাকাবস্তকে জানিলে কি দোষ হুইবে ? 
যদি ন। থাকিত তুমি বলিতে পারিতে, আমর! কণ্ করিয়া! অর্জন 
করিয়াছি, তুমি কষ্ট কর নাই, তোমাকে দিব কেন? ইহ! যুক্তি যুক্ত 
বটে। কিন্তু “আত্মা” তো তোমার আছে আমার নাই, তাহা তো! নয় । 
আজ এই খানে শেষ। 

(১০) ছুটি বস্তু অদ্বেষণীয়--আত্ম! ও অবতার । 

উপরোক্ত কথোপকথন হইতে দেখান হইল, আত্মোপাসন। কিরূপ 

স্বাভাবিক উপাসনা । 


বোম । ২২১ 
অতএব অদ্বৈভলাধন! স্বাভাবিক, ইহা। প্রতিপন্ন হইল | লেজক্ত 
শ্ীহীঠাকুর বলিয়াছেন, . 
»অন্ৈত জ্ঞান আীচলে বেধে যেখানে ইচ্ছ। য1” 
সাধন! নার্গে ছইটা অন্বেষলীগন বসত) প্রথম আত্ম] দ্বিতীয় অবতার । 
বিবেক বা বিচার দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়। ভালবাস! স্থারা 
অবতারের প্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে হয়। কর্মন্বারা চিত্তগুদ্ধি হইলে 
বিচার বা ভালবাম! এসে বান্ধ। আত্ম বা অবতার মনকল্িত নছে, 
কিন্ত অতি লত্য বস্ত। ভগবদ্গীতা ও ভাগবতে এই ছইটী বন্তর সাধন! 
বিবৃত আছে। 








দশম পরিচ্ছেদ । 
ভারতীয় সম্প্রদায় । 
১। শঙ্করাচাষ্য। 

ভগবান শক্করাচার্য্যের চারিটা প্রধান শিষ্য--পন্পপাদ, হম্তামলক, 
স্ুরেম্বর ৭ মগুণমিশ্র ও ত্রোটক । 

পল্মপাদের হুইটা শিষ্ঠ-_-(১) তীর্থ (২) আশ্রম। 

হস্তবামলকের ছ্‌ইটা শিষা-_(৩) বন (৪) অরণ্য । 

সুরেস্বরের তিনটা শিক্য-_(৫) সরম্বতী (৬) পুরী (৭) ভারভী। 

ত্রোটকের তিনটা শিষ/---(৮) গিরি (৯) পর্বত (১০) সাগর । 

এই দশটা শিষ্যের নামে দশনামী সংন্তাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত ভইয়াছে ) 
এই সম্প্রদায়ের মঠ ভারতের সর্বত্র আছে। 


২২২ সিদ্ধাস্তসার। 


২1 বিভ্ভারণ্য স্বামী । 


দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রনায়ের মধ্যে বহু শক্তিমান পুরুষ আবিতৃত 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে অসাধারণ ধীশজিসম্পন্ন পৃজ্যপাদ বিগ্ভারণ্য স্বামী 
সর্ধবাপেক্ষ। বিখ্যাত । তুঙ্গভদ্রা নধীতীরে পন্পাক্ষেত্রে মাপ্বাচার্ধ্য বাসু 
করিতেন। মধ্বাচার্যের পর এবং বল্লভাচার্য্ের পূর্ব্বে ইহার আবির্ভার 
হয়। গার্হস্থে দারিদ্র্যহেতু ইহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হ্য়। 
বহু সস্তানসন্ততি থাকায় দরিদ্রের তীক্ষত। ইহাকে বড়ই ক্লিট করে,। 
এইরূপ কষ্টে চল্লিশ বৎসর কটে। একিনঞভগবান বিরুপাক্ষ দর্শনের 
সময়, এক সিদ্ধপুরুষের দর্শনসভ ইহার 'ঘটে। মহাপুরুষ কৃপ। করিয়া 
তাহাকে একটা ভগব্দ “ন্তোত্র” দেন। “এই স্তোত্র পাঠ করিও, 
দ্রবা লাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে,” ইহ। বলিয়। সিদ্ধপুরুষ চলিয়া 
যান। তারপর গায়ত্রীপুরশ্চরণসহকারে স্তোত্রপাঠ করিয়াও যখন 
কিছুতেই দারিদ্রা ঘুচিল না, তখন মাঁধবাচার্য্য বিরক্ত হুইয়৷ সংন্যাস 
তায়েন। 

সংন্াস লইবামাত্র তাহার দেবতা প্রত্যক্ষ হয় এবং দেবতা সাক্ষাৎ 
হইয়া তাহাকে বর চাহিতে বলেন। তিনি সংন্তংন লইন্ল! পর্বত্যাগ 
করিয়াছেন, অতএব বর প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। অবশেষে 
দেবতা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়। তাহাকে বর দেন, “তুমি সর্ববিস্তায় পারদর্শা 
হইবে এবং তোমার নাম বিস্ভারণ্য রহিল” | 

তারপর বিজয়ান্গরে ছুর্ডিক্ষ হইলে, তিনি স্বর্ণবৃষ্টি করেন; কর্ণাট 
দেঁপে অস্তাপিও কাহারও কাহারও নিকট সেই দীনার আছে। ইহাতে 
ত্তাহার বশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দেবতাপ্রসাদে নানাবিষয়ে 
তিনি গ্রন্থ 'রচন। করেন। বৈভপান্ত্,। মীমাংসা, ব্যাকরণ, ধর্শশাস্ত 


বেদাস্কমত।। ৃঁ হু 


প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে নান! গ্রন্থ রচনা করেন। বেদাস্তি বিষয়ে: বেদ- 
ভাব্য, লর্ববদর্শনসংগ্রহ ও পঞ্চশী রচনা করেন। বেদ-ভায়ু, ' সর্বদশন- 
গ্রহ ও পঞ্চদশী তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দেশের রাজার 
নাম সায়ণাচার্য ছিল; ইহার সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুপ্লীতি 
দর্শনার্থ তীহাত্ম ভাষ্যের নাম সায়ণভাষ্য রাখেন । সগসে ভগ্থ বেদভাম্ 
সাঁয়ণভায়া দামে গ্রচলিত। বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চদণী 
শীর্ষস্থানীয় । ইহার জননীর নাম শ্রীমতভী। পিতার নাম মারণ । ইহছার 
বৌধায়নস্ুত্র, শাখা যাজুষী ও ভারছাজ গোত্র। ইহার জ্ঞানগুরুর পাম 
শ্করানন্দ স্বামী। ইনি যাল্উ বৎসর বয়সে তীর্থবাত্কালে অনেক শিছ্ 
করেন।, তন্মধ্যে শিষু) রামকৃষ্ণ -পঞ্চদণীর টাকা রচনা করেন। শৃঙ্গারি 
মঠের শাখা হল্পী বিরুপাক্ষ নগরে ইচার আশ্রম থাকে । নব্বই 
বৎনর বন্নসে পম্পানগরে সমাধিস্থ হয়েন। ইহার গ্রন্থ নকল কর্ণেপ 
মেকেঞ্চি সাহেব ১৮১১ খ্রীষ্টাব্ষে সংগ্রহ কর়িম্না ইংরাজিতে অনুবাদ 
করেন। 


৩। রামামুজাচাধ্য ৷ 

ইহার ৮ম্টী শিষ্য গুরু সম্প্রণাক় প্রবর্তন করেন। তাহার মধ্যে 
৫টী সংস্ঠাসী সম্প্রদায় আর বাকি ৮৪টী গৃহী সম্প্রদায় । দক্ষিণ ভারতে 
ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত। ইহার! শু সম্প্রদায় নামে অভিহিত । 

৪ রামানন্দ। | 

বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা খাটে ইহার আশ্রম ছিল। ইহার মতে কলি 
যুগে রামচন্দ্রই উপান্ত। ইহার সম্প্রধায়ভূক্তর! শালগ্রাম শিলা ৪ 
ভুলসীকে ভক্তি করেন। কৃষ্* ও রাম নাম লপ প্রশস্ত উপায়়। 
ইহাদের মন্ত্র শ্রারাম; অভিবাদন জয় শ্রীরাম, জয়রাম, গীতারাম। 


২২৪ | লিখাক্তদার । 


হীন জাতিও এই সম্াকরকৃক্ত হইতে পারে। উত্তর ভারতে ইহার 
প্রভাব সুবিদ্কৃত । “মালুক দানী” সম্প্রদায়, রামানন্দ বৈধষ সম্ভদানের 


শাখা । 
৫! মধ্বাচার্য্য। 

মধ্যাচার্ধ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্সগ্রহণ করেন | ইনি নবমবর্ধে গুক্ক অচ্যুত- 
প্রচারেয় নিকট সঙ্গ্যাস লয়েন ও নবমবর্ষের মধ্যে গীতার তাস্ত গ্রগন্ধন 
করেন। জনশ্রুতি আছে, ইনি সংন্তাস গ্রহণ করিয়া ইহার রচিত 
তাম্ত ব্যাসকে উৎসর্গ করিবার জন্ত বদরিকাশ্রমে যাত্র! করেন। ব্যাস 
মন্তষ্ট হইয়! ইহাকে শালশ্রাম শিল! দেন্ঠ। দিশ্বিজয করিয়া উনাশি 
বৎসয় বয়সে বদরিকা শ্রমে ব্যাসের সহিত অবস্থান করেন। মধ্বাচার্যোর 
শিশ্ঠাগণ ত্রাঙ্গণ ও অবিবাহিত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্লিতে এই সম্প্রদায়ের 
বছ মঠ আছে। 

৬। নিম্থাচাষ্য। 

ইহার পূর্ব নাম ভাস্করাচার্ধ্য । জনশ্রতি আছে, ইনি এক বৈরাগীকে 
নিমন্থণ করিয়া আহার্ষযের সব আয়োজন করেন। বৈরাগী আসিলে 
দুইজনে সদালাপ করিতে করিতে আহারের কথ ভূল হুইয়া যাযর়। এ. 
দিকে হুর্ধ্য অন্ত বান। সুর্ধ্যাস্ত হইলে বৈরাগী আহার করিতেন না। 
ভাস্করাচার্ধ্ের ভাহ! জান! ছিল না। তারপর ভোজনের অন্ত বৈরাগী 
অনুরোধ করিলে বৈরাগী অস্বীকার করেন। তাহাতে তিনি অতি 
মনবাখ। পাইয়। ভগবান সূর্যকে আরাধনা করেন। সেখানে একটা 
নিশ্থ বৃক্ষ ছিল। ভগবান সুর্য ভক্তের ষনোবাঞ্থাপুর্ণ করিবার জন্ত সেই 
নিশ্ববক্ষের শাখায় উদ্দিত হন এবং বতক্ষণ বৈরাগীর ভোজন ন হয়, 
ততক্ষণ নুরে কিরণ দান করেন। সেই অবধি তীহার নাম 
নিখাদিত্য হয়। - 


বেদাস্ধমত। ৬১১৬ 


এই সম্প্রদায় রাধারফের বুগলরপ এবং সুর্যেরও উপাসন! করেন। 
ইহাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাগবত । 

তাহার শি্ত কেশবভট্ট বিরক্ত সম্প্রদায় প্রবর্তন কবেন। শিষ্য হরি- 
ব্যাস গৃহস্থ সত্তা প্রবর্তন করেন। সথুরাতে এই গুরুসম্প্রদার আছেন। 
উত্তর ভারতে খর্কাদের প্রভাব আছে। 


৭। প্রীচৈতন্থ। 


ইহার প্রভ্যাবে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হয়। প্চৈতন্ত, 
নিত্যানন্দ ও অধৈতাচার্ধ্য এই তিনটা প্রভু । নিত্যানন্দের পুত্র বীর- 
ভদ্রেব বংশীয়েরা খড়দার গৌসাই এবং কন্তাবংশীয়ের৷ বলাগড়ের 
গৌসাই | অধ্বৈতাচার্ধ্যের বংশীয়রা শাস্তিপুরের গোসাই নামে অভি- 
হিত হয়েন। চৈতন্তদেবের সহচর রূপ, সনাতন, জীব, রখুনাথ ভষ্ট, 
রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট, এই ছয় জন গোম্বামী। ই'হার! বৃন্দাবন 
ও মথুরার গোস্বামী । 

চৈতন্ভদেবের মতে কৃষ্ণই পরমাজ্ম, প্রেমই পুরুবার্থ। বাঞঙ্জান! বিহার 
উড়িষ্যায় চৈতন্তদেব তাহার ধর্শ প্রচার কবেন। 

গৌড়ীয় বৈষঞ্বাচার্ধযগণের মতে ভগবানের ভ্রিবিধ শক্তি আছে, 
সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলারধদিনী। ভগবান একম/ত্র সৎ হইয়াও যে শক্তি 
স্বাব। অপর সব বস্তকে সন্ব/যুক্ত করেন, সেই শক্তিগ ঈ।ম সঙ্ষিনী। 
তিনি স্বস্ং জানম্বরপ হইয়া যে শক্তিদ্বার| জীবকে জ্ঞানবুক্ত করেন, 
সেই শক্তির নাম সংবিং। তিনি স্বয়ং আননস্ব্প হইয়া যে শক্তি 
সুরা জাক্মানন্দ অনুভব করেন এবং অপরকে বেহই আনন্দ অঙ্জব 
কইয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হলাদিনী। হলাদিনীশ্জিদ্র পুরণ 
বিকাশ প্রেষ। 


১৫. 


২ সিদ্ধাপ্তসার । 


৮। বঝভাচার্য | 

ইনি ষোড়শ শতার্ধীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মতে ধর্থের 
জন্ত কঠোর করিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর কৃপায় স্ত্রীপুজ লইয়াও 
পবিত্রভাবে জীবন যাপন ও সাধন ভজন হইতে পারে। ইহার ছুই 
পুঞ্স গোপীনাথ ও বিঠলনাথ। বিঠলের সাত পুত্র । তাহারা সব গুরু 
সম্প্রদায়। তাহারা মহারাজ উপাধি ধারণ করেন। তাহারা শীষের 
অবতার বলিয়। তাহাদের ভক্তধের নিকট পুঁজিত হয়েন। গোকুলে 
ইহাদের মঠ আছে। পশ্চিম ভারতে ইহাদের বু মঠ। দাহুপন্থ 
ও মীরাবাইগন্থী বল্পভীমতের শাখ!। 


৯। স্বামী নারায়ণ। 
ইনি অযোধ্যার অন্তর্গত চাপাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বৈপ্লাগ্য ও তপন্তার পক্ষপাতী । স্বামী নারায়ণের ভক্তরা! বলেম, ভ্রীকৃষ 
্রক্মচারিবেশে স্বামী নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার ছুই 
শিষ্য ঘর্তালে ও আমেদাবাদে মঠ স্থাপন করেন) গুজরাটে এই দলের 
লোক বছ। 


১০ তুকারাম। 
মছারাষ্্র কবি তুকারাম “বিঠোবার” উপানক ছিলেন। পান্ধার- 
পুরে স্কষ্চের মুক্তি “বিঠোবা” আছেন । 
১১। গোস্বামী সম্প্রদায়। 
এই করটী প্রধান সম্প্রদায় ছাড়া উত্তর শৈলদেশে ও দাক্ষিখাত্যে 
গোস্বানী লক্্রদার আছেন। টিরিনিনিরাজিরযার ভীহায়াঙ 
ধর্দপ্রচায় করেন । 


বেদ্বাস্তমক্ । ২২৭ 
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১২। কৰীরসম্প্রদদায়। 
কবীর রামাননের শিষ্ত । ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার মতে এক ঈশ্বর-__-জগতরষ্টা । তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ এব? 
ত্রিগুণাত্বক মন আছে--তবে খুব পবিত্র, মানবন্ুলভ-দোষ-বিমুক্ত | 
জীবন ঈশ্বরদত্ত, ইহার অপব্যবহার করিতে নাই। দয়াই ধর্ম । কাহারও 
হিংসা করা উচিত নহে । সত্য অবলম্থনীয়। বৈরাগ্য ধ্যানের সহাক্। 
গুরুতে নিষ্ঠা কর্তব্য । কবীরপন্থী দ্বিবিধ__সংন্ভাসী ও গৃহৰাসী । সারণ 
জেলায় ইহাদের মঠ আছে। 
১৩। নানকপন্থী। 
গুরু নানকের মতে ঈশ্বর এক। সব মানুষ ভাই ভাই। 
এই সম্প্রদায়ের প্রধান ফেন্দ্র পঞ্জাব। ভারতের অন্তান্ত স্থানে এই 
সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়। যায়। 


১৪ । জঙ্গম। 

বামব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । " লিঙ্গধারী ্বিবিধ- আরাধ্য ও 
অঙ্গম। আরাধ্যর! জাতিভেদ মানেন। জঙ্জমর! ব্রাহ্ছগপপ্ঘ মানেন 
না। জঙ্গম দ্বিবিধ--সামান্ত ও বৈশেষিক । পাষান্তর!, মাংলতোজন 
ও মন্তপ্নন করিতে পারেন; আর যার তার অর ভোজন করিতে 
পারেন। বৈশেবিকর। গুরুর কার্ধ্য করেন। যে কোন উপযুক্ত পুরুষ 
বৰ! নারী বৈশেধষিক হইতে পারেন। দক্ষিণ কানাডায় ও মহীণূরে 
জম মঠ আছে । অঙ্গমর! শিরকে ঈশ্বর বলিয়! মানেন এবং বক্ষে 
শিব প্রাতিষ্কতি ধারণ .করেন। তাহার! বেদ, সীতা! ও শদ্ষয়াচার্ের 
ধত আদর করেন) অহাতারত, রামায়ণ. ও তাগবতেজ প্রানান্। 


২২৮ সিদ্ধান্তসার । 


স্বীকার করেন না| ক্রাহ্মণের শ্রে্ঠতা মানেন না, জাতি ভেদ, 
তীর্থ" ও কঠোরের আবস্তকতা৷ স্বীকার করেন না। 


১৫। জৈন সম্প্রদায় (অবৈদিক )--1015560105. 


ধাহার! তপন্তাবলে ঈশ্বরকল্প হইয়াছেন, তাহার! জিন । এই 
জিনগণ * অর্থৎ » অর্থাৎ পৃজনীয়। কালের ছুইখানি চক্র। “ উৎমর্পিদী* 
উর্ধোক্ষভাবে অনস্তকাল দুরিতেছে ; “ অবসর্পিনী/ অধোধভাবে 
অনন্তকাল খুরিতেছে ॥ উভয় চক্রের এক এক আবর্তনে এক এক 
যুগ হয্ধ | এই চক্রে জিনগণ আবিরূতি হন | ই হাদিগকে চক্রবর্তী 
বলে। শেষ যে ছুইজদ জিন আবিভূততি হইয়াছেন স্তাহাদের নাম 
পার্খমাথ ও মহাবীর । মহাবীর ত্রিহুতের রাজধানী বৈশালী 
নগরে জন্মগ্র€ণ করেন । জিনগণের মতে হিংস। বঙ্রনীয়। জৈনগণ 
ছইডাগে বিভক্ত) শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ ও তি সংসারত্যাপী । যদ্দিচ 
ইঙাদের মন্দিরে দেব দেবীর মুদ্তি পুজ। হয়, কিন্তু ইহারা বেদের 
গ্রামান্ত স্বীকার করেন না। 


চিলদ্ক্রাত্ঙন্লাক্ক্র ॥ 


তৃতীয় অধ্যায়। 
তন্ত্রমত । 
১। তন্ত্রোক্ত ত্রিবিধ-সাধন । 


(১) পণ্ড ভাব :(২) দিব্য ভাব (৩ বীব ভাব। এই ব্রিবিধ সাধন 
আছে । 

পণ্ড ভাব-_ অর্থাৎ ব্রক্মচারী, মনেও নারী স্মরণ করিবে না। 

দিব্য তাব--শুদ্ধান্তঃকরণ, ছন্াতীত, বীতরাগ, সর্বভূতে সম, ক্ষয়ী, 
দেবতা-শ্বরূপ ৷ 

ৰীবসাধন বর্ণা-_মভ্ত, মাংস, মত্ত, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চতদ্ব 
লইয়! সাধন । 

পণ্ড ভাব হইতে দিব্য ভাব হয়। কলিতে পণ্ড ভাব নাই, অতএব 
দিব্য ভাঁব হইতে পারে না! । 


২। কলিতে তন্ত্র-মতই ফলগ্রদব। 
কলিকালে তক্ত্রোন্ত মতই ফলগ্রদ । বৈদিক মন্ত্র" বিষহীনোরগাঃ ইব” 
চৌড়। সাপ। ভিত্তিতে চিজিত পভলিকার ইন্জিন থাকিলেও কার্ধয 


হয় না। সেইক্প বৈদিক মস্ত ফলাপ্রদ হয় না। বন্ধ্য] শ্রীসঙগমের ভা 
দিদ্ধি হয় না। 


২৩৩ সিদ্ধাস্তসার ! 


৩1 তঙ্গায়। 
“তৎ” শবের অর্থ বেদাস্তবেস্ত ভগবান । সব দেবদেবী আব্ন্বস্ততত 
পর্যন্ত জগৎ তন্মর অর্থাৎ রক্ষমর । 
৪। ব্রক্ষের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ। 
ব্ক্ষকে স্বরূপ ও তটন্থ লক্ষণদ্বার। জানা যাক্স। 
স্বরূপ লক্ষণ ! 
সত্াষান্তররং নির্কিশেষং অবাওঅনসগোচরম্‌। 
অসত্রিলোকীসন্তাণং শ্বরূপং ত্রাহ্ছণঃ স্মৃতস্‌ ॥ 
ধিনি সতাষাত্র, শ্বগতভেদরহছিত, অবাঙঅএনসগোচর, মিখা। জগতকে 
সত্ধ্যবৎ জ্ঞান বাহ! হইতে হইতেছে, ইহাই ব্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ। 
তটস্ক লক্ষণ । 
বতঃ বিশ্বং সমুস্ভুতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। 
ষস্মিন্‌ সর্বানি লীবস্তে জেয়ং তদ্রক্ষলক্ষণঃ ॥ 
হাহা হইতে বিশ্ব সমুজ্কূত, ধাহাতে অবস্থান করিতেছে, ধাহাতে লক্ 
হইতেছে, তিনিই বক্ষ, ইছাই ব্রন্ধের তটম্থ লক্ষণ । 
: স্বরূপ. লক্ষণদ্ধারা ধাহাকে জান! যায়, তটস্থ দ্বারা তাহাকেই 
জান! হয়। 
৫। অশ্রঙ্গের সাধন। 
তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের সাধনা হইতে পারে । 


৬। সদশুরু লাভ। 
বছ জন্মের অর্জিত প,পা থাকিলে সদগুরু লাভ হয়। সেই বদ্গুরুর 
সুখ হইতে বন্ধমন্্ লাভ করিতে হইবে । 'গজন্ত ইহাকে: 
'াকযুখী রিস্কা বলে'। সমদ্‌্গুরুর মুখ হইতে ত্রন্গমন্্ লাভ করা মন. 


তন্ত্রমণ্ত | ২৩৯ 


ভাগ্যের কথা। পাস্তক দেখিয়া এই বিস্ত! টা নানা হা 
ফল হয় না। 
৭। ক্রহ্ষ-মন্ত্র। মন্তার্থ ও মন্-চৈতগ্য । 

“ও সচ্চিদেকং ব্রজ্ধ» এইটী সিদ্ধ মন্তর। শুধু মন্ত্রলাত্ত করিলে 
হইবে না। মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান হওয়া! চাই। 
€(ক) অ+উ+ম-ঙ। 

অকারেন জগৎপাত! সংহর্তী হ্তাছকারতঃ । 
মকারেন জগৎঅষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥ 
ও । অকারের অর্থ জগৎপাতা। টয়া গহবারতি? মকারের 
অর্থ জগৎস্রষ্টী। প্রণবের ইহ!ই অর্থ। 
(খ) সচ্ছব্দেন সদাস্থায়ী চিৎচৈতন্তং প্রকীন্তিতম্‌। 
সৎ স্থারি। চিৎ চৈতন্ত ॥ 
একমদ্্বৈতম্‌। 
(গ) একম্‌ এক, অদ্বৈতম অদ্বৈত। 
(ঘ) বৃহত্বাত ব্রহ্ম গীয়তে ॥ 
রন্ধ “বৃংহ”, ধাতু হুইতে নিশ্পন্ন অর্থাৎ বৃহৎ নিরতিশর | 
মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবত জ্ঞানই মন্্রচৈতন্ত। 
যিনি সর্ধব্যাপি সনাতন অবিতর্ক নিরাকার বাঁচারতীত নিরঞ্জন সেই ব্রঙ্গই 
এই মন্ত্রের অধিষ্টাত দেবতা । 
৮। খধ্যাদি স্যাস। 

* শিরা সদদাশিবায় খবয়ে নমঃ ) মুখে অগুষ্টপছন্দসে নঙঃ ) 
হি সরবাততর্ধামী নিও৭ পরমন্র্ষণে দেবতার়ৈ; নমঃ1” খধি লদাশিব, 
ছল অনুপ, সর্বামন্ত্যামী নি পরমত্রক্গ দেবতা | ধর্ অর্থ 
কাম মে চতুর্বর্থ ফল প্রাস্তির জন বিনিয়োগ । 


২৩২ সিদ্ধান্তসার | 


৯1 অঙ্গন্যাস। 


“ ৬ হৃদয়ায় নমঃ, সচ্ছিবসে শ্বাহা, চিচ্ছিখায়ৈ বট, একং কবচায় 
হ'। ব্রঙ্গ নেত্ত্রয়ায় বৌষট। শু সচ্চিদেকং বক্ধ করতলপৃষ্টাভ্যাং 
ফটু।” 

১০। কবন্যাপ। 

“প্ তস্গক্টাভাাং নমঃ । সং তঙ্জনীভ্যাং স্বাহ! ॥ চিন্মধ্যমাভ্যা, 
বঘট, | একমনামিকাভ্যাং হাঁ ॥ ব্রহ্ম কনিষাভ্াাং বৌষট,। ৬ 
সচ্চিদেকং হক্গ কবভলপষ্ঠাভাযাং ফট.” | 


১১1 প্রাণাযাম | 

বাম নাসা বোধ করিয়া দক্ষিণ নাস! দ্বাবা বাযু আকর্ষ” 
কবিতে কবৰ্তি মূলমন্ত্র বা প্রণব আটণাৰ জপ করিবে (পুৰক )। 
তাবপব পক্ষিণ নাসাও বোধ কন্যমি। কুস্তক কবিয়া মুলমন্্র ৭ 
প্রণব ৩২ বাব জপ কবিধে । অনন্তর দক্ষিণ নাসা তাগ 
কবিয়া শনৈঃ এনৈ: নিশ্বাস তাগ খবিতে কবিতে ১৬ বাব জপ 
করিবে [বেচক)। 

পুনবায় দক্ষিণ নাসা বোধ কর্য়। বাম নাসা দ্বাবা নিশ্বাস 
লইতে লইতে ৮বার জপ কবিবে, বাম নাসা বোধ কবিযা। ৩২ 
বার জপ কবিবে, তীরপব বাম নাসা ছারা নিশ্বাস ছাড়িতে 
ছাড়িতে ১৬ বাব জপ কাববে। পুনরায় বাম নাসা বোধ করিয়! 
দক্দিণ নাস! দ্বারা বায়ু লইতে লইতে ৮ বার জপ কবিবে, 
দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া ৩২ বার জপ করিবে, ঘক্ষিণ নাসা 
ছাড়িয়া দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ১৬ বার জপ 
কঙ্জিবে। 


তন্রধত। ২৩৩ 


১২। ধ্যান। 
হৃদয় কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিক়ীহং | 
রবি হর বিধি বেস্তং যোশীডি ধর্যান্গমাম,॥ 
জনন মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং। 
সকল ভূবনবীজং বঙ্গ চৈতন্তমীড়ে | 
তিনি নির্ধিশেষ ও নিবীহ। হরি হর ও ব্রজ্ধাই তাকে জানেন । 
যোগীর! ধ্যান দ্বারা তাকে লাভ করেন। জল্ম মৃত্যু ভম্ম নাশক 
তিনি সন্বান্বূপ ও চৈতন্য স্বরূপ ও সকল ভবনের বীন্গ অর্থাৎ 
মানন্দ শ্বন্প । সেই বর্ষ চৈতগ্ককে হাদয়কমল মধ্যে ধান 
কবি । 
₹৩। পুজ।-মানস উপচার। 
পঞ্চোপচার- গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেস্ধ। 
মহীতৰ--গন্ধ সমর্পণ কবিবে। 
আকাশতব--কুনুম, বাযুতত্ব--ধৃপ, 
তেজতব্ব-দীপ, তোয়ত ব-নৈবেদ্, 
পরমাম্মাকে প্রদান করিবে | 
১৪। মহামন্ত্র জপ। 
“ ও সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মহামগ্র জপ করিবে। 
“ও ব্রদ্ধার্পনমন্ত” বলিয়া! জপফল পরব্রদ্ধে সমর্পণ করিতে হইবে 


১৫। বহিঃ পুজা! । 
সমীপে স্থিত গন্ধপুষ্পাদি বন্্ালঙ্কারাদি ভোগ্ষপেয়াদি « ব্রধার্গনং 
বরহ্ষছবি * মন্ত্রে সংশোধন করিয়া চক্ষু মুদির! বরক্ছকে ধ্যান করিরা 
অর্পণ করিবে। , 


২2৪ নিদ্ধাস্তসার। 


জপ । 
চক্ষু চাহিয়া মূল মন্ত্র জপ করিয়া “্রস্ীর্গনমন্ত” বলিয়া জপফল 
বক্ষে লমর্পন করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে । 
১৬1 ভ্ভোজ্র। 
ও নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ায় 
নমন্তে চিতে বিশ্বরূপাত্বকায় ॥ 
নমোহক্বৈত তত্বায় মুক্তিপ্রদায় 
নমো! ব্রক্ষণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ ১ ॥ 
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং ববেণাং 
ত্বমনেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্‌ ॥ 
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপ!তৃপ্রহ্তৃ 
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ববিকল্পম্‌ ॥ ২। 
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং 
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্‌ ॥ 
মোট: পদানাং নিয়ন্ত ত্বমেকং 
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
পরেশ প্রভো সর্বরূপাপ্রকাশিন 
অনির্দেষ্ট সর্বেক্িয়াগমা সত্য॥ 
অচিস্ত্যাক্ষর বাযাপকাব্যক্ততত্ব 
জগস্তাপকাধীশ পান্থাদপায়াৎ ॥ ৪ ॥ 
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপ'মঃ 
তঙ্দেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ ॥ 
সদেকং নিধানং নিরালন্বর্মীশং 
ভবাস্তোহিপোতং শরপ্যম্‌ ব্রজামঃ ৪৫ ॥ 


উত্তম . ২৬ 


সদা স্থান্ী! সকল লোকাধার ! তোমাকে নবক্ষার । 

চৈতন্ত | বিশ্বক্ূপ! তোমাকে ননষ্কার। 

সজাতীর-বিজাভীর-স্বগত কেদ-রহিত-তত্ব! মুক্তিগ্রদ ! তোমাকে 
নমস্কার । | 

অতি বৃহৎ! সকল বন্ত ব্যাপনশীল! নব্বাদিগুণরহিত ! তোমাকে 
নমস্কার | ২ 

ভূমি মুখ্য রক্ষাকর্তা ! তুমি জন্প-মৃত্যু-ছ:খ-ভীতগণের উপান্ত ! 

তুমি মুখ্য জগৎকারণ!। বিশ্বরূপ! তুমি জগতের মুখ্য স্ৃষ্টি-স্থিভি- 
সংহারবর্তা | তুমি মুখ্য শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল, নানাবিধ কল্পনাশুন্ধ । ২ 

ভয়ের ভর! ভয়ানকের ভয়ানক । প্র/ণিগণের গতি । পাবনের 
পাবন! ব্রন্থ! বিষু মহেশ্বরের তুমি নুখা নিয়াযক । শ্রেঠের শ্রেষ্ঠ; রক্ষকের 
রক্ষক । ৩ 

রঙ্গ! বিধু) মহেস্বরের অধীশ ! নিয়ুস্তা ! সর্বন্ধপ হুইয়াও অপ্রকাশ ! 
আনির্দেহ্, সর্কেন্ত্রিয় দ্বার অগ্রাপ্য। পরনার্থসত্তাশালিন্‌ যনেরও 
অবিষয়। হে অক্ষর! ব্যাপক! রূপাদি রহিত অব্যক্ত তব! চঞ্জ 
সুধ্যাদিরও অধীশ ! তুমি আমাদিগ্রকে ভক্তিবিশ্লেষ বুদ্ধিবিয্েষ হইতে 
রক্ষা কর। ৪ 

এক ব্রক্ষকেই আমর! শ্মরণ করিতেছি; এক ব্রঙ্ষকেই আমর! জপ 
করিতেছি। সেই জগতের সাক্ষীকে প্রণাম করিতেছি । 

ধিনি সং জগতাশ্রয় ; নিজে আশ্রয়পুল্ত, ঈশ, তর-জলধির পোত- 
স্বরূপ ;) আমর] একমাত্র সেই ব্রন্গের শরণাপন হইলাম । «৫ 

১৭। প্রণাম। 
ও নমন্তে পরমংজষ্ক নমন্তে পরমাত্ধনে | 
নিগুণায় .নমন্তত্যং সন্রূপায় নমঃ নমঃ ॥ 


4৩5 সিদ্ধান্তস 


তুমি পরমব্রক্গ তোমাকে নমস্কার ! ভুমি পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার । 
ভুমি গুপাতীত তোমাকে নমস্কার ! তুমি সংস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নখন্কার | 


১৮। মহাপ্রসাদ গ্রহণ । 
নাত্র বর্ণ বিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম, ॥ 
বঙ্গ নিবেদিত মহাপ্রসাদ ঢোজনে জাতি বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি 
বিচার নাই। 


১৯। ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকারী । 
অশ্মিন,. ধন্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্িয়ঃ | 
পরোপকারনিরতো নির্বিকার; স্দাশয়ঃ ॥ 
মাৎদর্যাহীনোহদস্তী চ দগাবান, শুদ্ধমানসঃ | 
মাতাপিত্রোঃ গ্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ 
ব্রদ্মশ্রোতা। ব্রহ্মমন্তা ব্রঙ্গান্থেষণ মানস: ! 
যতাত্া! দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্তাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্‌ ॥ 
ন মিথ্যা ভাবণং কুর্য্যাক্ল« পরানিষ্ট চিস্তনম্‌। 
পরস্ত্রীগমনখৈৎব ব্রহ্গমন্ত্ী বিবর্জয়েৎ ॥ 
তৎসদিতি বদেদ্দেখি প্রানস্তে সব্বকর্মণাম্‌। 
ব্রহ্গার্পণমস্ত বাকাং পানভোজনকশ্খণোঃ ॥ 
যেনোপায়েন মত্্যাণাং লোকযাত্রা গ্রসিধ্যতি। 
তদেব কাধ্যং ব্রহ্মজ্ৈরিদং ধর্ম সনাতনম্। 
হে মহেশি! ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্্িয়, 
পরোপকারনিরত নির্বিকার ও সদাশক্প হইতে হয়। ্র্থনিষ্ট ব্যক্তিকে 
'জাতসর্ধ্যহীন, দততহীন, দয়াবান্‌, গুদ্ধচেতা, পিতামাভার প্রিরকারী ও 


তগ্তরমত |. ইত৭. 


তাহাদের সেবাপরায়ন' হইতে হয় । ব্র্থশ্রবপ, ব্রদ্ধচিত্তন 'ও অন্ধাছ- 
সন্ধান করিতে হয়। ব্রহ্গ সাক্ষাৎ রহিরাছেন, এইক্সপ সর্বধ। ভাবিত্তে 
হয় এব. এ বিষয়ে সংযতচিত্ত ও ঢৃঢবুদ্ধি'. হইতে হয়। হে দেবী, বর্ষ 
নিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা! কথা কহিবে- না, পর়ের অনিষ্ট চিন্তা করিবে ন। 
ও পরস্ত্রীগমন করিৰে না। - ব্রন্থনিষ্ট ব্যক্তি সকল কাধ্যের প্রারন্তে 
“তৎ সং” এই বাক্য উচ্চারণ করিবে এবং পান ভোজনাদি কার্ধে 
প্রঙ্ষা্পণমন্ত্ণ” বলিয়! ব্রচ্ধে অর্গগ করিবে । যে উপায় দ্বারা পোক- 
যাত্র। নির্ববাহিত হয়, তাহ। অবলম্বন করা ্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্কির কর্তবা। ইহ 
সনাতন ধর্ম । 
ব্রক্মমন্ত্রে সকল বর্ণের অধিকার। 
বিগ্রা। বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্কেপ্যত্রাধিকার্সিনঃ ॥ 
ব্রাহ্মণ এবং: ব্রাঙ্গণেতর *সকলের এই মন্ত্রে অধিকার আছে। 


২০। ব্রক্মগায়ত্ত্রী ৷ 
"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্বায় ধীমহি তন্নে! ব্র্ধ প্রচোদয়াৎ | পর- 
মেশ্বরকে বোধগমা করি। ব্রহ্মতত্বকে চিন্ত। .করি। সেই ব্রক্ষ আমা- 
« দিগকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গে বিনিষুক্ত করুন। পরগতরঙ্গের 
ধান করিয়। এই গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। 
২১। প্রাতঃকৃত্য । 
বর্গ মুুর্তে উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া, পরমব্র্গ ধ্যান করিয়া ত্রক্ 
মন্ত্রডপ কারবে। তারপর ব্রঙ্গের প্রণাম করিবে। | 


২২। ক্রহ্গামন্ত্রের পুরল্চরণ ) 
ব্রদ্ধমন্ত্ের পুরস্চরন ৩২৫৬৭ জপ ৩৩৪৬ ভাস”, ৩২৬ তর্পণথ। 
৩২ অভিষেক ।. ত্রাঙ্মণ ভোজন 5টা 


২৩৮ সিদ্ধান্তসায় | 
২৩। কলিতে ব্রচ্গদীক্ষা ছাড়া উপায়াস্তর নাই। 
কলৌ নান্ত্েব নান্তেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। 
রহ্ধদীক্ষাং বিন! দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥ 
দেবি! আমি সত্য বলিতেছি কলিতে ব্রন্মদীক্ষা বিনা নুখসম্পত্তি 
পাধন ও মোক্ষসাধক অন্ত কোন সাধনা নাই, অন্ত কোন উপায়ও 
নাই। 
২৪। প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অভেদ। 
প্রক্কতি গুণতরন্নের সাম্যাবস্থা | সত্বগুণ রজগুণে লয় হয়। রজঃ 
তমগ্ডণে লয় হুয়। অতএব তখন প্রলয় অবস্থা । সব লয় হইয়া প্রকৃতিতে 
অবস্থান করিতেছে। তখন কোন ক্রিয়া! নাই। সকল গুণগুলি পরস্পর 
অভিভূত ও লয় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রকৃতিও নিশুণ। ব্রহ্ম নিগুণ, প্রক্কতিও 
'নিগুণ, উভদ্বের এক অবস্থা । ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রক্কাতির অস্তিত্ব নাই, 
প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, উভয়ের অবিনাভান দসন্বন্ধ ৷ 
অতএব উভয়ে এক । শক্তি ও শক্ত এক, অগ্জি ও তাহার দাহক। শক্তি 
এএক | 
প্রক্কতিযুক্ ব্রদ্ম আর ব্রন্দযুক্ত প্রক্কৃতি একই জিনিষ। শিবলিঙ্গ 
এই ব্রঙ্গ প্রস্কতির অন্থকল্প । গোরীপক্ট মুল প্রকৃতি আর লিজ ব্রন্ধ। 
শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, লিঙ্গ অর্থাৎ লয় স্থান। অর্থাৎ ব্রহ্ষেই উভয়ের 
খমবিনাভাব সঙ্ধন্ধ | 
২৫। ব্রহ্ম উপাসনায় যে ফল, প্রকৃতি সাধনায় সেই কল। 
যথ| অঙ্ধোপণেশেন বিসুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ। 
গচ্ছন্তি বন্ধ লাযূজ্যং তখৈব তব লাধনাৎ ॥ 
বন্ধ উপদেশে সর্ধপাতক হইতে যেয়প বিমুক্ত হয়, ভোষার সাধনান্বার! 
সেইকপ ব্রজ্জ সাফুজ্য লাভ করে। 


তন্তরদ্ত। ২৩৯ 
২৬। প্রকৃতি সকলের জদনী | 

ত্বং পরা! প্রন্কৃতিঃ সাক্ষাৎ ন্মপঃ পথ্রমাত্মবনঃ | 

পরমাত্ম! ব্রদ্গের তুমি সাক্ষাৎ প্রস্কৃতি। 

তত্বঃ জাতঃ জগৎসর্বম্‌ ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 

তোম! হইতে সর্ব জাত হইয়াছে, হে শিবে, সেজস্ত তুমি জগজ্জ্বননী। 
“অন্মাকম্‌ অপি জন্মভূঃ” শিবাদির তুমি জন্ম স্থান । 

২৭। নিরাকার! হইলেও আকার ধর। 
“নিরাকারাপি সাকারা” নিরাকার! হইলেও আকার ধর। 
“উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং, উপাসকের লিদ্ধির জন্ত, 

“ধসে নানাবিধাঃ তনুঃ,, নানাবিধ তনু ধারণ কর। 
২৮। বীরসাধন প্রত্যক্ষ ফল। 
পশ্তভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোহপি ছল'ভঃ 
বীরসাধন কর্মাণি প্রত্যক্ষাশণি কলৌ যুগে। 
কলিতে পণ্ড ভাব বা৷ ব্রহ্গচর্ধ্য নাই দিব্যভাবও ছলভি। বীদ্বসাধন কর্খ 
প্রত্যক্ষ ফল। কুলাচার বিন! কলিতে সিদ্ধি হয় না । 
২৯। কুলাচার দ্বার! ক্রন্মজ্ঞান। 
কুলাচরণে দেবেশি ব্রহ্গজ্ঞানং প্রজায়তে ॥ 
কুলাচার দ্বার! অঙগাজান জন্দায় | 
৩০ | হন্তানে শুচি অশুচি নাই। 
বর্ম জ্ঞানে সমুৎপন্পে মেধ্যামেধাং ন বিভতে ॥ 
বন্ধ জান উৎপন্ন হইলে পৰিজঞ পৰি নাই । 


২৪৯. সিদ্ধাস্তসার। 


ও১। শ্গ্ির আদতে প্রকৃতি । 

সুষ্টে রাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্‌ । 

সৃষ্টির আদিতে তমোন্ধপা অগোচরা এক প্রক্কৃতি ছিলেন। 
প্রকৃতি উপাদান, ব্রহ্ধ নিমিত্ত । 

স্বন্ততো৷ জাতং জগৎ সর্বং পরব্রঙ্গ সিস্ক্ষয়। | 

ত্রদ্মের সিস্ক্ষা অনুসারে তোমা হইতে সর্ধ জগৎ জাত হইয়াছে। 


৩২। ব্রহ্ম নিক্কিয়। 
সদরূপম্‌ সর্বতোব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি, 
সদৈকরূপং চিগ্াত্রং নিলিগুং সর্ববস্তযু। 
ন করোতি ন চ অগ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি, 
সত্যং জ্ঞানম্‌ অনাগ্যন্তম্‌ অবাণ্তনসগেচরম্‌। 
সর্বদাস্থায়ী, সর্বব্যাপি, সর্বপদার্থ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, স্দী 
একরপ, চিন্মাত্, সর্ববস্ততে নিপিগু, তিনি কিছু করেন না, কিছু 
ভোজন করেন না, শয়ন করেন না, ওপবেশন করেন না, তিনি সত্য 
স্বরূপ, জ্ঞ।ন স্বরূপ, তার আদি ন্বই অন্ত নাই, তিনি অবাজ্মনসগোচর। 
৩৩। প্রকৃতি স্থগ্রিস্থিতি প্রলয়কারিনী । 
তসোচ্ছামাত্রমালস্থ্য ত্বং মহাযোগিনী পরা । 
করোধি পাসি হংস্যন্তে জগতেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 
পর তরঙ্গের ইচ্ছামাত্র আব্লম্বন কৰি! তুমি চরাচির অগৎ সৃহি করিতেছ, 
' পাবন করিতেছ প্রলর়ে নাশ করিতেছ, তুমি "পগ” উত্কইই “মহাযোগিনীশ 
 ক্মচিন্ত্যশক্তি। 


তন্ত্রমত । ২৯১ 


৩৪। মহাকাল তোমার রূপ । 
“ জগৎ সংহারক মহাকাল তোমার র্ূপ। প্রীলয়ে কাল সব গ্রাস 
করেন। সর্বাস্ুতকে “কলন* গ্রাস করেন এজন্ত বাকাব বলে। 
৩৫। প্রকৃতিই কালী। 
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাস্বা কালিক!. পরা। 
মহাকালকে গ্রাম কর! হেতু তোমার নাম আস্ত! পরা কালিক।। 
৩৬। প্রলয়ের পর তোমার রূপ। 
পুনঃ স্বরূপমাসান্ত তমোরপং নির়াক্কৃতিঃ ৷ 
. বাচাতীতং মনোষগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষাসে ॥ 
পুনরার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তুমি তমোরূপ, নিরাকারা, বাচাতীত, 
মনের অগম্য, তুমি এক! অবশিষ্ট থাক। 
স্মাদিতে ভূমি তমোন্প। নিরাকার! ছিলে, আবার অন্তেও তমোকপ। 
নিরাকার হও। 
৩৭। কালী ও ব্রহ্ম এক ৷ 
সাকারাপি নিরাকারা মান্গয়! বন্ুরূপিনী। 
তুমি সাকার! এবং নিরাকার! এবং মায়াতে বহুরূপী হও । তুমি নিজে 
অনাদি, কিন্ত সকলের আদি, ভুমি কত্রী, হৃত্রী ও পালিক!। 
অতএব ব্রন্মের সাধন! ও প্ররকৃতির সাধনায় এক ফল। রামপ্রসাদ 
বলেন "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্শা ধন্মাধর্ম সব ছেড়েছি ,৮ 
অতন্তে কিতং ভগ্্রে ব্রহ্ম সন্ত্রেণ দীক্ষিত: । 
যৎফলং লমবাপ্লোতি তৎফলং তব সাধানাৎ ॥ 
নে জন্য বঙলিয়াছি বন্ধ সাধনায় যে ফল, তোমার সাধনায় সেই ফল। 


১ 


২৪২ সি্ধান্তসার। 


৩৮। কলির গুণ। 
অপরে ভু যুগে দেবি পুন্তং পাপঞ্চ মাননম্‌। 
বৃণামাসীৎ কলৌ পুষ্ঠং কেবলং ন তু ছষ্কতম্‌॥ 
সত্যাদদি যুগে মানুষের মানস সংকল্প মান্রে পাপ পুন্ত হইত, কিন্ত 
'কলিতে মানস সংকল্পে কেবল পুন্ঠ হয়, কার্য না৷ করিলে পাপ হয় না। 
৩৯। কলিতে সত্যই ধন্। 
প্রকটে অত্র কলো দেবী সর্ব ধর্মাশ্চ হুূর্ববলাঃ | 
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তম্মাৎ সত্যময়ে! ভবেৎ॥ 
কলি প্রবল হইলে সব ধর্ম ছুর্বল হইবে। এক সত্য অবস্থিতি 
করিবে । অতএব সত্যময় হইবে। 
৪০। কন্ম কিসে সফল হয়। 
সত্যধর্্বং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম কুরুতে নরঃ। 
তদ্দেব সফলং কম্ম সত্যং জানীহিস্থব্রতে ॥ 
স্ুত্রতে ! সতাধর্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ যে কর্ম করিবে, তাহা! সফল 
হুইবে। 


৪১। অনৃত অপেক্ষা পাপ আর নাই। 


ন হি সত্যাৎ পরো ধন্ম ন পাপমনৃতাৎ পরে! ।' 
ত্থাৎ সর্বাত্মনা মন্ত্যঃ সতামেকং সমাত্রয্বেৎ॥ 
সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট ধর্ম আর নাই। মিথ্যা! অপেক্ষা অধিক পাপ 
আর নাই। অতএব মানুষ সর্ধতোভাবে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। 


তঙ্হত । ২৬৩ 


৪২। সত্যহথীন জপ পৃজ। বৃথা । 
সত্যহীন! বৃখ! পুন, সত্যহীনো বৃথা জপঃ। 
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ মুষরে বপনং যখ।॥ 
সত্যহীন পৃজ। বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপঃ বৃথা, ক্ষার 
ভূমিতে বীজ বপন যেরূপ নিক্ষল। 
৪৩। সত্যই ক্রজ্ম। 
সত্যরূপং পরং ব্রন্ধ সত্যং ছি পরমং তপঃ। 
মত্যমুলাঃ ক্রিয়া; সর্ব সত্যাৎ পরতরো৷ নহি ॥ 
পরম বধ সত্যন্থরূপ। নত্য পরম তপসা। সর্ব ক্রিয়া সত্যামূলক । 
সত্য হুইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। 


8৪ । প্রকৃতি সাধনার বিশেষত্ব । 


পূর্বেই বল! হইয়াছে সশক্কি বন্ধ ও বব্রন্ধ শক্তি একই। বর্গ 
শক্তি অভিন্ন । ব্রহ্ষের সাধনে যে ফল, শক্তি পাধনেও সেই ফল। 
' সাধনের অঙ্গ-সন্্র, ভ্কাস, ধ্যান, মানস পুজা, বহিঃপুজা, জপ, হোষ, 
স্তবপাঠ ইত্যাদি । এ গুলির আভাস পূর্বেই কিছু কিছু দেওয়া! হইয়াছে। 
তবে ব্রঙ্ম সাধনায় আবাহন বিসর্জন নাই। প্রক্কৃতি সাধনার আবাহুন 
বিমর্জন আছে। আবাহন অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতে দেবতার আবির্জীব। 
আর বিসঞ্জন নিজ আত্মাতে পুনরাক্প দেবতার তিরোভাব। আর প্রকৃতি 
সাধনা করিতে হইলে বড় শুদ্ধ পবিত্র হইতে হয়। স্বান দ্বারা দেহ শুদ্ধ 
করা হয়। কিন্তু দেহ ভ্রিবিধ, স্থুণ সুগম ও কারণ । সলিল সবার! মাত স্ুল 
দেহ শুদ্ধ কর। যাইতে পারে। কিন্ত তাবনা ছার। সুক্ম ও কারণ দেহ গন 


২৪৪ , মিদ্ভারালার। 


করিতে হয়। গ্রানের কয়র বলিতে হয়, “জন্ম তত্বায় স্বাহা” আত্ম- 
তত্ব অর্থাৎ স্থল দেহ। “বিস্া তথায় স্বাহা”, বিদ্যা ত্য অর্থাৎ শুষ্ম দেহ। 
“শিব তত্বায় স্বাহা*। শিব তত্ব, অর্থাৎ কারণ দেহ। শুদ্ধিকরণের জন্য 
বন্ধ প্রক্রিয়া ত্ে উপন্দি্ট হইযাছে। তন্মধ্যে প্রাণায়াম, ন্তাস, তৃতশুদ্ধি 
এই কয়টী প্রধান। 


৪ | ভূতগুদ্ধি। 


ভূতশ্ুদ্ধি অর্থাৎ হুক দেহ শুদ্ধি। 

মেরুদণ্ডের মধ্যে একটা নাড়ী আছে। সেই নাড়ীটা মূলাধার হইতে 
বক্ষরন্ধ, পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ীটার নাম সুযুয্না । এই নাড়ীটার ছয়টা 
গ্রন্থি বা গাঁট আছে। উহার পারিভাষিক নাম চক্র ৷ ছয়টা চক্রের নাম 
যূলাধার, স্থাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজন্ঞা। মৃলাধার চত্রটা 
গুকে অবস্থিত। স্থাধিষ্ঠান চক্রটী বি্মূণ্ে মনিপুর নাভিতে, অনাহত 
হছে, বিশুদ্ধ কে ও আজ! ক্রমধ্যে জবস্থিত | 

সুযুস্তার বামে একটী নাড়ী কাছে তাহার নাম ইড়! ও দক্ষিণ ভাগে 
একটা নাড়ী আছে তাহার নাম শিক্গলা। এই দুইটা নাড়ীও বরন্ধরন্ 
হইীতে হৃলাধার পর্যান্ত বিহ্ৃত-। স্বাজ্ঞ। চক্রে এই নাড়ীত্রয় ছিলিত হইয়! 
তস্থার পর পৃরনক প্রবাক্ত হইয়া! মুষাধারে মিশিক্বাছে। আজ্ঞাচরুকে 
একক মুক্ত ভ্বিরেনী বলা হয়। রামপ্রয়াদের গান আছে, 

শিৰ শক্তি বব্যে রাত জারী বমুন। নাছে 

বরন্বতী মধ্যে শোনা করে। 

ইন জান্তরী, গ্ফাল। রসুন), জু! সরন্বতী। স্বতুার প্রত্যেক, চক্রে 
এক একটা পদ্ধ আছে। এ পল়্ রি ভধামুখ ও মুদি 


তর্রত ১০ 


১। মুলাধার চগ্র | 
মূলীধার চক্রে একটী পঞ্স আছে) এ পক্সটীর ঢারিটা দল বা পাতা 
টারটি দলে চারটা বর্ণ বশ বস রহ্য়াছে। এবং ধোগানন্দ, 'পরমামিদা, 
সহজানন্দ ও বীরাননা রহিয়াছে । পদ্দের নধাস্থলে স্বয়ভূলিদ আঁছেন। 
ত্রিবলয়াকৃতি কুলকুগলিনী শবরভূলিঙ্জ বেষ্টন করিয়া ফণ! ছার। বন্ধাার রোধ 
করিয়া! নিদ্রা যাইতেছেন। 
“তৃনক্নরপা লোহিতা স্বরভূতে সুনিস্রিতা*। 
বহ্কি মওল ত্রিকোণ সুঁস্লিলের চতু্দিকে রহিয়াছে । এই পদ্ধে লং বীজ। 
এবং লং বীজের মধো হস্তিবাহন পৃথিবী আছেন। এই পক্সে প্রথষ 
শিব ্রক্ধ। ও ডাকিন্নী শক্তি আছেন। 
“মুলে পৃ্থী ব__স অস্তে চারি পত্রে মায়! ডাকিনী 
সার্ধ ত্রিবলয়াকাবে শিবে ঘেরে কুগুলিনী 1৮ 


২। স্বাধিষ্ঠান চক্র। 


এই পল্মটী বড়দ্রল। বভমঘরল এই ছটা বর্ণ ছয়টা পাতায় 
আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মুচ্ছ, সর্বনাশ ও দ্ুরতাঁ এই ছটা 
বৃত্তি ও ছয়দলে আছে। উহাতে দ্বিতীয় শিব বিষু। ও রাঁকিনী শি 
বহিয়াছেন। বং বরুণ বীজ আছেন ও বীজের মধ্যে মকধবাহন বরণ 
রহিয়াছেন। 
স্বাধিঠানে বল অক্ডে ড়দলোপরবাপিনী। 
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু শিব ভৈরবী রাকিনী॥ 
(৩) খণিপুর চক্র । এই পর্টী দশদ্। , ইহাতে ড চগ তথ 


দধ নপক এই দশটা বর্ণ আছে। লী, পিগ্ুনতা, ঈর্ষা, তৃফা, 


সিদ্ধাত্লার | 


২৪৬ 
সুযুধি, বিষাদ, কায, মোহ, স্পা, তর এই দশটি বৃতিগ দশ দলে 
আছে। বাণলিজ আছেন। রং বীজ রহিয়াছে, ও বীজের মধ্যে যেষ- 
বাহন অকগ্্ি 'রহিয়াছেন। তৃতীয় শিব রুত্র ও লাকিনী শক্তি 
ভ্রিকোপ মণিপুরে বফ্িবীজধারিলী | 
ডক অস্তে দিগ্লে শিব ভৈরবী লাকিনী ॥ 
(5) অনাহত চক্র | এইপদ্মেকখগঘঙচছজব ঞটঠ 
এই দ্বাদশটি বর্ণ আছে। আশা, চিন্ত|, চেষ্টা, মমতা, দত্ত, বিফলতা, 
বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি 
আছেন। এখানে শিব ঈশ্বর ও কাকিনী শক্তি আছেন । যং বায়ু বীজ 
আছেন এব” বীজের মধ্যে কৃষ্খসার-বাছন বায় আছেন। 
অনাহুত বটুকোণে দ্বিষড়দলবালিনী | 
ক-_$ অস্তে বাু বীজ শিব ভৈরবী কাকিনী। 

(৫) বিশুদ্ধ চক্র | এটি ষোড়শ দল পল্প। প্রতি দলে অআ! 
ইঞ্ঈী উউ খন ৯৪ এএ ও ওংঃ এই কর়টী বর্ণ আছে। নিষাদ, 
খঁষভ, গান্ধার, বড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, এই সপ্ত স্বর, বিষ, হু, 
ফট, বৌধটু, বট, শ্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত আছে। শিব অর্ধ 
_নারীত্বর সদাশিব ও শাকিনী শক্তি আছেন। হং আকাশ বীজ ও 
বীজের মধ্যে শ্বেত হত্তিবাহন আকাশ আছেন। 

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদল পল্মিনী। 
নাগোপরি বিষু আসন শিব শঙ্করী শাকিনী ॥ 
(৬) আজ্ঞা চক্র । এটি ছিদল। হুক্ষ বর্ণ আছেন এবং “ল৮ 


এই বর্ণটি গুগ্তভাবে আছেন। সন্থ, রজ, তম ভিন গুণ আছেন । 


স্্হজ্দত্ত 


এখানে শিব লিঙ্গ আছেন। শিব পরশিব ও হাকিনী শক্কি আছেন । 

এই চক্রে যন আছেন । 
জু বধ্যে দ্বিদলে মন শিবলিজ চক্র ধোনি ॥ 
চজ্ বীজে সুখাক্ষরে হু ক্ষ বর্ণ হাকিনী ॥ 

সন্ত দল পঞ্ম। এখানে পর শিব আছেন । পরম শিবই পরছাত্ম! ॥ 

আমার মনের বালনা জননি ॥ 
ভাবি ব্রজ্মরদ্ধে, সহত্ারে হলক্ষ ব্রজ্ধরূপিনী । 
স্বান্কে নিধার চ করাবুত্তানৌ সাধকোতমঃ 
মনে! নিবেষ্ত মূলে চ ক্ক্কারেণৈব কুগুলীম্‌। 
উদ্যাপ্য হংসনস্ত্েণ পৃথিব্যা সহিতাস্ত তাম্‌ 
স্বাধিষ্টানং সমানীর তত্বং তন্ত্র নিয়োজয়েৎ। 
গন্ধাদি আণ সংযুক্তাং পৃথিবীমপস্থ সংহরেৎ 
রসাদি জিহ্বয়! সার্ধং জলমগ্মৌ বিলাপ ॥ 
রূপাদি চক্ষুষ। সার্ধীম্‌ অগ্নিং বায় বিলাপ্য চ 
্পর্শাদি ত্বগ.যুতং বাযুম্‌ আকাশে প্রবিলাপয়েত ॥ 
“অহস্কারে হুরদ্যোস সশবাং তল্মহুত্যপি 
মহ্ত্তত্বঞ্চ প্রকতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥ 

(১) সাধক শ্রেষ্ঠ উত্তান করতলদ্বয় নিজ ক্রোড়ে গ্বাপন করিস 
ষনকে মুলাধার চক্রে স্থাপনপূর্বক হুঙ্কার দ্বার। কুগুলিনীকে উত্থাপিত, 
করিয়া হংসঃ এই অস্ত্র ্বার!। পৃথিবীর সহিত সেই কুগ্ডলিনী শস্কিকে 
স্বাধিষ্টান চক্রে আনয়ন পূর্বক পৃথিব্যাদি তত্ব “সমুদয় জলাদি তখ্ষে 
লীন করিবে । 


হা সিদ্ধানাসায় । 


(২) অনন্তর গ্রাণেক্জিয় গন্ধ প্রভৃতির লাঁইত পৃথিবী জলে লীন 
করিয়া পরে রসনেন্ত্রিয় রস প্রভৃতির সহিত শুজ। অদ্নিত্তে লীন 
করিবে । (৩) পরে রূপাদি ও পর্শনেক্রিক্ের অহিভ. অগ্রিকে বারুতে 
লীন করিবে । (৪) তৎপরে স্পর্শ প্রভৃতি ও ত্বগিজ্জিন্ের সহিত বায়ুকে 
আকাশে লীন করিবে । (8) অনস্তর শষ সহিত আকাশ অহঙ্কার তত্বে 
লীন করিয়া, (৬) অহঙ্কার তদ্ব ও বুদ্ধি তত্বে লীন করিবে। (৭) 
অনন্তর বুদ্ধিতত্ব ও প্রস্কৃতিতে লীন কারয়া ব্রচ্ষেতে এ প্রক্কাতির লয় 
করিবে। এইকরপে চতুর্বিংশতি তত্ব লয় করিতে হুইবে। 

ভূত শুদ্ধি করিতে হইলে মুলাধার স্থিত কুগুলিনী সহস্রারে লইয়। 
যাইতে হইবে। অর্থাৎ স্কুল সুক্্স কারণ সব লয় করিয়া! তুরীয়েতে 
অবস্থান করিতে :হইবে। রব 


ধর! জল বক্তিবাত লয় ভয় অচিহাৎ। 
যং রং লং বং তং ভৌং স্বরে ॥ 


সপ্তদশ হুল্্শরীরের সহিত জীবাত্বাকে কুলকুগুলিনীর সহিত 
এক করিয়া! কুলকুগুলিনীকে জাগরিত করিতে হইবে । তিনি 
জাগরিতা হইলেই অধোসুখ গল্প উর্ধমুখ হুইবে। তিনি জাগরিত 
হইয়! ব্রন্মব্বিরে প্রবেশ করিরেন। সে সময় মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা ডাকিনী, 
বদ, বৃত্তি, পৃথিবী লংবীজ কুলকুগুলিনীতে নয় হইবে। কুল কুগুলিনী 
্রক্মবিবর দিয়! স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে সে পল্মও উর্ধযুখ ও বিকশিত 
হইবে। স্বাধিষ্টান স্থিত বিষ, রাকিনী “কি. বর্ণ, বত, বরুণ, বংবীদ 
সব কুলকুণ্ডলিনীতে লয় হুইবে। কুশকুগুলিনী তার পর ব্রহ্ধ- 
বিবর দিয়া মণিপুর চক্রে উপনীত হুইলে মনিপুরস্থ রুদ্র, লাকিদী 


তত্র :' ই 


শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, 'ন্ধি, খংধীজি কুল্চুগুলিলীততে লয় হইবে। 
কুলকুগডুলিনী তার পর "অনাহত পন্ে উপনীত ছইলে তথাকার 
ঈশ্বর, কাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃতি, বায়ু, যংবীজ, কুলকুগুলিনীতে 
লয় হইবে। তার পর বিশুদ্ধ চক্রে উপনীত হইলে চক্রস্থ অর্ধ" 
নারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, আকাশ, হংবীজ, কুল 
কুগুলিনীতে লয় হইবে। তার পর কুল কুগুলিনী আজ! চক্রে 
উপনীত হুইলে চক্রস্থিত পরশিব, হাঁকিনী শক্কি, বর্ণ, বৃতি, স্বত্ব, 
রজ, তম, কুল কুগুলিনীতে লয় হইবে। আজ্ঞা চক্র ভেদ করিয়া 
কুল কুগুলিনী পরমশিবের সহিত মিলিত হন । 


আজ্ঞা চক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের খেদ। 
হংসী রূপে মিল হুংস বরে ॥ 
তারপর ভাবনা করিতে হইবে ধাম কুক্ষিতে অন্ুষ্ট পরিমাণ 
পাঁপ পুক্রষ আছেন। পাপ পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ সর্ব পাপাত্মক । বায়ু 
বীজ “বং” ষোড়শবার জপ করিয়া, বাম নাশা দ্বারা, বায়ু পুরণ করিবে। 
তাহাতে পাপ পুরুষের দেহ শুক হইবে। তারপর অগ্নি বীজ চতুঃবনত 
বার রং জপ দ্বারা কুস্তক করিতে হইবে । এ পাপপুরুষের দে 
দ্ধ হইবে। তার পর “বং” বরুণ বাজ ৩২ বার জপ দ্বারা রেচক 
করিতে হুইবে। তাহাতে চন্দ্র সুধা! দ্বার! হুম দিবা শরীর সৃষ্ট হইবে । 
মুলাধারে “লং” পৃথিবী বীজ চিন্তা স্বার! & শরীর দৃঢ় হইল ভাবিতে 
হইবে। 
তারপর কুলকুগুপিনী পরম শিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া 
প্রজাগষনকালে বিলোম ক্রমে যেষন যেমন চক্ষে উপনীত হইবেন, 
অমনি সেই সেই চক্রের . দেবতা প্রভৃতি সৃষ্ট হইবেন। 


২৫৪ সিদ্ধান্তলার । 


ফিরে কর কৃপাদৃ্টি পুনর্ধযার হর সৃষ্টি; 
চরণ যুগলে নুধা ক্ষরে । 


৪৬। মাতৃকা ন্যাস। 
মাতৃক! অর্থাৎ সরস্বতী । তার মুখ হত্ত চরণ মধ্যদেশ বক্ষঃক্থল 
পঞ্চাশং বর্ণ বিভাগে রচিত। সরন্তীকে ধ্যান করিয়া যট. চক্রে 
মাতৃক! স্তান করিতে হুইবে। 
আজ্ঞা! চক্রে হক্ষ বর্গ, বিশুদ্ধ চক্রে (ষোড়শ দ্বরবর্ণ, অনাহত চক্রে 
ক-ঠ বর্ণ, মনিপুরে ড-ফ বর্ণ, শ্বাধিষ্ঠানে ব-ল ও মূলাধারে ব-স ন্যাস 
করিবে। 74: 


৪৭। প্রাণায়াম। 

দক্ষিণ নাস! রোধ করিয়া, হী ষোড়শ বার জপ করিতে ২ বাম 
নাসায় আক্কষ্ট বায়ু দ্বারা, দেহ পূর্ণ করিতে হইবে, পরে দক্ষিণ নাস! 
ও রোধ করিয়া, ৬৪ বার ভর জপ করিয়া, কুস্তক করিতে হুইবে। 
৩২ বার রী জপ করিয়া, দক্ষিণ নাসাহ্ার! বায়ু পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। এই রূপ অন্ুলোম বিলোম তিন বার করিলে একটা 
প্রাণায়াম সম্পন্ন হইবে। 

তৃত গুদ্ধি, ন্যাম, ও প্রাণায়াম দ্বার নিজে শুদ্ধ হইয়া! তার 
পর মার পুজার অধিকারী হওয়া যায়। 

৪৮। “মা”র আসন দাস দাসী প্রভৃতি । 

ঠাকুর বলিতেন “অমুক জায়গায় বাবু যাবেন। আগে শতরঞ্চি 
তাকিক্ব। পাঠান হয়, তার পর চাকর বাকর আলবোল! নিয়ে আসে 
তার পর বাবু আসেন। 


- তন্্ছত | ৃঁ ই 


আধারশক্তি কুর্, শেষ, পৃথী, হুযাত্বুধি, মনিষ্বীপ, পারিজাত 
তরু, চিস্তামনি গৃহ, মগিদাণিকা বেদিকা, তাহার উপর পদ্মামদ 
এই সব সাধক হৃদপত্ষে চিন্তা ক্রবেন। তাহার উপর আসন 
কল্পনা করিতে হইবে । ধর্ম জ্ঞান এশ্বর্ধয বৈরাগা, অধর্ণা, অজ্ঞান, 
অনৈষ্ধর্ধা, অবৈরাগ্য সেই আসনের পাদ । আননাকঙা, গুর্ধয, মোষ, 
সুতাশন, শব, রজ, তম, বর্তমান কল্পনা করিতে হইবে । তারপর 
অষ্টনায়িকা, মঙ্গলা, বিজয়া, ভঙ্্া, জয়স্তি, অপরাজিতা, নঙ্গিপী, 
নারসিংহী, বৈষবী মার দাসী রহিয়াছেন কল্পন! করিতে হইবে । তারপর 
অষ্ট ভৈরব অপিতাঙ্গভৈরব, রুরুতৈরব, চগ্ডতৈরব ক্রোধভৈরব, উন্মত্ত- 
'তৈরব, কপালীতৈরব, ভীষণউৈরব সংহারীতভৈরব মার প্রহরী রহিয়াছেন 
কল্পন। করিতে হুহ্বেঁ। 

মার এই সব ঘর বাড়ী আসবাব দাস দাসী কল্পনা করিয়া! তার 
পর মার ধান করিতে হইবে । 


৪৯। ধ্যান। 


ধ্যান দ্বিবিধ--অনপ অর্থাৎ নিরাকার ও সরূপ অর্থাৎ সাকার । 
অরূপ ধ্যান । 

অরূপং তব বদ্ধ্যানদ্‌ সবাঙমনসগোচরম্‌। 

অব্যক্তং সর্ধতো ব্যাপ্তম্‌ ইদ গ্রিখং বিবঞ্জিতম্‌ ॥ 
তোমার নিরাকার ধ্যান বাকা মনের অগোচর, তাহা অবাক 

সর্বব্যাপী, ইহ! তাহ বঙ্জিত, অর্থাৎ অনির্দেন্তয সিদ্ধাপ্তি রহিত । 
নিরাকার ধ্যান কঠিণ । 
অগম্যং যোগিভি গদ্য কৃচ্ছৈ_ বন্ধ শমাদিভি৪। 


২৫২ সিদ্ধান্তসার। 


পাখারণে নিত্বাকার ধ্যান পারিবে না ॥ যোগীরা গ্রাজাপত্যাদি ব্রত বন 
সংধর' করিনা সেই ধ্যানে অধিকারী হন। 
দিরাকার ধ্যানের উপায় সাকার ধ্যান। 
মনসঃ ধারপার্থায় ঈস্তং গ্বাতীষট সিদ্ধয়ে |. 
সুঙ্ ধ্যান প্রবোধায় স্লধ্যানং কথয়ামি তে॥ 
এনের ধারণার নিষিত্ত, শীক্গ অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য, এবং সুঙ্ ধ্যান অভ্যাদয় 
হেতু, তোমায় স্কুল ধ্যান কহছিতেছি। 


৫০! রূপসস্ভব ক? 
অরূপায়।৷ কালীকারাঃ কালমাডূঃ মহাছ্যতেঃ | 
গুণ ক্রিয়ান্ুসারেণ ক্রিয়তে রূপ কল্প! ॥ 
রূপবান পণার্থের স্কুণধ্যান সম্ভব। আদি অন্তশন্ত অল্জপ পদার্থের 
স্কুল ধ্যান কি করিয়া ছইবে ? 
যর্দিচ কাপিকা অরূপ, কাপমাতা, মহাহ্যতি, তথাপি সত্ব, রজ, তম 
গুণ প্রভাব হেতু এবং স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কাধ্যান্গসারে, তাঁহার রূপ 
কল্পন। করা হয়। 


৫১। স্কুল বীপ। 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং গ্রিনয়নীং রক্কাম্বরং বিভ্রতীং। 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিফসড্রক্তারবিন্দ স্থিতাং ॥ 
নৃত্যস্তং -পুরতো 'নি্ীয় মধুরম্‌ মাধ্বীকমভং। 
মহাকালং বীক্ষ্য বিকাসিতানন বরামান্তাং ভক্ে কাঁলিকাম্‌ ॥ 
মেঘের স্তার নীলবর্ণ।, ধাহার শিরে শশী, ভ্রিনক়ন!, রক্তান্বর!, হুত্ত- 
বয়ে বর ও অন্য মুদ্রা ধারগ করিয়া আছেন, বিকসিতি রক্তপয্পে উপ- 


তগ্জদত । ১ 


ই সম্ুখে মহাকাল সাধহীকঞ্হাকাড। সুমধুর মত্ত পান করিয়া নৃত্য 
রিতেছেন, তাহা! দেখিনা! তীহ্থার বদন কমল বিকমিত হইতেছে, 
লী আস্তাকালীকে ভজন! করি । 


৫২। মানস উপচার পুজা । 


হৎপদ্থমাসনং দস্কাৎ সহত্রারচ্যুতামৃতৈঃ | 

পাস্তং চরণয়ে। দর্ভাৎ যনন্বর্থাং নিবেদয়েৎ ॥ 

তেনামুতেনাচমণং স্ানীয়মপি' কল্পয়েৎ। 

আফ্কাশতত্ব বলনং গন্ধস্ত গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিন্তং গ্রকল্পয়েৎ পুম্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েৎ 

তেযন্বত্বস্ধ দীপার্থে নৈবেছঞ্ স্তুধান্ুধিম্‌ ॥ 

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বাযুতত্বঞ্চ চাজরম্‌। 

নৃতামিজ্র্িয় কর্াণি চাঞ্চলাং মনসন্ধথ! ॥ 

এইরূপ ধ্যান করিয়। নিজ শিলে পুষ্প দিয়া সাধক মনস উপচারে 

পূজা! করিবে । আস্ন, পাস্ত, অর্থ, আচমন, ল্গানীয়, বসন, গন্ধ, পুষ্প, 
ধুপ। ্বীপ, নৈবেস্ত, ইত্যাদি উপচার দিয়! পুজা করিতে হয়। 


আসন-হৃৎপদল্মান ; পান্--সহআরচ্যুতানৃত । 
অর্থ-__মন ॥ আচমন-- এ 


বসন--আকাশতত্ব ; স্সানীয়-_ এ 


ধুপ-_পঞ্চপ্রাণ $ দীপ-তেজতন্ব 
নৈবেস্ক-_অমৃতসমুত্র ; ঘণ্ট।--অনাহতধ্বনি 
চাষমর-_বাযুতত্ব ; নৃতা--ইঙ্জিয়ের কর ও মনের চাঞ্চল্য । 


৪ সিদ্ধান্তসার । 


৫৩। নানাপুষ্প। 
অনায়দনহষ্কারম্‌ অরাগমমদস্তধ। | 
অমোহকমদস্ত্। অদ্বেবাক্ষোভকে তথ] । 
অমাৎসধ্য মলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীন্তিতম্‌। 
নিজ অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্ত নানাবিধ পুষ্প দিবে । অম্ায় মায়ার 
অভাব, 'অনহঙ্কার নিজে পুজ্যত্ব 'অভিমানপুক্ঠতা, অরাগ ক্রোধা- 
ভাব, অমদ ধনবিলাস নিমিত্ত মদের মভাব) অমোহ ক-অবিবেকের 
অভাব, আদস্ত-কপটতাভাব, অদ্বেষ-অগ্রীতির অভাব, অক্ষোভ-এটা। কর! 
সেটা কর! এইরূপ চাঞ্চল্যের অভাব, অমাৎসর্ধ্য-অন্টের গুভে ছ্বেষের 
অভাব, অলোভ এই দশটী পুষ্প দিতে হুইবে। 
অহ্বিংসা1 পরমং পুষ্পং পুম্পমিন্ত্ির নিগ্রহঃ 
দয়া ক্ষম। জ্ঞান পুম্পং পঞ্চ পুম্পং ততঃ পরম্‌ ॥ 
ংসা-পরপীড়া নিবৃত্তি। 
ইঞ্জিয় নিগ্রহ-বিবনে চক্ষুরাদি সংঘম। 
দয়|-নিষ্ষা রণ পরছুঃখ বিনাশেচ্ছ। । 
ক্ষমা,অপকার করিলেও প্রস্যপকার না করা । 
জান-সারাসার 1ববেক নৈপুন্ত । 
এই পঞ্চপুষ্প দিতে হুহবে। 


৫৪। বালদান। 


কামক্রোধো 'বিদ্বক্কৃতৌ বলিং 'ত্বা জপঞ্ চরেৎ। 
' বিশ্নকারী কাষ ক্রোধের বাল দয়া জপ কনিবে। 
এহইরূপে মানস পূজার পর বান্ব পু করিতে হয়। 


তন্্রদত ! ২৫৫ 


৫৫। পঞ্চতন্্ব। 
মাং মাংসং তথা। মতস্যং দুদ্। মৈথুন মেবচ। , 
শক্তি পুজা! বিধাবান্তে পঞ্চতত্বং প্রকীন্তিতম ॥ 
শক্তি পূজায় মস্ত যাংস মতন্ত মুদ্রা মৈথুন বিছিত। এপুলিকে পঞ্চতন্্ 
বলে। 
রর পঞ্চ তত্বং বিন! পৃ! অভিচারায় কল্পতে। 
 পঞ্চতত্ব না দিয়া পুজা করিলে হিংস! কর্ম হইয়া পড়ে । 
৫৬ | পঞ্চতন্ব শোধন । 
পূজার পূর্বে পঞ্চতত্ব শোধন করিতে হয়। মুদ্রা-লুচি, খৈ, মুড়ি চিনের 
বাদাম ইত্যাদি। কলিতে স্বকীনা৷ স্ত্রীতে ছাড়! মৈথুন.হয় না। সেজন্ত 


মৈথুনের প্রতি-নিধি “কুষীধ” রক্ত চন্দন দিবে । মন্তের পরিবর্তে ছঞ্জ মধু 
ও চিনি এই মধুত্রকধ দিতে হয়। তত্বগ্ুদ্ধির নানারপ মঞ্ আছে । 


৫ন। শ্ররার তিনটি শাপ। 


স্থরাপান ব্ষিয়ে তিনটা অভিশাপ আছে। বন্ধার শাপ, শুক্রাচার্যের 
শাপ ও গ্রীকফের শাপ অর্থাৎ ব্রহ্থ শুক্রাচার্যয ও কৃষ্ণ অভিশাপ দিষ্বা গিয়া 
ছেন। স্ুরাপান করিবার পূর্বে হুরাকে এই ত্রিবিধ শাপ হুইতে সুক্ক 
করিতে হয়। ব্রহ্ম! সুরাপানে মত হইয়। নিজ কন্তায় উপগত হইতে গ্রবৃত 
হন গুক্রাচাধ্য মত্ততাহেতু নিত শিষ্য কচের মাংস ভক্ষণ করেন। কষ- 
পুত্রগণ নুরাপান করিয়া পরস্পরকে নিধন করেন। এবং তজ্জান্ত যহুবংশ 
ধ্বংস হয়। এজন ইহারা শাপ দিয়। গিয়াছেন যে সুরাপান করিবে সে 
নিরয়গামী হইবে। স্ুরাপানে প্রবু্ত হইবার পূর্বে ইহার পরিণাম ভাব! 


২৫৬  সিদ্ধান্তসার । 


উচিত। ব্র্গ! শুক্রাচার্য্য এবং কৃষঃ তনয়গণের যদি এরূপ মতিত্রম হওয়া 
সম্ভব, তাহ! হইলে সামান্ত জীবের মতিত্রম হুইবে তাহ! বিচিত্র কি? সে 
জন্ত সুরার 'রিষমগ্ন পরিণাম ভাবিয়! সুরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। এই 
তিনটি শাপ নুরায় বিষময় পরিণাম শ্মরণ করাইয়! দেয়। 


৫৮। মগ্ভশোধন ' 
নির্লিধিত মন্ত্র দ্বার স্বর! শোধন করিতে হয়। প্রথমে শুক্রশাপ 
মোঁচনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। 
ও একমেব পরং ত্রন্গ স্ুলকুগ্ষময়ং ঞ্রবন্‌ 
কচোস্তবাং ব্হ্মহত্যাং তেন তে নাশয়ামাহম্‌। 
হুর্যযমণ্ডলস্থে বরুণালয় সম্ভবে 
অমাধীজ ময়ে দেবি শুক্র শাপাহিমুচাতাম্‌ । 
বেঙ্গানাং প্রণবো বীজং বক্জাননাময়ং যদি 
তেন মতোন তে দেবী ব্রক্ষহত্যা বাপোহদু ॥ , 
হে সুধার্দেবি! পরব্রজ্ধ নিতা ও স্থূল সুক্ষ । এক তিনি তির 
অপর কিছু নাই। সেই পরব্রদ্ধসতা সর্ব উপলব্ধি স্বারা তোমার 
কচ জনিত বক্ষকতা। পাতক নাশ করি। দেবি! তুমি সমুদ্র হইতে 
উৎপন্ন । নুর্ধ্য মণ্ডলের মধ্যে তোমার স্থিতি । সহম্বারে ” অমা » নানী 
চন্দ্রের যোগী কল আছে তাহার তুমি বীভ। এক্ষণে তুমি গুক্র 
শাপ হইতে বিমুক্ত হও। বদি বেদের বীজ প্রণব হয় সেই প্রণব 
ঘার।৷ তোমার ব্রন্ষহতা। পাতক নাশ হউক। 
তাহার পর এই খক্‌ উচ্চারণ করিতে হয়। 
হা হংসং শুচিমৎ বন্ুরস্তরীক্ষসৎ 


তনমত। বং 


হোভা বেছগিসৎ অতিথি ছু'রোণসৎ 
নৃনৎ বরসৎ গুতসৎ ব্যোহসং অন্ধ। 
গোজ! খতজ। অদ্রিজ। খতং বৃহৎ ॥ 

“যিনি হুংস” পরমাত্ম! | 

ভচিসৎ- নির্মল আকাশে নুর্ঘাযরূপ। 

বানু বাহু শ্বরূপ। 

অন্তরীক্ষমতৎ-আকাশ স্বরূপ । 

হোতা বজমান শ্বরূপ। 

বেদিসৎ অগ্নি স্বরূপ । 

অতিথি- আতিথি স্বরূপ | 

ছরোণনৎ" গৃহাগি স্বরূপ । 

শ্বসৎ  চৈতন্তরূপে মনষ্া মাত্রে স্থিত । 

বরসৎ- বরনীয়। 

খতসৎ- সত্যে-অবন্থিত। 

বোমসৎ আকাশে অবর্থিত। 

অজা-  বিছ্বাৎ অগ্রিকপে অবস্থিত । 

গোআা- রশ্ি্ূপে অবস্থিত । 

অদ্রিজা আদিতারূপে অস্থিত। 

তং" সতাশ্বরূপ। 

বুহৎ বঙ্ধ। 

আমর! তাহার সত্ব! উপলদ্ছি করিতেছি। 
ব্রন্ধার শাপ মোচনের মঙ্্জর এই 2 


ও বা বী' বু বৈ বৌ" বঃক্রন্শাপবিষোচিতায়ৈঃ 
হধাদেব্যৈ নমঃ । 


১৭ 


২৫৯৮ সিদ্কাপ্তসার ॥ 


কক শাপ ৫মাচনের মন্ 'এইঃ 
ক্রাক্রা কু কৈ কৌ কঃ জী হী 
সুধা! কষ এাপং মোচয় অমুতং ম্বাবরু আবু স্বহ1 | 


৫৯ মাংস শোধন । 
ধব্গোবঙ্ষপি যা দেবী ৭) দেবী শঙ্কবশ্ত চ। 
দাংসং মে পনিত্রীকরু কুরু তছিষেচাঃ পরমংপদম্‌ ॥ 
বিষ্ণুর পক্ষে যে দেবী আদন্টিত। শঙ্খবের বক্ষে ও থে দেবা অধিষ্ঠিত 
সেট বেবী আমাদের মাংস পবিত্র করুন এবং সেই বিষ্ব প্রষপ্দ 
প্রান করুন । 
৬০। মহলা শাোবন। 
ও ত্রান্বক* নক্ামন্জে স্ুগন্ধিং পুতিবদ্ধনম | 
উ্ধ্বারুকমিব বন্ধানান মুত্যোনুক্ষায় মানৃতাৎ ॥ 
সুগন্ধি পুষ্টিবন্ধন ব্রঙ্গাব্িষণ। রুদ্রের জনক মষ্ঠেশ্বরকে উপাসনা করি । 
ককোটীকণ যেরূপ আপ।ন পিং বার, সেঠরূপ তিনি আমাদিগকে বতদিন 
না মুকি তয় সে পর্যযন্থ মু্াব বন্ধন ঠঠতে মুক্ত করুন | 


৬১। মুদ্রাশোধন। 
ও তদি'ফাঃ পরনংপদং সদ পশ্বাস্তি হরয়ং দিবীব চক্ষরাততহ্্‌ 
ও তদ্বিপ্রাসো |বপণ্যবং জালবাসং সমিন্ধতে বিষ্ঠোর্যৎ পরম: পজ | 
আকাশ মগুলে পরিব্যাপ্য চক্ষত্বারা যেরূপ সমুদযের দর্শন হয় সেরূপ 
জ্ঞানীর) সেই বিষ্ণুর পরম পদ সর্বদা দর্শন করেন । বাহার! মেধাবী 


বাহার! বিশেষরূণে স্তব করেন, বাহার! জাগরুক, তীহারাই বিষুর পরমপদ 
প্রতাক্ষ করেন । 


জ্হত। ২৫৯ 


৬২। পঞ্চতত্বে ব্রহ্গের সত্ব! অনুভব | 

মন্ত মাংস মত্ন্ত যুছাতে ত্রদ্দের সবা উপলব্ধি করা! চেড়ু এ সকজ পকিক্র 

হইল। 
৬৩। মুলমন্ত্রই শ্রেষ্ঠমন্ত্র। 
এই করটী মন্ত্র বার! পঞ্চতত্ব শোধন করা চলে, 
অগব! সর্বতত্বানিযূলে নৈব বিশোধয়েৎ।” 

কেবল মাত্র মূলমন্ত্রদ্ার। শোধন করা যায়। মুলে যাতার শ্রদ্ধা গাছে: 

তাহার শাখ। পল্লবে আবশ্াক কি? 
1 তারপব প্রচলিত নিয়মান্ুসারে মার বঠিপুঞ্ধা করিতে হয় । | 


৬৪। স্তোত্র পাঠ। 
হব কালী গ্রী' করালী চক্রী' কল্যাণী কলাবততী। 
কমলা কলিদর্পস্বী কপর্দীশ ক্কুপান্বিত৷ ॥ 
কাপিক! কালমাতা চ কালানলসমহাতিঃ | 
কপর্দিনী করালান্তা করুশমুতসাগরা ॥ 
কপাময়ী কৃপাধার! কপাপারা রূপাগমা | 
কশানুঃ কপিলা কৃষ্ণ কষ্ণানন্দ বিবদ্ধিনী ॥ 
কালরাত্রিং কামরূপ! কামপাশ বিমোচনী । 
কাদস্ধিনী কলাধার কলিকলষনাশিনী ॥ 
কুমারীপৃজনগ্রীতা কুমারীপুজ্কালয়! ৷ 
কুমারীভোজনানন্দ। কূমারীরূপধারিনী ॥ 
কদন্ববনসঞ্চার! কদস্ববনবানিনী। 


কদক্বপুম্প-সন্তোবা কদস্বপুষ্পমালিনী ৪ 


ন১৬ 


সিদ্ধাস্তসার । 


কিশোরী কলকঠ! চ কলনাদনিনাদিনী । 
কাদম্বরীপানরত। তথ। কাদরী প্রিয়া ॥ 
কপালপাত্রনিরত! কঙ্কালমা শ্যধারিনশ। 
কমলাপনপস্তষ্ কমলাসনবাপিনী ॥ 
কমলালরমধ্যস্থা কমপামোদমোদিনী । 
কলহংসগতিঃ ক্রৈব্য-নাশিনী কামরপিনী ॥ 
কামরূপকৃতা বাসা কামপীঠবিলাসিনী । 
কমনায়কল্পলত। কমনীয়বিভূষণ। ॥ 
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলালী কশোদরী | 
কারণামুতসস্তোব! কারণানন্দপিদ্ধিদা ॥ 
কারণানন্নজাপেষ্ট। কারপার্ছনহবিত। । 
কারণার্নবসংমগ্র। কারণব্রতপানিনী ॥ 
কস্তরীসৌরভমোদ। কম্তরী(তিলকোজ্ছলা। 
কন্তরীপুজ্নরতা কম্তরীপুজ ক প্ররিক্ন। ॥ 
কম্তপীদাহ জননী কম্তরামুগতোধিনী । 
কম্তপীভে। জনপ্রীতা কর্পুবামোদমোদিত। & . 
কর্পু বমালযাভরণ! কর্পুরচন্দনোক্ষিত] ॥ 
কর্পুর্ব কারণাহলাদ। কর্পুগু তপায়িনী । 
কর্পুরসাগরন।তা কর্পুবসাগরাণয়। ॥ 
কুর্চবীজজপপ্রীত! কুচ্চজাপপরায়না । 
কু-ীন। কৌলিকারাধ্যা কৌ।সকপ্রিক্ককারিনট ॥ 
কুশীগারকোৌতুকিনী কুপমার্থপ্রদণিনী । 
কাঙ্শীশ্বরী কষ্টহত্রী কাশীশখরদাক্িনী ৪ 


তম্তরমত | হ্গঠ 


কাশীস্বররুতামোদ। কাশীশ্বরমনোরম। ॥ 
কলযন্ত্রীরচরণা৷ কপৎকাধ্ধীবিভৃষণ! 
কাঞ্চনাতরিকতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥ 
কামবীজজপানন্। কামবীজস্থব্ূপিনী । 
কুমতিত্বী কুলীনার্তিনাশিনী কুগকামিনী ॥ 

ক্রীং হীং শ্রং মন্ত্রর্ণেন কালকণ্টকথাতিনী। 
ইত্যাছ। কালিকাদেব্য। শতনাম প্রকীন্তিতম, ॥ 


ভুমি হীং মায়াবীস্ব স্বরূপা। তুমি কাল শক্তি। তুমি জ্ীং হাক্টীবীঞ্জ 
স্বরূপ।। তুমি করা'লী। তু'ম ক্রী [ ক-কালী, র-ত্রন্ধ, ঈ-মহামায়া, 
»” বিশ্বনাতা, ০ ছখহরা ॥] [যোক্ষের নিনিক কালিকার পুজা করিবে ।] 

তুমি কল্যাণী, তুমি কলাবতী, কমলা, কলিদপর্থী। কপর্দাশ 
কটাজ্ুটধারী মহাদেবের প্রতি তুমি কপাবতী । 

তুমি কাঁলিকা, কালমাতা, কালানল সদৃশ তোমার হাতি। ভূষি 
কগন্দিনী, করাল বদনা । তুমি করুণামৃতদাগরা। ভুমি কৃপাময়ী, 
কুপাধারা, তোমার অপার কপ । ক্কুপা করিয়া যাহাকে জানাও, সেই 
তোমাকে জানিতে পারে। তুমি কৃশানু, কপিলা, কফ! ও কৃষ্ণানজ্- 
'বিবর্ধিনী । 

তুমি কাণরাত্রি, কানরূপা ও কামপাশবিমোচনী । তুমি কাদস্বিনী 
কলাধারা | তুমি কলি-কল্পব-নাশিনী । 

কুমারী পৃঙ্জাতে গ্রীত হও, কুমারী পৃজকের আলরে বাস কর, 
কুমারী ভোজন করাইলে তোমীর আনন্দ তয়, কারণ তুমি কুমারী- 
র্পধারিনী। 


২৬২ 1সন্ধাস্তসার | 


ভুমি কদশ্ব-বন-সঞ্চার!, ভুমি কদঘ্ব- বন-বাসনী, তুমি কদম্ব-পুষ্প-সম্তোষা ? 
তুমি কদম্বপুষ্পের মালা পর । 

তুমি কিশোরী, তোমার কণ্ঠমন্বর গম্ভীর, কলনাদ-নাদিনী। তুমি 
কাদন্বরী ( মদিরা ) পানরতা ৷ কাদস্বরী তোমার প্রিয় | 


কুমি নরনকপালপাত্রে পরিতুষ্টা, কন্কাল (শরীরাস্থি )মাল্য ধারনীঃ . 
কনগ্গাসনসন্থষ্টা, পঞ্মাননে (বা শবাঁসনে ) উপবিষ্টা, কমলালয়মধাস্থা, 
কমলামোদমোদিনী, কলহংসগতি (মগ্থরগামিনা ), ভক্তজনের ক্লৈব্য 
নাশ কর্ণ । ভূমি কামরূপধারিনী। 

ভূমি কামরূপে নিয়ত বাস কর । তুমি কামাক্ষাগীঠে বিভার করিয়। 
থাক। তুমি কমনীয়! কল্পশতাম্বরূপ। । কমনীয় বিভূষণ-ভূষিতা | 

কমনীয় গুণ দ্বাবা ছামাকে আরাধনা করা যাইতে পারে; তুমি 
কে।মলাঙগী, কৃশোদরা, কারণামুত ঘরা তোমাপ সন্তোষ ত্য়ঃ কারণ ছ্বার। 
যার মানন্দ হয় তাকে সিদ্ধি দান কর। 

বাভারা কারণানন্দের সহিত তোমার জপ করে, তাহাদের তুমি ইষ্ট 
দেবতা । কারণ দ্বারা যে পুজা! করে, তাহার উপর তুমি গ্রীত হও। 
কারণ-বারিতে তোমার নিয়ত আধিষ্ঠান, ভুমি কারণ-ব্রত-পাবিনী ৷ 

কন্তুরী গন্ধে আনন্দিত] হও; কক্তূরা তিলক ধারণ করিয়। উজ্দ্বল। 
২ও। কন্তরী দ্বারা পৃক্তা করিলে, তাহার অগ্ুরক্ত হও. সেই পুক্ক 
তোমার প্রিয় । 

যে কম্তুরী ধুপ দেয়, তাঙ্গাকে জননীর ভ্তায় পাপন কর। তুমি 
কন্ত,রী-মগ-তোধিনী, কম্তরী ভোজনে প্রীত হও, ও কপূর গন্ধে 
আমোদিতা হও । 


তন্ন । ২৬৩ 


তুমি কপুরসাল্যাতরণ । তোমার অঙ্গ কপূর-মিশ্রিভনচন্ন খারা 
চঙ্চিত। ০ 

কপূর মিশ্রিত সুধাতে তোমার চান বর্ধন হয়। কপূর যুক্ত কারণ 
পান করিয়। থাক । তুমি'কপুরসাগরক্তাতা ও কপুরসাগরালয়! | 

কুমি হুৎ বীস্ঘ পে গ্রীতা হইয়। থাক । হুঙ্কার দ্বারা দৈত্যদের তেজ 
হব্ণ করিয়াছিলে। ভূমি কুণীনা, কৌলিকারাধা, তুমি কোৌলিকপ্রিক়্- 
কারিনী। 

কমি কুলাচারতৎপর:, £কৌত্ুকিনী ও কুণমার্গ প্রদশির্না। তুমি 
ক।নীশ্বরী, কষ্টহত্রী, কাশীশ-বর-দায়িনী । 

কুমি কাশীশ্বরর ভামোদা, কাশাশর মহাকালভৈরবের মনমোহিলী 

তোমার চরণ যুগলের মন্ত্রীর সুমধুর শব্দপূর্ণ। তুমি সুমধুর ধৰনি- 
পূর্ণ কার্ধচী বিভুধিতা। তুমি কাঞ্চনাচণবাসিনী 'ও ভুমি কাঞ্চনাচলের 
ফোতস।স্বরূপা | 

ক্লীং বীজ ভপে হোমার প্রীতি হ়। তুমি কামবীন্গ স্বরুূপিনী । 
স্োোমারই প্রসাদে কুমির নাশ হয় ও কৌলগণের ছুঃণ দূর হয়। তুমি 
কুলকামিনী। ৃ 

কমি ভ্রীং হীং শ্রীং এই তিন বর্ণ জপকারীয় কালকণ্টক উদ্ঠার 
করিয়া থাক । আছ্কা কালিকা দেবীর এট শতনাম প্রকীর্িত 
হন্টুল | 


৬৫। পঞ্চতত্ব কি? 
সব গুনিয়। পার্ধতী জিজ্ঞান! করিলেন, পঞ্চতত্ব.কি? 


২৬৪ সিদ্ধান্তসার। 


শিৰ বলিলেন, 
আগ্যতরং বিদ্ধি তেজে দ্বিতীরং পবনং প্রকে 
অপন্ৃতীয়ং জানীহি চতুর্থ পৃথিবীং শিবে 
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্‌ বিদ্ধি বরাননে ॥ 
তেজই আস্ত তব অর্থাৎ মন্য। পবন দ্বিতীয় তত্ব অর্থাত মাংল। 
জল তৃতীয় তন্ব অর্দাৎ মতস্ত। পৃথিবী চতুর্থ তত্ব নর্থাৎ মুদ্রা আনিবে । 
আর এই জগদাধার অস্তরীক্ষ পঞ্চম তত্ব অর্থাৎ মৈথুন ॥ 


৬৬। সংক্ষেপ পুরশ্চরণ । 
(১) ধেমন্ত্রের যত জপ বিহিত তাহার চতুগুণ জপে পুরশ্চরণ হয়। 
(২) অথব! মঙজলবার কি পনিবারে কৃষ্ণাচতুর্দণা হইলে রাহ্রিজ্ছে 
পঞ্চচন্ক সংগ্রক্ক করিয়। 'গন্ময়ীর পৃঞ্জ! করিবে এবং দশ সভম্র জপ করিবে | 
(ও) অথবা এক মঙ্গলবার হইতে 'আরস্ত করিয়া অন্ত মঙ্গলবার 
পর্য্যন্ত প্রতাঙ সহত্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। 


৬৭। কাঁলী-রূপ জাগ্রত । 
কালী রূপানি বধ! কলৌ জাগ্রতি পার্বন্ভি । 
প্রবলে কবিকালে তু রূপমেততৎ জগদ্ধিতষ্‌ ॥ 
কালী মৃত্বি বহ্প্রকার। কলিতে এই সব সুৰ্ঠি জাশ্রুত থাকেন? 
কলি প্রবল হইলে, এই রূপ জগতের কল্যাণ-কর ॥ 


৬৮। কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত। 
্রন্ধজ্ঞানমবাপ্রোতি জীমদাভাপ্রসাদতঃ 
'্রচ্ষজ্ানবুতো অর্থেযো জীবন্ুক্তঃ ন সংশয়ঃ ॥ 


ত্বত্ত । 8 


প্দদাছ। প্রসাদে অঙ্গজান প্রাণ্ত চয়। ব্রদ্ধজঞানবযুক্ক মূর্ত মিদ্ছর 
অইবন্ধুক্ত ॥ 


৬৯। কলিতে ছুটী আশ্রম । 
কপিতে ব্রচ্ষচধ্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থও নাই। গার্ছন্থা 'ও ভিক্ষুক 
ছু'্টী আশ্রম কলিতে বিহিত। ভিক্ষুক আশ্রমে কিন্তু বেদোক্ত দণ্ড 
ধারণ নাই । 


৭০। সকল বর্ণের সংন্যাসে অধিকার । 
বিপ্রাণামিতরেধাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কণে। 
ভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্বেষামধিকারিভ! ॥ 
কলি প্রবল হইলে বিপ্র এবং বিপ্রেতর বর্ণের অর্থাৎ শ্দেরও সংন্কাসে 
অর্ধকার মাছে। 


৭১। কলিতে উপবাস নাই। 
কলিতে লোক অন্লগত প্রাণ, উপবাস প্রশস্ত নছে। 


উপবাসের প্রতিনিধি দান। 
উপবাসের প্রতিনিধি এক ধান বিহিত। 


৭২1 দান সর্বব সিদ্ধিকর | 
কল দানং মহেশ্বরি সর্বাসিদ্ধিকরং ভবে, 
কলিতে দান সর্বপিদ্ধিকব। 
৭৩। ভৈরবা চক্র। ০ 
সু তৈরূবীচন্রের বিশেষ নিয়ন নাউ, কালাফাল নাই । . য়ে: কেন 


২৬১ সিদ্ধান্তসার। 


সময়ে ইহা অনুষ্টিত হইতে পারে। কুলাচাধ্য ত্রিকোণ গর্ভ ও চতুক্ষোশ 
মণ্ডল রচনা করিয়। তাহার উপর স্থবাসিত জলপুর্ণ ঘট স্থ/পনা করিবেন | 
সেই ঘট, ধুপ দীপ দর্শন করাইয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা পুজা করিবেন । পঞ্চতব 
জানির। ঘটের সুখে বাশিপেন । 


নন্দ ভৈরব ও আনন্দ শৈরবার পুজা | 
“আলি মন্ত্রে মগ্ঘপাত্রে আনন? ভৈরব ও ছানন্দ ভৈরবীব পু্ত। করিবেন 
আনন্দ ভৈরবীর রূপ এইরপ- 
নবযৌবনসম্পন্নাং তকুনারুণকিগ্রহাম্‌ 
চারুহাপানৃতা ভামে-ল্লসদ্ববন পঞজাম্‌ 
ৃত্যগাতক তামোদাং নানাভ+ণভূষিভাম্‌ 
বিচিজবসনাং ধ্যায়েৎ বব!ভয়করাম্বদাম্‌ ॥ 
নবযোৌধনা, তকণ অরুণের ন্যায় দে» কাস্তি, চারুহাস', নুভাগীত" 
পরায়ণা, নানাভরণভূষিতা, বিচিত্রবসনা করে বর একং অভয়, দবীর 
এইরুপ ধান করিবে। 
আনন্দ ভৈরবের রূপ এইরূপ 
কপ্পুরধব্ধং কমলায়তাক্ষঃ 
দিখ্যাম্বরাভরপস্ষিতদেহকান্তিম্‌ 
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং 
দক্ষিণশুদ্ধিগুটিকাং দধতং শ্মরামি । 
কপুরধবল, কমললোচন, দিব্য বসন ও দিব্য আভরণ ভূষিত দেহ 
কাস্তি। বামকরে সুধা'(মন্ঘ) পাত্। দক্মিণকরে মাংল মত্ত মুত্র! । 
এইয়প দেবের খ্যান করিরে 1. 


তন্ন ত | ইঙ্খা 


উভয়ের সামঞ্জন্ত [ সঙ্গম দারা একীভাব 1 চিন্তা করিয়া গদ্ধপুষ্প স্থার! 
কারণ শোধন করিবে 
মগ্চের প্রতিনিধি মধুরত্রয় 
কলিকালে গৃহস্থের পক্ষে কারণের প্রতিনিধি মধুরত্রয় অর্থাৎ ছুগ্ধ? 
চিনি ও মধু । এই মধধরত্রয় মগ্ ভাবিয়া দেবহাকে নিবেদন করিবে । 


মিথুনের প্রতিনিধি | 
মিথুনেন এতিমিধি দেখার জ্রপাদপদ্ম ধান ও হষ্টমন্জ জপ | 
কালাকে নিবেদন । 


সব বরগ্গময়্ 'এইন্ূপ ধান করিয়া তত সমুদয় কালাকে নিবেদন 
করির। তাবপর পান ভোজন করিবে । 
ভৈরবী চক্রে পঞ্চ বণের অধিকার । 
্রাঙ্গণ, ক্ষতির, বেশ, শুদ্ধ ও সামান্ত জাতি, এই পঞ্চবর্ণই চক্ুস্থানে 
পুঙ্য। চক্রমধো নতঙগণ বহিসে ততক্ষণ বর্ণভেদ করিবে না। চক্র 
হইন্ডে বিনিশ্থত হইলে নিজ নিঈ বর্ণানুবায়শ কম্ম কপিবে। 
ভৈরবী চক্রের মাহাত্ম্য । 
পুরশ্চর্মযাশতেনাপি শবনুণ্ডচিতাসনাৎ 
চক্তমধ্যে সৎ জণ্ত। তৎ লং লভন্তে সুধী: । 
শন শত পুরস্চণ করিলে যে ফল হম, শবনুগ্ডে ও চিতাসনে জপ 
করিলে যে ফল হয়, চক্রমধ্যে একবার জপ করিলে, সেই ফল লা হয়। 
একবার জপ করিলে সর্ব পাপ হইতে যুক্ত হয় । নিত্য তৈরবী চক্রে 
জপ করিলে ব্রন্মনির্বাগ লাভ হয়। 


২৬৮ সিদ্ধান্তসার। 


৭81 তত্চক্র | 


সাধক ছাড়া তন্বচক্রে অধিকার নাই। 
তন্বচক্রকে চজরাজ ব! দিব্য চক্র বলে। এই চক্রে সকলের আরধকার 
নাই । ধাভার। ব্রঙ্গজ্ঞ সাধক? মাত্র তাহদের এই চক্রে অধিকার । 
বঙ্ষভাবেন তন্বজ্ে যে পন্যন্তি চরাচরম্‌ । 
তেষাং তন্ববিদাং পুংসাং তন্বচক্রে অধিকারিতা ॥ 
কে তবন্তে! বাহার চরাচন বঙ্গনর় দেখেন, পেইরপ তত্ব 
পুরুষের এই চক্রে অধিকারত1 | 


সর্বব ব্রহ্মাময় চিন্তা ৷ 
এই চক্কে ঘটস্থাপনার বা পুঙ্গাবাছল্যের প্রকোঞ্জন নাহ । নব 
বঙ্মময় কেবল এই চিত্ত! দ্বারাই শব্ধ চক্রে সাধন হইতে পাণে। ব্রহ্ধানিঃ 
ব্রহ্মমন্ত্রোপামক চক্রেশখখর হইবেন । বিমগ আাসন পাতিয়। তাহাতে 
্রহ্ধসাধকগণলছ উপবেশন করিয়া! সম্মুখে তত্ব সমুদয় রাখিবেন। তারপর 
প উংসঃ* এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া 
ব্রহ্মাণং ব্রঙ্গহবি বরদ্ধাগ রক্ষণ ছুতম্‌ 
ব্রদ্ধেব তেন গন্ধবাং ব্রন্মকন্দ্দ সমাধিনা | 
এই মঞ্্র সবার ভর্ব শোধন করিয়। পরক্রজ্ধকে সমর্পন করিবেন। 
তারপর সকলে পান ভোজন করিবেন। ব্রদ্ষমন্ত্ে বর্ণভেদ করিবে না। 


৭৫ সংন্যাস। 


. সকলের সংস্কাসে অধিকার | 
জঅবধৃত আশ্রমকেই সংন্তাস বলে। 


ভত্ত্রমত। ২ 


ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয় বৈহীঃ দুঃ সাষান্ত এব চ 
কুলাবধৃত সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিত| 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈত্ত শুদ্র ও সামান্ত জীত এই পঞ্চ খর্েরই সংস্কাসে 
অধিকার আছে। 
গুরুকরণ। 
সংসারপাশমুক্ত পুরুষ ব্রন্থাজ্জ গুরুর নিকট বাইর! সংন্তাসের প্রার্থন। 
করিবে। 
গুরু বিচার করিয়! সংন্তসের আদেশ দিবেন । 
দেব-খবি-পিতৃ-খণত্রয় মুক্তি । 
খণত্রয় মুক্তির জন্ত দেব খষ ও পিভৃনণকে পিগুধান করিবেন। পূর্ব" 
দিকে ব্রক্ধ। বিষু। ও রুত্র প্রভৃতি দেবগণের এবং সনক সনন্দন সনাতন 
আদি প্ধিগণের অর্চনা কাঁরবেন। দক্ষিণদিকে পিতা পিতামহ 
প্রপিতামহ মাত। পিতামহী প্রপিতামহী ও পশ্চিমদিকে মাতামহ প্রমাতাষহ 
বুদ্ধমাতামহ মতামধী প্রমাতমহী বৃদ্ধমাতামহীকে পূজা করিবে এবং 
প্রত্যেককে পিগুদান করিবে। আর তাহাদের নিকট খাণ-যুস্ত হইবার 


জন্ প্রার্থন! করিবে। 
আত্ম শ্রান্ধ। 


'আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়। অংস্মত্র দ্ধ করিবে। আত্মশ্রান্ধতে পুর্বো ক্ষ" 
রূপে পিভ্‌ খবি ও দেবতার উদ্দেশে পিঙদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধ শেষ 
করিয়। “হী ত্র্যন্বকং যজামহে” এই মঞ্জু শতবার জপ করিবে। 

হছোম। 

তারপর গুরু কলস স্থাপন! কাএয়া পৃ! করিবেন এবং ব্ছি স্থাপনা 

করিবেন॥ তারপর শি্বকে সাকল্য (সমট্টিতত্ব) ছোম করাইবেন। 


২৭1 


সিদ্ধাস্তসান্ব। 
ব্র্যাঙ্গতি হোম । 


প্রথমে ব্যাহত ভোম। ব্র্যাহৃতি ভোমের মন্ত্র 
'ত তৃঃ হ্যা! ও ভূবং স্বাত। ও ত্বঃ স্বাভা ও ভূং ভূবঃ স্বঃ স্বাহাত | 


তরহোম দেহাধ্যাস-নাশের হেতু। 


চারপর প্রাণহোম । তারপর তশ্বহোম কর[ইবেন। তন্বভোম 
করিলে দেভাপযাস মুক্ত হয়। তত্বঙ্োমের মন্ধ এই, 


শখ 


হী 


হী 


বাঁ 


প্রণাপানব্যানোদানসমান! নে শুধাস্থাম্‌ 
ঞ্যোতিরতং বিরজা বিপাপ্]। ভূয়াসং স্বাহা ॥১ 
পৃথিষাপ্তেন্ত! বায়াকাশানি মে শুধাস্তাম্‌। 
জ্্যোতিরচং বিরজা বিপাপ্যা ভূয়াসং স্বাতা ॥২ 
প্রকুতাতঙ্কা রবুদ্ধিমনঃ শ্রাত্রানি মে গুধাস্তাম । 
জেযোতির*ং বিরজ। বিপাপ্]া ভূয়াসং স্বাহ। ॥৩ 
স্বক্‌ চক্ষু জিহ্বাস্রণ বাচাংপি মে শ্ধান্তাম্‌ ! 
জোতিরহং বিরজা বিপাপ্যা ভূয়াসং স্থাহ্া ॥৪ 
পানিপাদপাধূপস্থ শা মে শুধ্যস্তাম্‌। 
জ্যোতিরহং বিরজ1 বিপাপা]। ভূয়াসং স্বাহা ॥৫ 
স্পর্শরূপরলগন্ধাকাশানি মে শ্ুধ্স্তাম্‌। 
জ্যোতিরহং বিরজা! বিপাপ্]। ভূয়াসং স্বাহ। ॥৬ 
বায়তেজঃ সলিল ভূম্যাত্মানঃ মে শুধ্যস্তাম্‌। 
জ্যোতিব্রহং বিরজা বিপাপা। ভূয়াসং স্থাহা ॥৭ 


১। আমার প্রাণ আপান ব্যান উদান সমান পঞ্চপ্রতণ শোধিত্ 


ভন্বরত । ১. 


উন্মালিত হউক । ন্মাষি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্তশ্বরূপ জ্যোতিন্যক্গ 
আমি রজগুণাতীত মধিস্কারূপ মলিনত! বিনিমু্জি তই । % 

২। "আমার পূর্থী 'অপ্‌ তেজ বামু আকাশ তম্মাত্র শোধিত উদ্ধুলিচ্চ 
হউক। আমি মুল-প্রকুতি-উপহত চৈতন্তস্বরূপ, 'মামি জ্যোতিস্বযপ, 
আনি রজ গুপাতীত, অবিষ্তান্রুপ মলিনতা বিনিমুক্ত তই । 

৩। আমার প্রকৃতি অহঙ্কার বুদ্ধি মন শ্রোত্র শোধিত উন্মলিত হউক | 
আমি মুল-প্রকত্তি-উপঠত চৈতগ্তত্বরূপ, আমি জ্োতিম্বন্ূপ, আমি রজ- 
গুণাতী 5 অধিগ্তারপ মলিনতা বিনিমুক্তি হই | 

৪1 গামার ত্বক চক্ষ ভিহবা আপ বাক শোধিত উদ্মুলিত হউক । 
মানি মৃল-প্রকৃতিউপহত টঠৈ5ন্তস্বরূপ, আমি জ্োতিস্বরূপ, আমি বজ্- 
গুণাতীত 'অবিদ্যান্ূপ মলিনতা। খিলিমু ক হই । 

৫1 আমার পাণিপাদ পায়ু উপস্ত শব শোধিত উন্মুলত হউক। 
আমি মুল-প্রকতিউপভত চৈতন্থ-ম্বরূপ, আমি জোতিম্বরূপঃ আমি লক্ষ” 
গুণাত্ীত, অবিগ্যারূপ নণিনতা বিনিমুক্ষ হই 


৬। আনার স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আকাশ শোধিত উম্মলিত হউক । 
মামি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্ত স্বরূপ, আমি 'জ্যাতিত্বরূপ, আমি রজ- 
গুণাতীত, অবিগ্তাক্প মলিনত। বিনিমুক্ক হই । 

+| আমার বাযুতেজ সলিল ভূমি পোধিত উদ্মুজিত হউক । আমি 
মূগ-প্রকৃতিউপহত চৈতন্য স্বরূপ, সামি জ্যোতি স্বরূপ, আমি রগুণাতীত 
অবিস্তারূপ মলিনতা বিনিমু্ষি হই । 

অর্থাৎ আমায় পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেক্্িয়, পঞ্চ কর্খেক্ত্রিয়। মন ও বুদ্ধি 
অর্থাৎ আঙ্গার সুগ্রদেত শ্তদ্ধ চউক। আমার পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ গু 


ই৭২ . সিষ্কাপ্তসার । 


ইষউফী। আমার কারণ দেহ শুদ্ধ হইক | আমার পঞ্চ বিষয় শুদ্ধ হউক, 
আমি চিরদিন শুদ্ধ নিম্পাপ। 
শিখা সূত্র ত্যাগ। 

ঠডুিশতিতত্ব হোম করিয়া! শিষ্য দেহ মৃত্বৎ চিন্তা করিবে। 
ভারপর যক্সসত্র অনলে নিক্ষেপ করিবে । তারপর শিখাহোষ করিবে। 
খাতির বজ্ঞহুত্র ও শিখা ত্যাগ করিতে হইবে। শৃন্ব ও সামান্ত জাতির 
শিখ ত্যাগ করিতে হইবে। হুত্র শিখ। ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিবে। 

হ্যাস মন্ত্র। 
গরু তাহাকে তৃলিয়! দক্ষিণ কর্ণে বলিবেন, 
“তত্বমনি মহাপ্রাজ্ঞক হংসঃ সোহং বিভাবয় ॥ 
নির্মম নিরহগ্কারঃ ্বভাবেন সুখং চর ॥* 

বহা'প্রাপ্ত তুমিই ব্রন্ধ, তুমি আপনাকে হংস ও সোহং এইরূপ চিন্তা 

কর। মমতারহিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়! ব্্ধ ভাবে যথেচ্ছা। বিবরণ কর। 
শিষাকে প্রণাম । 

তাপস পর গুরু ঘট ও বহি ত্যাগ করিয়। শিষ্কুকে আত্মত্বরপ জানে 

প্রণাম করিবেন । 
নমস্ততাং নমো! মহং তুভাং মন্থং নমো নমঃ। 
স্বমেধ তত তৎ তমেব বিশ্ব্ূপ নমোস্ততে 

তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমঙ্কার। তোমাকে আমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমঙ্কা্থ। বিশ্বরপ তুমি সেই ত্র্থা। টিহিউগীযীদি । তৌমাকে 
নমস্কার | 


তন্মত । হখত 


তন্বজ্ঞানীর দংস্কাম। 
তত্ব্তানীর কেবল ঝবাত্র শিখা ছেদ দ্বার! সংন্যাস হয়। 
্রঙ্ষজ্ঞান বিশ্ুদ্ধানাং কিং হজ্জ শ্রান্ধ পজনৈঃ 
স্যেচ্ছাচার পরানাস্ক গ্রত্যবায়ে! ন বিস্কতে | 
যাহার! ত্রহ্ধজ্ঞান দ্বার! বিশ্তদ্ধ, তাহাদের যক্ত শ্রাদ্ধ পূজলে কি হইবে | 
কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাহারা ন্বেচ্ছাচারপর হইলেও প্রতাবায় 


হয় না। 
নামরূপ বিশ্মৃতি | 
আত্রঙ্গ স্তদ্ব পর্য্যস্তং সন্রপেন বিভাবয়ন্‌ 
বিশ্বরেক্লামরূপাণি ধ্যায়ক্সাঙ্ম।নমাক্মনি | 
আব্রহ্গ স্যন্ব পর্যন্ত ব্রচ্ম চিন্ত) করিবে । নামরূপ ভূলিয়! আত্মান্তে 
পরবঙ্গ ধ্যান করিবে। 
সংশ্তাপীর কর্তব্য । 
ধাতৃপরিগ্রহং নিন্দাম্‌ অনৃতং ক্রীড়নং সিনা 
রেতত্যাগমস্থয়াঞ্চ সংন্তাসী পরিবর্জয়েৎ | 
ধাতু দ্রব্য গ্রহণ, পরনিশ্দা, মিথ্যা, স্্রীলোকদের সহিত ক্রীড়া) রেত. 
ত্যাগ, অনুয়া, সংন্তাসী বর্জন করিবেন। 
সংস্যাসির দৃষ্টি। 
সর্ব সমদৃষ্টি হ্তাৎ কীটে দেবে তথ! নরে ॥ 
সর্ধং বরঙ্ষেতি জানীয়াৎ পদ্দিত্রাট্‌ সর্বকর্মযু 
পরিত্রাট কীটে দেবে নরে সমৃষ্টি থাকিবেন। সর্ব কর্পে সর্ব বঙ্গ 
জানিবে। 
১৮ 


২58 সিদ্ধাস্তসার । 


সংন্তাসীর আহার । 
বিপ্রালং শ্বপচান্নং ব৷ বন্াত্ন্মাৎ সমাগতম্‌ 
দেশং কালং তথ পা্রম্‌ অশ্রীয়াৎ অবিচারয়ন্‌। 
বিপ্রান্ন হউক বা চগালারই হউক, ধার তার কাছে প্রাণ্ড হইলে, 
দেশ কাল পাঝ্র বিচার না করিয়াঃ ভোজন করিবে। 
সংশ্াসীর কালক্ষেপন । 
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধা:য়নৈঃ সদ! তত্ববিচারণৈঃ। 
অবধূতো৷ নয়ে কালং শ্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ | 
স্থেচ্ছাচার পরায়ণ হ্ইয়াও, অবধৃত অধ্যাত্মশাস্্ অধ্যয়ন এবং 
আত্মতত্ব বিচার দ্বারা কালাতিপাত ক'রবেন। 
সংন্যাসীর স্বৃতদেহ। 
ং্তাসিনাং মৃতং কাম়ং দাহয়েখ ন কদাচন । 
সংপৃজ্য গন্ধপুষ্পাস্ৈঃ নিখনেৎ বা অঙ্ল, মজ্জয়েৎ। 


সংন্তানীর মৃতদেহ দাহ করিবে না। গন্ধ পুষ্পাদি দ্বার পুজা 
করিয়। ভূমিতে পুতিবে 'অথব! জলে নিমজ্জিত করিবে । 


৬৯। পুর্ণাভিবেক । 
গণেশের পুজা । 
অভিষেকের পুর্ববদিন গুরু বিশ্বশাস্তিন উদ্দেশে বিশ্বরাঁজ গণেশের 
ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন । গণেশের ধ্যান এইকপ--. 
7 সিঙ্গুরাভং জিনেতং পৃথুতকজঠরং হয্ত পল্সৈদর্ধানং 
শঙ্খং পাশসুশেষ্টান্থ্যরু কর বিলসব্বাকুনীপূর্ণকুম্তম্‌ । 


তন্ত্র! হ্ধঙ 


বালেশুদীগ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপুষ্াউরওং 
ভোগীজ্ঞ্াবন্ধাডূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্াঙ্গরাগষ্‌॥ 
ধিনি লিশ্খুয়ের স্তায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, পুলতর অঠর, করচতুষটয়ে শঙ্খ: 
পাশ অন্গুশ ও বর, গুণে মদির! পূর্ণ কুস্ত, বাল শমী উজ্জ্বল কীট, 
গজরাজ বদন, গগ্যুগল মদশ্রাবাহী, সর্পরাজ ভূষিত, রক্ত বস্ত্র ও রক্ত অঙ্গ- 
রাগ শোতিত, তাদৃশ গণপতির তজন। কর। 


সংকল ও গুরুবরণ। 
গণেশের পুঙ্গ৷ করিয়া অধিবাস করিবে 1 পরদিন জ্লানান্তে পাপক্ষয়ের 
জন্ত তিল কাঞ্চন ও ভোজ্য উৎসর্গ কত্ধিতে হইবে । বৃদ্ধিশ্রা্ধ করিতে 
হইবে | পরে শিষ্য গুরুয় নিকট পূর্ণভিষেক বিষয়ে আজ্ঞা! প্রার্থনা 
করিবেন । গুরু আজ্ঞ। প্রদান করিখেন। শিব্য সর্ধবোপদ্রব শাস্তিয় নিশিত্ত 
এবং আমু লক্ষ্মী বল ও আরোগালাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে। তাহার 
শর গুরুবরণ করিবে । 


ব্রহ্ম কলশ। 

মনোরম গৃহ ধবজ পতাকা ফলপল্লবাদি বারা সুশেশভিভ করিবে এবং 
চন্ত্রাতপ দ্বারা গৃহ অলঙ্কত করিবে। ত্বত-প্রদীপ-শ্রেণী আগিতে হইবে 
যেন অন্ধকারের লেশমাত্রও না থকে । গুরু একটী মুগ্াপ্প বেদী রচনা 
করিয়া, তদুপরি সর্বতোভদ্রমগুল রচন! করিবেন। তদুপরি একটি 
ঘট বসাইবেন। এ ঘট কারণ বা সলিল দ্বার! পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে স্থবর্ণ 
দিবেন। অনন্তর গুরু কলস মুখে পঞ্চগল্পৰ দিবেন। তাহার উপর আতপ 
তুল ও ফল মম্থিত শরাব স্থাপন করিবে ও বন্মুগল্‌ স্বারা ঘটের গ্রীব! 
বন্ধন করিবে । সেই ঘটের সন্গুখে নব পাত্র স্থাপন করিবে। তারপর 
গুরুগণের ও ভগবতীর তর্পণ করিয়! অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চনা - করিবে। 


৭) সিন্ধান্তসার । 


গুরু পুজাহোম প্রস্থৃতি সম্পন্ন করির। কুমারীদিগের অর্চনা করিবে। 
তারপর গুরু সমবেত কৌলগণের শিল্তের প্রতি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবেন। 
কৌলগণ অনুমতি প্রদান করিলে সেই অচ্চিত ঘটে শিষ্য দ্বারা ভগবতীর 
পূজা করাইয়! নিয় লিখিত মন্ত্র বারা ঘট চালিত করিবেন । 

উত্তিষ্ ব্রক্ষকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ । 

ত্বত্বোয়পলবৈঃ সিক্তঃ শিষ্ধে। ব্রদ্রতোহস্ত মে। ৃ 

ব্রহ্মকলশ ! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা স্বরূপ! তুমি উথান কর। 

আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লব দ্বার! সিক্ত হইয়৷ ব্রক্মপরায়ণ হউক । 


পুর্ণাভিষেকের মন্ত্র। 


তারপর গুরু উত্তরাভিমুখ শিষ্যাকে নিম্নলিখিত মন্ত্রসহকারে অভিষিক্ত 
করিবেন। 

গুরব স্তাভিযিধন্ত ব্রহ্মবিষুমহেশ্বরাঃ | 
ছর্গালগ্ীভবান্তত্তাম ভিষিঞ্চস্ত মাতরঃ ॥১। 
ষোড়শী তারিণী নিত্য। স্বাহা মহিবমর্দিনী | 
এতাস্বামভিবিঞ্চন্ধ মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥২॥ 
ওয় ছূর্গা বিশালাক্সী ব্রদ্ধানী চ সরম্বতী। 
এতাত্বমভিধিঞ্চস্তু বগল। বরদা শিবা ॥৩॥ 
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী 
ইন্ত্রানী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষেঞ্স্ত শক্রুয়ঃ ॥৪| 
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিকুম ক্ষমা । 
শ্রদ্ধা! কান্তি দয়া শাস্তিরভিষিঞ্চস্ত তে সদ] ॥৫॥ 

_ মহাকালী মহ্থালপ্ীয মহানীলমরগ্থতী। 

_ উঞ্চগ্া৷ প্রচণ্ড) ত্বামভিবিঞন্ত সর্বদা | 


তন্জরমত । ০১৩ 


মত্ম্যঃ কুর্দো বরাহশ্চ বৃলিংকো বামনস্তথ! | 
রামো ভার্গবরান্গ স্বামভিষিষঞ্চস্ত বারিণা 1৭॥ 
অসিতাঙ্গোরুরুশ্চগ ক্রেখোন্মতো ভবক্ক়ত। 
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিধিঞ্চস্ত বারিপী 7৮। 
কালী কপালিনী কুল! কুরুকুল্প! বিরোধিনী । 
বিপ্রবিতা মহোগ্রা ত্বামভিযিঞ্স্ত সর্বদা ॥৯1 
ইঞ্জোহগ্রিঃ শমনে!। রক্ষো। বরুণঃ পবনস্তথা | 
ধনদশ্চমহেশানঃ সিঞ্চল্ত স্বাং দিঙ্গীষ্বরাঃ ॥১। 
ববিং সোষো মঙ্জজশ্চ বুধো। ভীবঃ লসিতং শনিঃ । 
রাহ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্ন্ত তে গ্রাঃ ॥১১॥ 
নক্ষত্রঃ করণং যোগে বারাঃ পক্ষদদিনানি চ। 
খতুম্মীসো! হায়নম্বামভিযিঞ্ন্ সর্বদা ॥১২। 
লবণেক্ষু সুরাসপি দ'ধ ছুগ্ধ জলাম্তকাঃ | 
সমুদ্রান্থাভিষিঞ্চস্ধ মস্ত্রপৃতেন বারিণ! ॥১৩। 

গঙ্গা ুর্যান্থুত। রেবা চন্দ্রভাগা! সরস্বতী । 
সরবুর্গগুকী কুম্তী শ্বেতগঙ্জ৷ চ কৌশকণ। 
এতান্বামভিযিঞ্চস্ত মন্থপৃতেন খারিণ! 1১৪॥ 
অনস্তাদ্যা' মহানাগাঃ সুপর্ধা্ত। পতভ্রিণঃ | 
তরবঃ কর্ুবুক্ষান্তাঃ সিঞ্চস্ত ত্বাং মহীধরাঃ ॥১৫।। ও 
পাতালভূতল ব্যোষচারিখঃ ক্ষেমকানিখঃ | 
পূর্ণাভিষেকসন্ধইাঃ স্বাভিবিধ্ন্ধ পাথস! ॥১৩॥ 
স্বৌন্ার্থ্যং ভুশো। রোগা নৌর্গানন্তং তথা ভচঃ ) 
বিনশ্বস্ব ভিষেকেন পরমব্রক্গতেজস। 1১৭॥ 


হপ৮ নিদ্ধান্কসার। 


অলম্ষষীঃ কালবর্রীচ ডাকিস্তো৷ যোগিনীগণাঃ | 
বিনশ্বস্বভিষেরেদ কালীবীজেন ভাড়িতাঃ 1১৮॥ 
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহ যেংরিষ্টকারকাঃ। 
বিজ্রতান্তে বিনম্তস্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ 7১৯: 
অভিচারক্কৃজদোষা বৈরিমন্তোন্তবন্চি যে। 
মনোবাক্‌ কায়জ। দোষাঃ বিন্বত্বতিষেচনাৎ ॥২০। 
ন্তন্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ধ ুম্থিরাং। 
অভিষেকেন পূর্ণেন পুর্ণাঃ সন্ধ মনোরথাঃ ॥২১1 
গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। বর্গ বিষুঃ মহেশ্বর তোমাকে 
অভিষিক্ত করুম। হুর্গী লক্দী তবানী প্রভৃতি মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত 
কর্ন ॥১॥ 
ধোড়নী তারিণী নিত্যা লাহা! ও মহিবমর্দিনী মন্ত্রপূতরারি ছারা 
তোমাকে অভিবিক্ত করুন 1২॥ 
জয় চূর্ণ বিশংলাক্ষী সন্ধানী সরদ্থতী বগলা বরছা শিব! টি তোমাকে 
অভিষিক্ত করুন ॥৩| 
নারমিংহী বাব্বাহী বৈষ্ুবী বনমালিনী ইন্ত্রাধী বারুণী জী এই 
শক্তিগণ তোমাকে অভিষিত্ত করুন 181 
তাস ই পু উপ কাকি রা চমকে 
সর্বদা অভিষিক্ত বরুন ॥3| 
মহাকালী, মহাঁলক্ী, নীল, প্রচন্ত। রমা তোমাকে 
অভিষিক্ত করুন ॥৬॥ 
মহন্ত কুম্ম বরাহ নৃসিংহ বাদ রাম ও গরগুযাম খানি তোমাকে 
অভিষিক্ত করুন ॥৭॥ 


তন্ত্রমত। ১১০০০ 


অসিভাঙ, রুরু, চণ্ড, জ্োোধ; উদ্যত, ভয়ম্কর, কপালী, ভীবগ ইহারা 
বারি ঘবারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন | 

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্প। বিরোধিনী বিপ্রচিত। মহোগ্রা 
তোমাকে সর্বদ! অভিষিক্ত করুন ॥৯॥ 

ইন্দ্র অগ্নি শমন রক্ষ বরু পবন ধনদ মছেশান দ্বিগীশ্বরগণ তোমাকে 
অভিষিক্ত করুন ॥১০। 

রবি সোম মঙ্গল বুধ স্বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহ কেতু এই গ্রহগণ ও 
নক্ষত্রণণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১১| 

অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, করণ, যোগগণ বারগণ পক্ষন্বর, দিনগণঃ 
খতু, মাস, উন্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, ইহার। সর্বদা তোমাকে অভিবিক্ত 
করুন |১২॥ 

বণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, মৃধা সমুদ্র, ঘ্বত সমুদ্র, দধিসমুত্র, ছঞ্ধ সমুদ্রঃ 
জল সমুদ্র, মন্ত্রপুত বারি ছারা তোমাকে অভিযিক্ক করুন ॥১৩॥ 

গঙ্গা যমুনা রেব। চন্দ্রভাগ। সরস্বতী সরষু গণ্ডকী কু্তী, শ্বেত গঙ্গ৷ ও 
"কৌশিকী ইছার। মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিবিক্ত করুন ॥১৪॥ 

অনন্তাদি নাগগণ, গরুড়াদি পক্ষিগণ, কষ্বৃক্ষাদি তক্ষগণ ও মহহীধরগণ 
তোমাকে 'অভিষিক্ত করুন ॥১৫। 

পাতালচারি, সূতলচারিঃ ব্যোমচারি মঙ্গলাকারি জীবগণ পূর্ণাতিযেক- 
কালে সন্থ্ট হইয়া! জল দ্বার! হ্োমাকে অভিবিক্ত করুন ॥১৬| 

পূর্ণাভিষেক হেতু, পরম ব্রহ্মতেজ দ্বারাঃ তোমার ছুর্ভাগাঃ অধশ রোগ, 
“দৌর্বলা, শোক বিনিষ্ট হউক ॥১৭॥ 

অলগ্বী, কালকর্রা, ডাকিনী, যোগিনীকা। অভিধেক ভ্ড়ু কাল বীজ 
শ্বারা ন্ট হউক ॥১৮া। 


২৮০ নিদ্ধান্তসাব। 


ভূত প্রেত পিশাচ গ্রহগণ অস্ুঁভোৎপাদিকগণ রম জীব গ্বারা তাডিত- 
হইয়া পলায়ন করুক ও বিনষ্ট হউক ॥১৯ 

অভিচারকর্কত দোষ, খৈবিমন্ত্রোস্তব দোষ মানস বাচিক ও কারজ 
দোষ অভিষেক হেতু বিনষ্ট হউক 1২০| 

পূর্ণ অভিষের দ্বারা, সকল বিপদ নাশ হউক, সম্পদ সুস্থিব হউক 
এবং মনোরথ পুর্ণ হউক ॥২১॥ 

৭৬। বৈদিক গায়ত্রী । 
ও তূঃ ভৃবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ববরেন্তং ভর্গে। দেবন্ত ধীমই। 
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥৩॥ 
৩-_যিনি প্রকৃতি হহতে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েব কর্তা সেই পরেশ । 
ব্যাহ্ৃতি। 

ভূর্‌ ভূবঃ স্বব্__ত্রিলোকেব তিনিই আত্মা, গুণত্রপ্ন ব্যাপিয়া অবস্থান 
করিতেছেন । তিনিই বিশ্বময় ব্রহ্ম | 

যিনি প্রণব দ্বাব। প্রতিপান্ত, ব্যাহৃতিজ্রয়েব বাচ্য, সাবিত্রী দ্বাবাঁ 
তিনি জেয়। 

সবিভুঃ--ধিনি জগতের সবিতা! অর্থাৎ প্রসবিতা স্ষটিকর্তী | 

দেবস্ত-_দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াধুক্ত বিভু অর্থাৎ ধিনি স্বপ্রকাশ। 

বরেন্তং তর্গত__যোগিগণের বরনীয় মহাজ্যোতি। 

তৎ-_-সর্ধ ব্যাপি সনাতন পরম ষন্য তাহার 

ধীমহি--খ্যান করি। 

যঃ_ সর্ব শুভাশুভ ভরা, সর্ফা যে মহ্থাজ্যোতি 

নঃ ধীয়--আফাদের মন বুদ্ধি প্রয় 

প্রচোদয়াৎ--ধর্খব অর্থ কাম মোক্ষে নিযুক করেন। 


শুস্ত্রমত । ৮৯ 


৭৭। হয! কিছু' পুজা! স্্রান্দের পুজা! | 
একমেব পরংব্রদ্ধ জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
বিশ্বার্চয়া তদর্চ স্তাৎ ধতঃ সর্ধযং তদস্থিতম্ ॥ 
একমাত্র পরহব্রহ্ধ জগন্মগুল ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছেন । অতএব 
জগন্সগুলের অন্তর্গত যে কোন বস্তর পৃজা করিলে সেই ব্রঙ্গেরই পৃ! করা 
হয়। কারণ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। 
৭৮। কালীর রূপ হলকি করে? 
দেবী প্রশ্ন করেন, 
মহদবোনেরাদিশক্তে মহাকাল্য। মহাহ্যতেঃ | 
সুশ্াতিহুপ্ৰভূতায়া কথং রূপ নিরুপণম্‌ ॥ 
যাহা হইতে ব্রঙ্গাগড উতৎপর হইয়াছে ; যাহ! হইতে, মহতবাদি সুক্ষ 
জগৎ প্রকাশ হইতেছে; যিনি অবিরল ভাবে প্রকাশমান, যিনি শপ 
হইতে সুপ্প, নিতান্ত ছুজ্ঞের, তাদৃশী মহাকালীর রূপ নিক্নপণ কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে? 
কৃষ্ণব্ণ। 
শিব বলেন, 
শ্বেত পীতাদিকে। বর্ণে যথ। কষে বিশীয়তে। | 
গ্রবিশস্তি তথা কাল্যাং সর্বতৃতানি শৈলজে ॥ 
অতন্তন্তাঃ কালশক্কেঃ নিগুণায়াঃ নিরাক্কতেঃ । 
হিতায়াঃ প্রাগুযোগানাং বণ? কষ নিরূপিতঃ ॥ 
বেত পীত বর্ণ যেরূপ কৃষ্চধর্ণে ধিলীন হয়, সেইরূপ সর্বভূত কার্ীতে 
লী হয় । এজন -নিগুপগী। মিরাকৃতি হিতৈবিনী নারে বি 
জ্ঞানীর নিরূপণ করিয়াছেন । 


রহ সিদ্ধাস্তলার। 


শশি চিহ্ন। 
নিত্যায়াঃ কালরুপায়াঃ অবদ্রায়াঃ শিবাজ্মনঃ | 
অমৃতত্বাল্ললাটে ইন্া শশিচি্ং নিরূপিতম্‌ ॥ 
নিত্য অবায়৷ কল্যাণস্বরূপ! অদৃতরূপিনী বলিক়্া কালরূপার় ললাটে 
শশিচিছু নিরূপিত হইয়াছে। 
ভ্রিনয়ন। 
শশিস্ু্্যাগ্রিভিরেে ত্রৈঃ অখিলং কাপিকং জগৎ । 
সম্পশ্ততি যতস্ত্মাৎ কল্লিতং নয়নত্রয়ম্‌ ॥ 
তিনি শশি্র্য্যঅগ্রিবূপ নেত্রদ্বারা! 'অথিল কালিক জগৎ দেখিতেছেন 
এজন্ত তাহার নয়নত্রয় কল্সিত। 
রক্ত বসন। 
গ্রমনাৎ সর্ধসত্বানাং কালদস্তেন চর্বণাৎ। 
তড্রক্ত সজ্ঘে। দেবেস্া বাসে। রূপেন ভাবিতম্‌ ॥ 
সর্ধ প্রাণীকে প্রপয় কালে গ্রাম করেন এবং কালরপ দস্ত দ্বার! চর্বন 
করেন, সর্ব প্রাণীর রক্তসমূহ দেবেশীর বসনরূপে পরিকল্পিত। 
বরাভয়। ্‌ 
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে॥ 
প্রেরণং ম্ব স্ব কাধ্েযু বরাশ্চাভয়মীরিতম্‌ ॥ 
কালে কালে বিপদ হইতে জীবগণকে রক্ষা! করেন, এজন তীয় এক 
জায় অভয় এবং নিজ নি কফাযো প্রেরণ কৃর়েন এজন অপর করে বয় 
কাল্পত হয়। 


তত । নটি 


রক্ত গল্লসাসন। 
রজোজনিত বিদ্বান বিষ্ভ্য পরিতিষ্টতি । 
অতোহি কথিতং ভঙ্জে রকপক্সাননস্থিত। ॥ 
রজোগুণজনিত বিশ্ব অবল্বন কনিয়। অধিষ্ঠান করিতেছেন এগ 
প্ক্তপল্মাসনস্থিত। বল! হয়। 
কালের ক্রীড়।। 
ত্রীড়স্তং কালিকং কালং পীত্ব। মোহময়ীং সুরাম্‌। 
কাল োহময়ী সুরা পান করিয়া কালসন্ৃত জগৎ লইয়। খেল! 
করিতেছেন। 
চিন্ময়ী সাক্ষী । 
পশ্ঠগ্তী চিন্দয়ী দেবী সর্বসাক্গিত্বরূপিনী । 
সর্ধসাক্ষিস্থরূপিনী চিন্নয়ী দেবী দেখিতেছেন। 
অল্প মেধা' ভক্তের জন্য রূপ কল্পনা । 
এবং গুগাঙ্ছুসারেন রূপানি বিবিধানি চ। 
কল্পিতানি হিতার্থার ভক্তানামল্লবেধলাম্‌ ॥ 
ভল্পমেধ! তক্ষের হিভার্থ এইরূপ গুণাযুসারেই ফর মানারগ কি 
হইয়াছে । 
(৭৮) শিবলিঙ্গ পুজা। 
প্রত্যেকের লিল্পপূজ! ফা আবগ্তক | লিঙ্গে সদা শবে ধ্যান কনিতে 
হইবে । সদ!শিবের ধ্যান এইরূপ £-- 
ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্ত! চঞ্জরকোটিসম প্রতম্। 
ব্যামচর্শা পল্লীধানং মাগধাোপকীতিদস্‌ ! 
বিভূতি লিগ সর্বাযং নালালগ্ার ভূষিতম্‌। 


ইউ সিদ্ধাস্তসার। 


ধুয় পীতারুণশ্বেতরটকলঃ পঞ্চভিরাননৈঃ 

যুকজ্ং ব্রিনয়নং হিভ্রং জটাছুটধরং বিভুম্‌ ॥ 

গঙ্জাধরং দশভূজং শশিশোভিত মন্তকম্‌ 

কপালং পাৰকং পাশং পিনাকং পরণুং ক্ষবৈঃ 1 

বানৈদ ধানং দকষৈশ্চ শুলং বস্তান্কুশং শবম্‌। 

বরঞ্চ বিভ্রতং সর্বৈঃ দেটৈমু'নিৰবৈঃ অ্ততম্‌ ॥ 

পরমানন্দ সন্দোঙ্োোল্লসৎ কুটিললোচনম্‌ 

হিম কুন্দেন্দু সঙ্কাশং বৃযাসনবিষ্লাজিতম্‌ ॥ 

পরিতঃ সিন্ধগন্ধরৈর্বং অঞ্দরোভিরহমিশম্ । 

গী়মানমুকাস্তম্‌ একান্তশ রণ প্রিয়ম্‌। 

সদাশিব শান্ত ও কোটি চন্ত্র সম প্রত। পরিধানে ব্যান চণ্না। 
নাগ যজ্ঞ উপবীতী। সর্বাঙ্গ বিভুতি লিগ ও নাগালঙ্কার ভূষিত । 
ধরণ পীতবর্ণ অরুণ বর্ণ শ্বেতৎ্ণ ও রক্তবর্ণ এই পঞ্চ মুখ যুক্ত । 
অ্রিনরনঃ জটাভুটধারী। তিনি বিভূ। গঙ্গাধর, দশভুজ) ললাটে চন্ত্রকলা । 
বামাকরে কপাল পাৰক পাশ পিনাক ও পরস্ত। দক্ষিণকরে শুল বজ 
অন্ুশ শর ও বরমুদ্রা। সর্ব দেখ ও মুনিগণ দ্বারা স্তত। তাহার 
লোচন পরমানন্দ সন্দোহে সমুল্লসিত ও কুটিল। তাহার কান্তি হিমকুম্দ 
ও চত্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ। তিনি বৃষাসনে বিরাছ্দিত। তাহার চতুদ্দিকে 
সিদ্ধ গদ্ধর্ব অগ্মরগণ অহনিশি স্তি গান করিতেছেন । সেই উ্মাকান্ত 
একান্ত শরণাপর জনের অতি প্রিয়। 
গোন্ীপষ্টে দেবীর পুজা করিতে হইবে । দেবীর ধ্যান এইরূপঃ-__ 
উদ্তস্তানু.সহত্রকাস্তি মমলাং বন্ধ্যর্কচজেক্গণাং 
মুক্ত বন্ত্রিত হ্ষকুণুগতসৎ দ্েবাননাস্ভোরহাং ॥ 


সন্ত ।-. ২৮৫, 


হত্তাজৈরভয়ং বরং চ দধতীং উক্রং তথাজং দধৎ 
পীনোতুক্ষ পয়োধরাং ন্হরাং পীতান্বরাং চিন্তয়ে ॥ 
ধাহার কান্তি উদয় কালীন সহহ্তর হুরধ্য সদৃশ ও অমন। বহি অর্ক ও 
চন্ত্র যাহার নয়নত্রয় । যাহার সন্মিত বদনকমল মুক্তাজড়িত হেমকুগুলে 
শোভিত। করকমলচতুষ্টয়ে চক্র অজ অভয় ও বর। পীনোতু, 
পয়োধর! পীতাত্বরা সেই ভয়হর! ভগবতীকে চিস্ত! কর। 
৭৯। তন্োক্ত বহুবিধ সাধন কর্ম উপদেশের উদ্দেশ্য | 
বহুবিধং কর্পকধিতং সাধনাম্থিতম্‌ 
প্রবৃত্তয়ে অঙ্লমেধানাং ছশ্চেষ্টিত নিবৃতয়ে । 
অল্পজ্ঞ ব্ঞ্জিদের সংপ্রবৃতির নিমিত্ত এবং হুশ্রবৃতি মিবৃত্তির জন্ত 
বহুবিধ সাধন ও কর্ম কথিত হুইয়াছে। 
৮০1 কর্ম । 
কর্ম দ্বিবিধ, শুভ ও অশুভ । 
অশুভ কর্মের কল। 
অশুভাৎ কর্মনে! যাস্তি প্রাণিন স্তীব্রধাতনাম্‌। 
অগ্তভ কর্্দ বার! প্রানীগণ তীত্র যাতনা ভোগ করে । 
শুভ কর্ছের. ফল। 
কর্মনোপি শুভাঙ্গেবী ফলেষ্াসক্ত চেতসঃ 
প্রযাস্ত্যায়াস্ত্যমুত্রেহ কর্শৃঙ্খল যস্ত্রিতাঃ ॥ 


শুভ কর্ধা স্থারা ফলাসকুচিত্বরা কর্মশৃঙ্খলবন্ধ হইন়্) ইহামুতর 
খাতাক়্াত করে । 


২৮৬ সিদ্ধান্পার । 


বর্ণ ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হয় না। 


যাবল ক্ষীয়ন্তে কর্ম শুতং ব! গুভমেব ব1। 
তাবন্প জায়তে মোক্ষো। বৃখাং কল্পাশতৈরপি । 


যত দিন অশ্তুত এবং শুভ কর্শ ক্ষয় নাহয়, সে পর্যান্ত শতকল্পেও 
মা্গষের মোক্ষ হয় না। 
কর্ম পাশ। 
যখ। লৌহময়ৈ পাশৈ: পাশৈঃ গ্বর্ণযন্তৈরপি 
তাবন্বন্ধো। ওবেজ্জীবঃ বর্ধভিশ্চান্ডতৈঃ সতভৈঃ॥ 
লৌহ্ময় পাশও পাশ, স্বর্ণমন্র পাশও পাশ। শুভ ও অশুভ কর্ম বারা 
জব বন্ধ থাকে । 
৮১। জ্ঞান না হলে মোক্ষ হয় না। 
কুর্ববাণ: সততং কর্ম কৃত্ব। কষ্টগতান্তপি । 
তাবনপ লভতে মোক্ষং যাবজ জ্ঞানং ন বিদ্দতি ॥ 
যে অবধি জ্ঞানলাভ ন। হয় সে পর্য্যন্ত জীব শত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক 
নিরন্তর কর্ণ করিয়াও মোক্ষলাভ করে না। 
জ্ঞান লাভের উপর বিচার ও দিক্ষাম কর্ম । 
জ্ঞানং তত্ববিচায়েণ নিফামেনাপি কর্ধণা 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিভ্যাং নির্ঘলাত্মনাম্‌। 
তষ্খ বিচার দ্বার! ও নিষ্কাম কর দ্বারা ভযোরাশি ক্ষয় হইলে নির্ল- 
ছাদ বিশ্বানের জান হয়। 


তপ্ত । ্ট্ধ 


৮২। জগৎ মিথ্য! ব্রঙ্ম সত্য । 
বন্ধাদি তৃণপর্য্যস্তং মায়য়। কল্পিতং জগৎ 
সত্যমে কং পরংব্রক্গ বিদিস্্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ 
শঙ্কা হইতে তৃখ গর্যযস্ত জগৎ মায়া কল্পিত একমাত্র পর্রক্ধই সতা, 
ইহা অবগত হইয়া সুখী হও । 
৮৩। ব্রন্গ জ্ঞান ছাড়। যুক্তি হয় ন!। 
ন মুক্তি জপনাদ্ধোমাহ্পবাস শতৈরপি 
ব্রদ্ধেবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্ে। ভবতি দেহভূৎ ॥ 
জপ করিলে মুক্তি হয় না। হোম করিলে মুক্তি হয় না । শত উপবাস 
করিলে মুক্তি হয় না। “আমি ব্রহ্গ” দেহধারী ইহ| জানিয়! যুক্ত হয়। 


৮৪ | মৃত্তি পূজায় কি মুক্তি হয় ? 
মনস! কল্পিত! মৃত্তিঃ নৃনাঞ্চেন্োক্ষ সাধনী 
গ্প্র লব্ধেন রাজ্যেন রাজানে। মানব সদ। ॥ 
_মৃৎ শিলা ধতুদার্বাদি মূর্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ 
ক্রিশ্তস্ত স্তপস। জ্ঞানং বিন! মোক্ষং ন যাস্তি তে। 
মনকল্লিত দেবমুর্তি যদি মান্থষকে মোক্ষ দিতে পারে তাছ। হইলে 
মানবগণ ন্বপ্রল্ন্ধ রাজ্য ঘারাও রাজ! হইতে সমর্থ হয়। যাহারা মৃদ্ময়? 
শিলাময়, ধাতুমর, দ।রুময় মুর্তিকে ঈশ্বর ধোধে তপ্ত করে তাহার! কেবল 
কষ্ট পায় । জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ করে ন1। 
৮৫। বায়ুভক্ষ হইলেই যুক্ত হয় না। 
বানু পর্ণ কণা তোয়ত্রতিনে। মোক্ষভাগিনঃ | 
সন্ত চেৎ পরগ! মুক্তাঃ পণ্ড পক্ষি জলে চর়াঃ ॥ 


৮৮ পিদ্ধান্তসার । 


যাঙ্ছার! বায়ুমাত্র পত্রমাত্র তগুলকণামাত্র ভক্ষণ কারান অত বার 
পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, তাহাদের যদি সোক্ষ, হয়, ডাক! হাই" 
সর্প পণ্ড পক্ষি ও জলজন্ সর্বাগ্রে মুক্ত হইত । :,. 
৮৬। উত্তমভাব কি ?. 
উত্তম ব্রঙ্গসন্তাবো ধানভাবস্ত মধ্যমঃ | 
স্তুতি পো ধমে। ভাবে! বঠিঃপ্ূজাধমাধম। ॥ 
আমি ব্রহ্ম এই ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধাম, স্তর ও জপ অধ 
'আর বাহ পূজ। অধম হইতেও অধম । 
৮৭1 ব্রহ্মজ্জের যোগ পুজ। নাই | 
যোগে! জীবাত্মনে। রৈক্যং পুজনং সেবকেশয়েহি.(- 
সর্ধং ব্রন্মেতি বিছষো ন যোগে। ন চ পুজনং ॥. « .. 
জীবাত্মা ও পরমাত্বার এঁকোর নাম যোগ। সেবক ও স্বর তাৰ 
প্রতি পাদনই পুজা । “সব ব্রদ্ষ” এইরূপ ধিনি জানেন তাহার যোগ যা 
পুজা নাই। : . 
৮৮। আম্মা! সদ। মুক্ত |. 
ন পাপং নৈব স্ুক্কতং ন স্বর্গ]! পুনর্ভবঃ | 
নাপি ধ্য়ো ন বাধ্যাতা সর্বং ব্রহ্ষেত্তি আনা), 
অরমাত্মা লদ। মুক্তে। নিলিপ্ুঃ সর্ধ্ববস্তযু। 
কিন্ত্ত বন্ধনং কশ্মানুকিমিচ্ছন্তি ছর্ধিয়ঃ ॥ .. 
সর্ব ব্রদ্ধ ষিনি দেখিতেছেন, এইরূপ সাধকের পাপ: নাহি; * পুগাখারা 
্র্থ নাই, পুনর্জন্ম নাই, ধ্যয় নাই, ধ্যাতা নাই, এই ক সি রর 
কান বন্ততে নিগ্ড নহেন। তাহার আবার বন্ধন টি গার 
'েতু ছুর্কাদ্ধির। মুক্তি বাসন! করে ? 





তদন্ত । ২৮৯ 


উ। চতুর্ব্িধ অবধৃত। 
, খায়! বনের পলি তাহার! ত্রাক্মাবধৃত । খাহারা পুর্ণাতি- 


বাবা দর 
রর অপূর্ণ তেদে দ্বিবিধ । অপূর্ণকে 
৯ পরমহংস রলে। 
পরমহংসের কোন কৃত্য নাই। 
নাণি তবে ন বা! পিত্রেনার্ষে কৃত্যেংধিকারতা । 
মনে গষ্্য বা পি কার্ষ্যে পরমহংসের অধিকার নাই। 
হন! ন কুষ্যাৎ স্্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্‌। 
হংস স্ত্ীসংবর্ বা ধাড়ুপরিগ্রহ করিবে না! । 
৯০। মহানন্ত্র। 
ও' তশ সগু। 
এরি অহাগছ।' 
ৃহীর্্যাসী উভয়েরই এই মন্ত্রে কল হয়। 
ও সৎ লৎ ইতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্্ম সমাচবেৎ। 


গৃহে? খ। প্মৃদাসীনঃ তন্তাভী্ঠায় ভদ্‌ হবেৎ 


দুর হউন বা সংরাসী হউন, *ও তৎ ৮২” এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব $ বিনি 
রাচ্াক অন করিবেন, তাহাতেই তাহার 'অভিষ্ঠ ফরপ্রান্তি হইবে । 





তন্ত্রমত। পরিশিষ্ট (ক) 


১। তত্ব সমুদয়। 


পরা সন্বৎ' ই নিষ্কল ণিল বা নিষ্তণ রঙ্গ । তিনি তত/তীত। তত্ব 


ছত্রিশটা | 
(১) 


সেগুলি এই 2 


শিব তত্ব ও (২) শক্তি তব সগুণ রঙ্দা। শিব তত্ব পঅহ্ম্‌” 


ঞ্কাশমাতর, ইদম্‌ শৃঙ্য । শক্ষি তত্ব-_“উদম্,” নিষেধ বাঁপার রপ1। 


(৩) 


সদাখ্যতত্ব সত্বা মাত্র। উতাকে নাদ শক্তি বলে। ইপম্‌ 


অহমের অন্তর্গত | 


(৪) 
(৫) 
(৬) 
€৭) 
(৮) 
(৯) 
(১৯) 
(১১) 
করে। 
(১২) 
$১৩) 


ঈশ্বর তব ইঞ্াকে বিশ্গু শক্তি বলে। ইদম্‌ অহম্রূপ গ্রাপ্ত। 
শুদ্ধত্চিতব অহম্‌ ও ইদম্‌ একাধারে দুইটি সুল্পঞ্ট। 

মায়া ভেদবুদ্ধি। মায়ার পাঁচটী কথুক, ধা 

কাল অর্থাং পরিচ্ছেদ । »পরিচ্ছিম্নকে পরিচ্ছিয় করে।. 
নিয়তি অর্থাৎ অস্থন্ত্রতা। স্বতস্্রকে অন্বতন্ত্র করে। 

রাগ অর্থাৎ আসক্তি । পূর্ণকে অপূর্ণ করে । 

বিদ্কা। অর্থাৎ অল্পজ্ঞতা | সর্বজ্ঞকে অঙল্লজ করে । 


কলা অর্থাৎ মল্লকৃতিত্ব। “কৃতি” মহাকর্থীকে রর 


পুরুষ তত্ব-_অর্থাৎ অহম্‌ ইদম্‌ হইতে পূর্ত পৃথক ট 
প্রকৃতি তত্ব--র্থাৎ ইদ্‌ম্‌ অহম্‌ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক? 


১৪) 
(১৫) 
(১৬৭ 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২৯) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 


তগ্রনত ॥ 
মহৎ (২) 
অহঙ্কার (২৭) 
শ্রোজ (২৮) 
ত্বক (২৯) 
চক্ষু ' * (৩৯) 
ষ্স (৩১) 
জাণ (৩২) 
বাক (৩৩) 
পাণি (৩৪) 
পাদ (5৫) 
পানু (৩৬) 
উপস্থ 


হর 


মন 
আকাশ তন্মান 
বানু তল্মাত্র 
আগ তক্মা্র 
জল তন্মাত্ 
পৃথ্ধী তগ্মাতর 
আকাশ 
খামু 

অগ্জি 

অল 

পৃথখ 


প্রথম পাঁচটি তত্ব অর্থাৎ শিবতত্ব শক্তিতত্ব সদাখাতত্ব ঈশ্বরতত্ব ও 
গুদ্ধবিস্তাতষ এই কর়টীকে শিবতত্ব বা শুদ্ধতত্ব বলে। 

ত্বিতীয় লাতটা তন্ব মারা, কঞ্ঠুক অর্থাৎ কাল নিয়তি রাগ বিভা! কলা 
ও পুরুষ এই কয়ফটিকে বিস্তাতবব ব৷ শ্তন্ধাশুদ্ধতত্ব বলে। 

তৃতীস্ব চব্বিশাটি তন্ব প্রক্কৃতি মহ অহঙ্কার শ্রোত স্বক্‌ চচ্ষু রস স্বাপ 
বাঁক পানি পাদ পাদ উপস্থ মন আকাশভন্মাজ বাস্ৃতন্মার অঙ্গিতল়্ান 
অলত্তশ্মাত পৃথীতন্মা্র আকাশ বাম অঙ্গি জল ও পৃর্থী এই কনকটাফে 
'াস্বত্থ বা আত তত্ব বলে। 


এই ছত্রিশটী তত্ব উল্লেখ করিয়! বল হয়, 
বিভ্তাঙত্বায় ব্যাথা! ॥ 


স্মাত্মতত্থায় প্বাছ। ॥ 
শিষতত্বায় স্বাহা ॥ 


৯২  লিদ্ধান্তসায়। 


২। শক্তি ও ব্রন্ধ অভিন্ন। 
শ্ীরীঠাকুর রামকক্ খলিতেন, অগ্ে ও তাহার দাহিকাঁশকি, হৃগ্ধ ও 
তাহার ধবলত্ব যেমন অভেদ, তেমনিই ব্রহ্ম ও শক্তি অতেদ । বখন 
সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন না, তখন ব্রহ্ম) আর হখন সৃষ্টি স্থিতি লর় কয়েন, 
তখন শক্তি। একই ব্রহ্ম, অনাদিসিদ্ধ মায়া হেতু ধর্ম ও ধর হইক়ছেন। 
ৃঠির প্রান্তে রঙ্গের প্রাথমিক ঈক্ষণ কধিত আছে । 
“তদা খীক্ষত বহু শ্াম্‌ গ্রজায়েয়,”, 
তিনি আলোচন। করিলেন, বহু হইব, উৎপন্ন হইব । 
"সেোইকাময়ত” তিনি ইচ্ছা করিলেন) 
“তৎ তপ অকুরুত”* তিনি তপঃ সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি । 
জান-ইচ্ছ।-ক্রয়ার সমষ্টিকে ব্রহ্ষধন্ম বলা হয়। কিন্ত বঙ্গধর্থ শী 
হইতে অভিন্ন । কারণ, এই ধর তার স্বাভাবিক । শ্রতিতে আছে,-_ 
“স্বাভাবিকী জ্ানবলক্রিয়! চ,৮ 
যেমন অঙ্গি ও তার দাহিকাশক্তি ব। ছুদ্ধ ও ধবত্ব। ব্রনের ধন? 
এজন্য €শক্তি' সংন্ঞ হহয়াছে। সেই শাক্ত জড় বা জীব পহেন। কিন্ত 
অতি ক্কোমল চিৎশক্কি, সে অন্ঠ ক্রশ্ধকোটি। ব্যটি জ্ঞান, ব্যঙি ইচ্ছা, 
ব্য ক্রিয়া, মহামরস্বভা, মহাফালী, মহালক্মা নামে অভিহিত হইব! 
থাকেন। সমহি আন-হচ্ছা ক্রিয়।টত্তী দাঙ্গে ব্যবহাত হয়েন। এই 
ব্যঙিজ্ঞান, বাঞিইচ্ছা, ব্য্টি ক্রিয়ার অপঃ নাম বাঁধা, জ্যেষ্টী, আসতিনোজী :- 
অথবা পশ্তত্তী, মধামা, বৈরী.) অথবা প্ী, বিঃ) রুপ |. আর জমস্ট- 
জ্ঞান-ইচ্ছাতক্রিয়ার নাম গ্িকা, শান্তা, পরা % তিভয়ের সম, এ জন্ত 
ভুরীয়া। পরত্রন্দের পষ্টমহ্ষী এই মায়াশক্ি' দ্তর্শশাস্ত্রে চণ্ডী নাষে- 
অভিহিত হইয়াছেন । 


তন্দত। ২৯৪ 


চ] 


গ্লাম প্রসাদ বঙগিয়াছেন,- 
জনলি গদপন্থজং দেহি শরণাগন্ত হনে 
* কুপাধলোকচ্ন ভারিকী। 
তপনতনয়-ভয়-চর়বারদী | 
প্রণৰ-রপিবী সার কপানাথ-্দার! তারা 
ভবস্পারাবার-তয়ী। 
সপুগ৷ নিচ গ! স্থূল! হুগ্। ভুলা সুলহীনা, 
ফূলাধার-_অমলকমলবানিনী ॥ 
আগমননিগমাতীত! খিল মাত! খিল পিতা 
পুরুষ প্রন্কতিরূপিনী 
হংসরূপে সর্বভূতে বিহরলি শৈলন্ুতে 
উৎপত্ধি-প্রপর-স্থিতি-ত্রিধাকারিনী । 
' ৩। ভাবজাশ্রয় 
কেহ কেহ খলেন, ঈশ্বরকে ড/ফিলেই হইল, দেবদেবীর দরকার কি? 


সাহাব! ঠাট্টা কবেন,-_পইছাগচ্ছ” কল কাধে? ইহার উত্তরে হল! বাইতে 
পারে, যেমন মর্ত্যলোকে মাসুক পরতৃষি নাসা জীব বাস করে, সেইয়াপ 
বিভিক্প লোকে দেবদেবীও আছেন | সঙ্গে সময্ে তাহার] মাছের সান! 
কর্ছে সাহায়া করেস। সে'ছরত দেবদখীকে ডাক! কি পুজা নিশা 
মছে। দেখিতে পায় বান্ব, গৃবিবীজে ব্যক্জিবিশেষের জায়াধন। কলির 
পাংসারিক লা ₹ইন্া থাকে, আর দেবদেবীয় পৃজা সাংদারিক হ্লান 
'নিস্ষল হইবে কেন? 


ভগবান্‌ বল্সিরছেন।- 
! ধ্জভতে চ ততঃ. বাবা,” 


২৯৪ সিদ্ধান্তসার। 


লেই সব দেবতা হইতে সংকর্লিত কাম পাইয়। থাকে । আরও 
দেবদেবীরা! অভীঙ্গিয়। ওরূপ পুজাতে অতীব্রিয় জিনিষে বিশ্বাস হয়। 
তারপর ঈশ্বর অতীন্ত্িয ত বটেই, আবার অনন্তণক্কি। তাহাকে ধারণ! 
করা সোজা নয় । অনস্তশক্তির ধারণা একরূপ অলভ্ভব। সে জনক 
খণ্ড খণ্ড শকি কল্পন। করিয়া তীহাকে ডাক! মোজ। হয়। ঠাকুর 
প্রীরামককষঃ বলিতেন,--"্গঙ্গাম্পর্ণ মানে হরিস্বার থেকে গল্লাসাগর পর্যাস্ত 
ছুঁতে হবে, তা নয়। যেখানে হ'কঃ স্পর্শ করিলেই গঙ্গাম্পর্শ করা হয়। 
সে জন্তু সাধকর1 অনস্তের অনস্ত ভাব ধরিতে ন! গিয়ে এক একটা! ভাৰ 
আশ্রয় করেন। পিভৃভাব, সখাভাব, মাতৃভাৰ, মধুর ভাব ইত্যাদি । 
ঠাকুর ভ্রীরামকষ বলিয়াছেন,-'সকল ভাবের চেয়ে মাতৃভাব শুদ্ধ। 
পড়বার আশঙ্কা নাই।, ২... 
"বন্থজন্মার্জিতৈঃ পুণ্ৈঃ তপোদানদৃঢব্রতৈঃ | 
ক্ষীণাধানাং সাধকানাং কুলাটারে মতির্ভবেৎ ॥ 
কুলাচারগত। বুদ্ধির্বেৎ আশ্ড জুনিদ্মল] | 
তদ| আস্তাচরণান্তোজে মতিন্যেধাং প্রজ্জায়তে ॥” 
তশস্থা, দান, ব্রত ও বহুজন্মের পুণ্য ছারা! যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, 
'সেই সধ সাধকেয় কুলাচায়ে মতি হয় । কুলাঁচার অভ্যাস করিলে 
বদি ঈনিরল হ়। বুধ নর হইলে আনায় চপ মতি 
বাড়ির বায়। 
“শক্তি; শিবং শিবঃ পক্তিঃ টি চারি 1 
'শৃক্তিরিজ্ো। রবিঃ শক; শকিশ্চন্রো গ্রহো করবগ্ণা 
শক্তিনপং জগৎ লর্বং'বেন জানান্তিংনারকী ॥” 
শক্ষিই শিব, শিবই শি, তরগ্মা শি জনার্দন শত, ইন শক়ি, রকি 


তন্্রয্ত। ২৯৫ 
শক্তি, চক্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তি, এই জগংই শক্তি অর্থাৎ সবই শক্তির 
খেলা, তিনিই এই সন হইয়াছেন, এরূপ যে দর্শন না করে, সে নারকী । 

শবিস্তাঃ সমস্তান্তব দেবি ভেবাঃ স্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল! জগৎ |” 
সব নারী তোমার অংশ । 
“বাগাং বা যৌবনোন্বসতাং বুদ্ধ।ং বা স্বন্দরীং তথ1। 
কুংসিতাং বা মভাহুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥% 
বালিকা, যৌবনোবমা, বুদ্ধ! বা! সুন্দরী বাঁ কুৎসিত খা মহাহষ্টা 
স্রীলোককেও নমস্কার করিয়া জগন্মাত। চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ 
কুমারীতে জগন্মাতা দর্শন করিবে । 
“কুমারী-পুজন-প্রীত। ফুমারী-পুর্জকালয়া। 
কৃমারী-ভোজনাননা| কৃমারী-রূপধারিমী ॥৮ 
কুমাবীকে পৃজা করিলে ভুমি ল্ীত হও, কুমারী-পৃজকেব আলযে 
তুমি থাক. কুমালীকে ভোজন করাইলে তোঁষার আনন্দ হয় । তুমি 
কুমারীরূপধারি্ী। একটি ৩1৪ বৎসরের শিশু কুমারীর হাদয়ের তা 
চিন্তা করিতে হইবে । শিশু কুমারীয় যৌবনোদগমে যে সব ভাব পরগিপ্দুট 
হইবে, শৈশব অবস্থান সে সব সংস্কার নিশ্যয় আষ্টে। কারধ দি উহা না 
থাকে, পরে উহা প্রকাশ হইত না । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_.. 
“নাসতে। বিদ্কতে ভাবে! নাভাবে। বিদ্কতে সতঃ ॥৮ 
হেট! আছে, সেইটি হয়, ফেট! নাই) সেটা হয় না) কিন্ত সেই সব 
সংস্কার নিত্রিত আছে বুঝিতে হষ্টবে। আইটির সহিত প্রলয় অবস্থার 
লাহৃশ্ত আছে বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ ফৌবনোদগমে যে লব ,ভাব-_ 
রমণবাসন'ঃ রমণ, জনন প্রতৃতি কার্ধা তখনও প্রকাশ হয় নাই। অথচ সেই 
সব সংস্কার রহিয়াছে। এইটী জন্তর্থানী 'অবস্থ!। এট লব নিজ্রিত 


বন? সিচ্ধাবুসার। 


চা 2 2 


সুস্ারগুলি বা'লকা! জানিতে পারে না, কিন্তু বৃহামায়! চিৎশফি, সেই জন্তু 
এই সব নিত সংস্কারগুলি জানেন, সেম শিশু কুমারী প্রাক আর 
মহামায়া! সর্কান্জ। পরে যৌবনচিহ্ছ প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলে 
বালিকার আপনা আপনি অস্ফুট রমণবাসন! মাত্র উদ্রিক্ত হয়, এইটার 
সহিত চিরপ্যগর্ত অবস্থার সাঘৃপ্ত বুঝিতে হইবে। পরে তাহার রমণ 
ও জনন কারের সংস্কার প্রকট হয় এবং তদঙ্ছযায়া দেহাবয়ব পরিস্ফুট 
তয়। এইটীর মহামারার বিগ়াট অবস্থার সহিত সাদৃশ্ত আছে। কুমারীতে 
মাতৃত্ৃভাৰ প্রথমে নিড্রিত--পরে স্ফুট হয়, সে জন্য কুমারী মহামায়ার 
অন্ভুকল্পরূপে পূজিত হয়েন। 
শস্রীযু রোবং প্রহার্ঞণ বর্জয়েন্মতিমানূ সদ1।” 
স্্ীলোকের প্রতি রোব ও প্রহার, বুদ্ধিমান নিয়ছ ত্যাগ করিবেন। 
রামপ্রস।? বলিয়াছেন, 
“মা বিরাজে ঘরে ঘরে। 
জননী তনয়! জায়। সহোদর! কি অপরে ॥৮ 
সত্রীলোককে এইরূপ মতৃভাবে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি নির্শল হয় ও 
জগল্মাতার জীপাদপন্ে ভক্তি ভহ করিয়! বাড়িয়া যায়। 


মহামায়ার উপাসনার বশেষত্ব-- 


(১) তিনি অতাস্ত কোমপাস্তঃকরণা, (২) ভুক্জি-মুক্তিদাত্রী। 
“আগ্বাপি অশেষজগত্াং নবযৌবনাসি, 
শৈলাধিয়াজতনয়াপি অভিকোনগাসি ।” ) 
তুষি নিখিল জগতের আন! হইলেও--নবমৌবন আর শৈপাধিরাথ- 
তবন্য। হইলেও অতি কোমবচিত্ | 


তত্্রমঙ ৷ হজ 
স্যত্রান্তি ভোগে! বন চ ছত মোক্ষো। 
যন্ধান্তি ঘোক্ষে। ন চ তঙ ভোগঃ । 
শিবাপদাস্োজবুগা্টকানাং 
ভোঁগম্চ মোঙশ্চ করস্থ এব।* 
অস্ত দেবতার উপাসনায় যদি ভোগলাত হয়, তাহা! হইলে মোগ্ষলাভ 
হয় না, যদি যোক্ষগাভ হয়, ভোগলাভ হয় না, কিন্তু গাস্ন চযণ-পদ্গ-আরট- 
কদের ভোগ-মোক্ষ ছুই করতলগত হয় । রাষপ্রসাদ বশিয়াছেন,-.৮ 
“যোগী ইচ্ছা! করে যোখ, গৃহীয় বাসন। ভোগ, 
মা*র ইচ্ছা যোগশভোগ ভক্ত জনে আছে 1”, 
এই প্রসঙ্গে শাক্তসবৈষ্থবের ঝগড়া উল্লেখযোগ্য । 
কে কেহ মনে করেন, বিঞু নিন্দ। করিলে ছুর্গা খুব খুনী হইদেন 
বা! ছর্গার নিজ্দা। করিলে বিঞু খুব খুসী হবেন । 
“দে শবিষুশিণাদীনাং একতং পরিচিন্তয়েখ । 
ভেনক্কৎ নরকং বাতি যাখ্দাহ্‌ সেং্বম্‌ |” 
দেবী, বিষ, শিৰ প্রভৃতি দেবতার অভিযত্ব চিস্ত। করিবে। যিনি 
তিন দেখেন তিনি প্রলয়ক ল অবধি নরক প্রাপ্ত হয়েন । 
“একং নিন্দতি ঘক্তেষাং সর্বন্‌ এব বিনিন্ত্তি।”' 
একেব নিম্দ। করিলে মকলেরই নিন্ম। কর। হয়! 
রামপ্রসাৰ বপিয়াছেন। - “মন কর ন! স্বেবাথ্েধী | » 
ওরে কালী ক শিব পাম সফল আমার এলোফেশী ॥* 
চন আছে,_ | 
সএকৈব শক্চিঃ পবষেস্রন্ড ভিয়া চতুর বিসিয়োগকালে। 
ভোগে তৰানী পুরুষেধু, কু, ফোপেষু কালী সমরেষু র্ মা 


২৯৮ সিদ্কাস্তসার। 


পরমেশ্বরের একই শক্তি বিভিন্ন হইয়াছেন, ভোগে ভবানী, পৌফবে 
বিফু, কোপে কালী সমরে হুর্গা হইয়াছেন । 
৪। কাল-_আকাশ-_কার্য্যকারণ-সন্থন্ধ | 
লকলেরই স্্বীকার্য্য, আকাশ ও কালকে বাদ দিশ্ন! কিছু উপলব্ধি করা 
হা না। আকাশ অর্থাৎ অবকাশ । নৈয়ায়িক মতে আকাশ ও 
ফাল এক । 
*কলাকাষ্ঠ।দিরূপেণ পরিপামপ্রদারিনী | 
বিশ্বস্তোপরতো শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥” 
কালের নানারূপ বিভাগ, দিনঃ রাত্রি, পক্ষ, মাস. খতৃ, সংবৎসর, 
গুপ, কল্প ইত]াদি। আমরা দেখিতেছি, অগ্ক গতকল্যকে গ্রাস করি- 
তেছে, পক্ষ দিবসংক গ্রাস করিতেছে, মাস পক্ষকে গ্রাম করিতেছে, 
খড় মাসকে গ্রাস করিতেছে, সংবৎসর খ্রতৃকে গ্রাস করিতেছে, বুগ 
সংবতলরকে গ্রাস করিতেছে, কল্প যুগকে গ্রাস করিতেছে । কল্পের 
পড় আর কালের ধাবহ'রিক কল্পনা হয় না। সেজগ্ত করকে মহাকাল 
গ্রাস করিতেছে অনুমান করা হয় । অতএব 'বলিতে হইবে, কাল 
অপেক্ষা সংহারক আর কিছু নাই। কালের সংহ্বার-মৃহি প্রতাক্ষ । 
মহাকালকে বালিক। গ্রাস করিতেছেন। অচুমান করা ভয়। অর্থাৎ 
তিনি কালের অতীত তত্ব । তিনি অখণ্ড কালরূপিনী । 
প্রত দিন. তিন ভাগে বিভক্ত 2--প্রাতঃ, মধ্যান্ক, সালাত । প্রাতঃ- 
কালের অভিমানিনী দেবতা গারত্রী, মধ্যান্ের অভিমানিনী দেবতা সাবিত্রী, 
পান্না £র অভিমাবিনী দেবতা সরস্বতী |. সেইরূপ দিবমাভিমানিনী দেবতী 
খ্আছছের, ..রাতি-ক্ভিমানিনী দেবতা আছেন, পক্গাভিমানিনী ' দেবতা 
গ্লাছেন, মাসাডিমানিনী দেবতা আছেন, অয্ঘন্অভিযানিনী দেবতা 


সম্ত্রমত । ই, 


আছেন) সংহসরাডিষালিবী! .মেবত। আআচছেন, যুগাতিমানিনী দেবা 
আছেন, কল্লাভিমানিনী দেশত। আছেন, মঙাবালাদিনাদিলী .. দেবতা 
আছেন। এ টিয়া, 
কাজের আর এরুটি. বিভাগ চাতুন্ানত । তিন চাতুর্গান্তে - এক 
সংবহলর | প্রতি চকুক্ান্তে বিভিন্ন জীব-দন্তকীটপত, গাছপালা, লী” 
পন্য জন্মে । তাহাতে কাপের উৎপাদন্গিত্রী শক প্রত্যক্ষ করা ঘা । 
আবার কালের নৃত্য .লকলের প্রতাক্ষ |. রাত্রির পর দিবা, পক্ষের 
পর. পক্ষ, মাসের পর মাস, খতুর পর খত, সংবৎসরের পর সংবৎসর 
এইরূপ অবিরাম নৃত্য চলিয়াছে। কাছোয়, সে সঙ্গে প্রত্যেক জীং 
ও প্রত্যেকের নির্মিত আত্দ্কাল অবধি বালা যৌধন অরা। অবস্থা, প্রা ং 
হইয়। নৃত্য করিতে করিতে কালে লগ হইতেছে। - 
কালের যেরূপ বিভাগ অনুমান কর! যায়, 'মাকাশের মেইরাপ বিভা 
আছে । ০ 
দ্ধ! তমগ্মরে নিত্যে ভ্রিধামাত্রাস্মিক! স্থিত । 
অর্ধমাত্রান্থিত| নিত্যা। বাস্ুঙ্চার্ধ্য। বিশেষতঃ ৪. 
আকাশের গু শব । শব্ধ ছ্বিবিধ /-ধ্বনি ও” বর্ণ । বর্থ এং 
পর্চমশৎ। এক একটি :বর্ণ দেব দেবীরূপে পৃজিত হয়। বর্গখলি 
মন্রমাড়ক! বলে। মাতা স্বরবর্ণ ; অর্ধাযাজ ব্যঞজবর্ণ। . ::-. 
. বর্ধব দেবতা" শক্তি. দর্প দেবতা শক্তি 
অ..-জ্ক . পুর্ণোদসী আসন -- বিভারা 
ই-লক্সে শালী ঈ-জিবা্ধি ০ গোলাক্ষী 
উ...অমরেশ্বর __ বর্তলাক্ষী উ*ন্অধীল * ২ দীর্ঘহোধ 
খ-্ততারভূতীশ _- হুদীর্ঘদুখী ০" অতিথীশ -- গোসুখী 


শা 


০৫৬ € সিদ্কান্তসার। 


বর্গ দেবতা শক্তি বর্ণ দেবতা শক্তি 
৯পস্াতুক | দীর্ঘরক্ষযা]]। 8. হর --'কুন্েদিরী 
এ ফিন্শিশ  " উর্দকেশী শ...ভৌতিক -. বিকুতমুরখী 
ও"**সন্ভোজাত - জালামুখী ৩.. '*অনুপ্রহেশ্বর-_ উক্কামুবী 

২ মকর - চুীযুখী ১*"মহাসেন - বিভামুখী 
**জ্রোধীশ  - অহাকালী শশচত্ডেশ  -- সরস্বতী 
“*পঞ্চান্তক  - গৌরী 'শিবোত্তম -_- ভ্রেলোক্াবিন্তা 


“পরুজদেশবর. "নবী: ল.পিনাকী __ মাধবী 
*শখড়গীশ -'বারুদী শবকেশ্বর ৮.৮ 'বায়হী 
“*ম্থেত  ' »ক্ষোবিদারিণী স."তৃগ্নহীণ 7" সহজা 
শহপকুলি 1 আক্গা “ল-লিব স্পব্যাপিনী 
“জ*নংধর্জক * মাস্া ' : 


ক খ. 

গা ঘ.. 

৬.*একরু্ " অন্ত্রশক্তি চ.*-কৃর্্ --- আত্মশক্তি 
ছ.""একনেসেশ - ভূষমাতা জ.চতুরানন »- লক্বোদরী 
-বাশঅজেশ * দ্রাবিণী এই***সর্বধ  -- নাগরী 
ট*.*সোমেশ * খেচরী ঠ-..লাজলী -_. মঞ্জরী 
ড*দারুক ' ' রূপিষী ঢ.**অর্ছনারীস্বর _- বীরিদী 
-শ-উমাঞ্চান্ত 'কাকোদরী তআধান় -_ পৃতনা 
-থ.*্তী ' 'ভদ্রকালী দ'অদ্রি -- যোগিলী 
খনন - 'শঞছ্গিনী : ন.মেধ  __ গর্জিনী 
পিশলোহছিভত ' ' কালরাত্রি ফ**শিখী  -_ কুজিনী 
ব*্ছগলণ্ড - 'ফিপর্দিনী  ভ..ছ্বিরগডেশ -_ বজ্িগী 
“মণ্মহাকীল জয়া ঘ'্ষলী  -__ স্থযুখেশরী 
র ল 

বং 

-ত্ 


তন্্রহাত । সক ৯- 


একপঞ্চাশৎ কুদ্রমূর্তি লোহিতবর্দচ খুল ও কপালধারী। রুত্রগণের 
অক্ষে আ্ীবিগ্রহগণ রহিয়াছেন | ইহাদের দেহ লিচ্গুরারণ ও ইভার। 
রক্তোৎপল ও কপালধারিনী। . 
” একটি একটি বর্ণ একটি একটি দেবদেবী বুঝাইবার জন্ত কালীর গলে 
ফুগডমাল।। 

রামগ্রসাদ বলিয়াছেন,--. 

“যত গুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে। 
কালী পঞ্চাশৎ্বর্ণনন়ী 
বর্ণে বর্ধে বিরাঙ্গ কুরে ।* 

আকাশ আবার অবকাশাক্মক । এই হ্ষাবে দিকৃুলিকে আকাশের 
বিভাগ বল! যাইতে পারে। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, ব্যায় 
ঈশান, নৈথতি, উর্ধ $ অথঃ। খণ্ডকালগুলি যেষন কালের অন্তর্গত, 
সকল দিকৃগুপি মেইরূপ আকাশের অন্তর্থত। পূর্বদিগভিমানিনী দের] 
আছেন, ভার নাম অগ্নি । নক্ষিপাদকৃ-জভিানিনী দেবতা! আছেন। ভায় 
তার নাম ঘম। নৈধতদিক-শভিমানিনী দেখত! আছেন, তার নাষ 
নির্থতি, পশ্চিমদিকৃ-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাক লাম বরণ। 
বাছুদিক-অভিমানিননা দেবতা আছেন, গার নাষ বাধু। উদ্ধারদিকৃ- 
খভিমানিনী দেবতা আছেন, তার নাম কুবের। জীশানদিক্বঅভিষানিনী 
দেবতা আছেন। খান্ধ নাম ঈশান। উর্ধদিকঅভিমানিনী দেবন্ত| 
আছেন, তার নাম ব্রঙ্গা। অধোদিক অভিমানিনী দেবতা আছেন, তার 
নাম অন্ভ্। 

যেমন এক একটি দিকের অভিমানিনী দেখত! কষ্সন! কর! হছ, মেইযগ 
সমষ্টি আকাশভিমানিনী দেবতাই কালিক1। 


এঠি৩২ সিদ্ধাস্তসার | 


রামগ্রসাদ বলিয়াছেন, 
“| বিরাজে সর্ব ঘটে 
তুমি নগর ফির মদে কর 
প্রদক্ষিণ দিই শ্তাম! মারে ।” 

আমর! দেখি, কালের মাপ কাঠি হুর্ধা, চন্ত্র ও অগ্লি। "অর্থাৎ এই. 
গুলি দ্বার কালের পাঁরমাপ করা যায়! সেইরূপ দিকৃগুলির মাপবাঠিও 
ছূ্য্য। প্রথমে নূর্ধ্য পুর্ব দিকে উদিত হয়েন, সে জন্ত এ দিকের নাষ 
প্রাচী। "তার বিপরাত প্রভীচী। পুর্ধবাভিমুখে সুর্য্যের পরিভ্রমণ হয়, 
সে জন্প অবাচী ব! দক্ষিণ । তার বিপরাত উপ্দীচী ধ1 উত্তর। সে জন্ত 
কালিকার নুর্যা, চন্দ্র অগ্নি তিনটি ময়ন কমিত হর। 

কার্ধাকারণ স্বস্কধ কালের লহিত জড়িত। কার্ধ্য বুঝিতে হইলে 
কারণ বুঝিতে হয়। এজন্য সৃষ্টি বুঝিতে হইলে মঙাকারণ প্রথমে বুঝিতে 
হয়। ব্রন্ধ, আকাশ ফাল ব| কাধ্যকারণে অতাত। কারণ বগ্িলেই 
কার্ধা বলা চ্য়। কাধ্য কারণের পরিণাম মাত্র। ক্রদ্ধ অপরিণাঙ্গী? 
মির্িকার) দে জন্ত তিনি কাধ্য-ক্কারণের অতীত বস্ত। তিনি বিশ্ব 
অতিগ। মহাা়। জীব জগতের উংপাদযিত্রী, লে অন্ত মহামায়! কারণ, 
জীবজগৎ কার্ধা । তিনি বিশ্ব-অনুগ | 

' ৫ শক্তিপুজ! কি সকাম উপাসন ? 
ভগবাঁম্‌ বলিয়াছেন, 
শ্চতুর্বিধা তজঞ্ে মাং জনা; সুকৃতিনোইঙ্ছুন | 
মার্ডো জিল্লান্থবর্ধার্থী জানী চ তরতর্ষত ॥ 

আমার চতুর্ধিধ ভক্ত )--মার্ত। জিকাজু, মর্থা্থী ও জ্ঞানী। তিনি 

ধলিয়াছেম,-- 


তজজমত । কউ, 


"উদার! সর্ব এবৈতে ।” 
ইহারা সকলেই মহান্‌ অর্থাৎ মোক্ষ বাজ.করিবে। তবে 
“তান ভু আঙ্োষ /9 
জ্ঞানী আমার আত্ম ।. অর্থার্থা হইলেই যে খুব খারাপ, ভাছা 
নহে। 
অনেকের ধারণা, শক্তি পুজাতে কেবল কামভিক্ষণ ) 
*রূপং দৌহ ওয়ং দেহি খশো! দেছি ছিষে! জহি।” 
কিন্ত এই বাক্যগুলির ঠিক অর্থ বুঝলে এ ধারণ। থাঁকিবে না. 
প্রদীপ টীকাতে আছে “রূপং দেহি” অর্থাৎ হে দেবি! আমার উপর 
প্রসন্ন। হইয়া “কূপং দোহ” পরমার্থ বস্ত দাও, “পয়ং দেহি” অর্থাৎ পরমর্থি- 
স্বরূপ দাও । “বশঃ দোহ" তবগ্জান সম্পাদন জন্য দাও। “ঘ্বিষঃ 
্লহিশ আমার কামক্রেধাদ এক্রনাণ কর। 
“পত্থীং মনোরমাং দেহি মনো বৃত্যছ্সারিনীম্‌। 
তারিনীং ছুর্গসংসারসাগরশ্ত কুলোস্তবাম্‌ ॥ 
হে দেবি! পৎকুলোস্তধ। ননোবৃত্তির অনুসারিনী মনোরমা পরী দাও 
ধান এই ভীষণ সংসারসাগর হছতে আমাকে নিস্তার করিবেন। 
মার্কণডের পুরাণে মদাপসার কথ! আছে। বাশিষ্ট বামায়ণে চুড়ালায় 
কথ। আছে। সদাশসা কর্তৃক তার পৃত্র বরন্মগ্জান লাভ করেন। চূড়া 
কর্তৃক তার পতি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন | 


রেবেকা তরে 


পরিশিষ্ট (খ) 
কাজী হি ০ 
(ক) কালীর স্বরূপ । 
তিনি পরমজ্যোতি লুপ নিষ্কল নিগুণ অপরিছিন্ন অনাদি অধৈভ, 
মূলকারণ সচ্চিদানন্দ । | 

. তিনি পরমন্রক্ষ অস্বৈত, পুরুষ নছেন, স্ত্রীনহেন। তিনি নিরাকার 
বিরাধার নিরঞ্জন নিরুপাধি অব্যয় সচ্চিদানন্দ বৃহত্ব্রন্গ। তিনি অনন্ত 
বর্ষ হার আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে না। তিনি সর্ব কাল সর্ব 


দেশে বিরাজমান । 
মহাদেবীর পরমানন্দ মহাকারণ রূপের আবির্ভাব তিরোতাৰ হইতে 


পারে না। সেরূপ 'অনবশ্থ সব্বামাত্র অগোচর। ইহাই দেবীর স্বরূপ । 
ইহ! ্বপ্রকাশ, স্বপ্র জাগ্রত সুযুপ্তির অতীত, 'অবাঙঅনলগোচর, সন্মাত্র । 
(খ) মন্ত্র। 
”. ভ্ররী' শুদ্ধলত্বাত্থক সচ্চিদানন্দ | 'ক--জ্ঞান চিৎকলা। র--সর্বতেছো- 
মন্্রী গুভা। ঈ-_সাধক অভীষ্টদায়িনী। ৮--কৈবল্যদাকিনী। তিনি 
শদ্ধসন্ব চৈতন্তময়ী ভূক্কি মুক্তিগ্রদাগিনী । 
(গ) ধ্যান। 
কালিক। তাহার নাম কাপিকা অর্থাৎ তিনি অনাদি অনস্ত। 
মেঘবর্ণ-_কাস্তি মেঘের বর্ণ। আকাশ নীলব্থ। আকশি যেন্গপ 
বিভু, তিনি সেইরূপ বিভু। ঘনীভূত তেজোময়ী চিদাকাশ শ্ু্ধসন্- 
খণাত্মক | ক্ৃষ্ঃবর্ণ অর্থাৎ কোন বর্ণ নাই, গুণত্রয়ের অতীত । 


১১১০৪, ৬৫ 


'সুককেদী--তিনি নির্ধিকার ) :বদিউ তিনি দপরিগাদী কিন্ত ফসংখ্য 
জীবকে মায়াপাশে বাধেন । খুক্ত কেশখুলি মারার পাশ 7 
: জ্রিনয়না-সচন্জ নূর্্য অগ্নি স্কিন 'সরদ, কারণ বিরাটরাপে অভীন্্তমান 
ভবিদ্য দেখিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞা | 
শবশিশু কর্ণভূষণ_ নির্বিকার শিগ্তপ্বভাব সাধকরাই তাহা 
প্রিয় । 
ল্মিতমুখী-_নিত্যানন্নমরী | 
যোনি-_ৃষ্টিক্রী 
তুঙ্গত্তন__-পালন বর্ত্ী। ভ্রিজগৎ পালক্িত্রী ও সাধকের মোক্দাতী ! 
ভীষণাকার-_প্রলয় কর্রী। 
বিগলিতরুধিরগণ্ড-রক্ধায়া রজগ্চণ । তিনি রজরহিত। শুদ্ধ-_ 
সম্বাত্মিক বিরজ! 
লোলজিহ্বা-_প্রকটিতদশনা-__জিহ্বা রক্ত অর্থাৎ রজগুণ | দত্ত শ্বেত 
লত্বগুণ। মদিরা তমোগুণ । রঙ্গগুণ বর্ধন করিয়। সাধকের তম নাশ 
করেন । সন্ববৃদ্ধি করিয়া নির্ধধাণ দেন। নরকপাল পাত্রে জিঙ্গগতের 
জাভ্য মোহম়ী সুরা পান করিতেছেন । 
মুণ্মালা_বর্ণমাল1॥ তিনি পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী শবত্রহ্র়পিদী | 
দক্ষিণ করে বরাভয়--অভয় ও বরমুদ্রা। সফাম সাধকের বিপদ 
নাশ করেন এবং কামনা! পূর্ণ করেন। 
বাদকরে অসিমুগ ক্ঞানখড়া খারা দিঙ্কাম সাধকের মোহপাশ ছি 
করিয়! বিগতরজ তবক্তানাধার মন্তক অর্থাৎ তবজ্ঞান দেন। 
চক্জার্ছচূড়ে -নির্বযাণ মোক্ষদারী । 
দিগম্বরী-তিনি বন্ধরপিহী-_মায়াবরণশূণ্য নির্সিকার.। 
৬ 


কি সিদ্কায়যার। 


 লরকরকাঞ্চী--কর জীবের প্রধান কর্থেজিয় । . কল্সান্তে “সকল 

জীব কর্দের সহিত মহা'মায়ার অরিষ্ঠাশপ্িংতে লীন থাকে । 

অ্িথবল বিধাত্রী--জীবের সঞ্চিত কর্পানুসারে পুনর্জন্ম ও ভোগ- 
বিধান বন্রী। 

শবহদি--মহাদেবীর স্বরূপ অবস্থা মিগুণ। 

অতিযুবতী-_অবায়া_-একভাবাপরা-_নির্বিকার! । 

(১) শ্মশানে শরিবাদল ও (২) শব মুণ্ডান্থি ও (৩) গ্রকটিত 
চিতা-_ 

(১) শিবপ্রক্কৃতি অপঞ্কীকৃত মহাতৃত সহিত, (২) জীবের সন্বপ্ুণ 
সহিত ও (৩) স্বপ্রকাশ চিংশক্তিতে অধিষ্টিত। 

বিপরীতরত!--কল্পারস্তে যদিচ তিনি নিত্যানন্দময়ী, স্থষ্টি করিতে 
ইচ্ছ।করেন। ইহ! তিনি পরশিবকে বশীভূত করিয়া করেন। পরম 
'শিবকে বশীতৃত করিয়! স্বেচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন। তিনি স্থৃষ্টি- 
ডন্মুখা। 

শ্শানে মহাকাল সুরত রকা--কল্লাস্তে আব্রন্গস্তস্তপধ্যস্ত নাশ হয়। 
তখন প্র "শ্মাশানস্থ তল্লে” নিগুণি আধারে তিনি মহাকালের সহিত এক হন। 
কল্লাবসানে, নিক্ষিয়ত্ধ ছেতু, পরমশিবের সহিত অভিপ্ত৷ হেতু, অথগ্ডানন্দ 
অনুভব করেন। 


(ঘ) যন্ত্র। 
সাধনার অঙ্গ জপ ধ্যান যন্ত্র পূ্1 ও স্তুতি । 
বৃত্ত_-অবিপ্া। অষ্টগল-_ক্ষিত্যাদি অষ্টপ্রক্কতি। 
ভ্রিকোন--পঞ্চ জ্ঞাদেজিয় পঞ্চ বর্দে্জিগ্ন পঞ্চ প্রাণ । 
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প্বদেহ। ত্রিগুণ ও চঝ্িশ তত্ব নির্শিত শুল পুত দেহে ভিনি পরমান্ছা। 
($) বলি। 
ছাগ-কাম। মহিষ--ক্রোধ । মার্জার--লোভ | নর--অদ। 


মেষ_মোহ। উদ্র-মাৎসর্ধ্য। এইগুলি নাশের জন্ত পুজোপহার রগ 
অর্পন করিতে হয় । 
(চ) দশমহাঁবিদ্। | 

শৃন্তের কোন ব্যবহারিক'মূল্য নাই । কিন্তু শৃস্ত নিরাকার অনস্ত। 
কিন্তু একক সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে, দশ সংখ্যা হয়। তখন তাহার 
ব্যবহার হয্ন। সেইপ ব্রহ্ম নিরাকার অনস্ত, প্রক্কতি যুক্ত হন; এবং 
সাধকের কল্যাণের নিমিত্ত ত্রিগুণের তারতম্যান্থসারে দশমহাবিস্তারূ্প 
ধরেন । তন্মধ্যে কালী গুদ্ধসন্ব কৈবল্যদাক্রিনী। তারা সন্বপ্রধান! 
জ্ঞানদায়িনী। যোড়শী ভূবনেশী ভৈরবী ছিন্নমন্তা-_রজপ্রধানা এরশ্বরযয- 
দাকিনী ৷ বগলা ধূমাবতী মাতঙ্গী কমল! তমপ্রধান| বট কর্মে ব্যবহৃত হন। 


(ছ) বেদাস্ত ও তন্ত্র। 
বেদাস্ত ভাবাদ্বৈত উপদেপ দেন । তঙ্ত্র বলেন কেবল ভাবান্বৈত হইলে 
চলিবে না ক্রিয়াঘৈত ও দ্রব্যাত্বৈত হওয়া সর্ববিষয়ে, অদ্বৈত ভাব 
হওয়া! চাই। | 
(জ) ভালমন্দ। 
ভাল মন্দ বন্তনি্ঠ নহে। বাহ্‌ বন্ততে তাল মন্দ নাই কিন 
শ্রনেতেই ভাল মন্দ্। শিগুমনে ভাল মন্ব নাই। রামগ্রসাদ বলিয়াছেন,--. 


চ৪৮ সিদ্ধাত্তসার। 
পউটি অণ্ডটিকে লয়ে দিবা খছে কবে শুবি।" 'নিথধিকল্প আচরপই শ্রেষ্ট 
আচরণ ইহাই 'কুলাটায। 

(ঝ) তম্ত্ে অধিকার । 


সাধক ছাড়া তক্কের অধিকারী হইতে পারে না। তন্ত্র সাধকের জন্য, 
অপয়ের জন্ত নহে” 


(ঞ ) শ্মশান । 


প্শানে মা! থাকেন। মা শ্শানবালিনী ॥ শ্রশানে সকল বাসনার? 
সকল কামের নিঃশেষে নাশ হয়। যে মনে বাসনার লেশ নাই, সেই 
মনে মা আবিভূতি হন, সেই মন মা! ভাল বাসেন। রামপ্রসাদ 
গাহিয়াছেন, 
শ্মশান পেলে ভালবাস ম1। 
তুচ্ছ কর মণিকোট| ॥ 
যে হৃদয় শশানসদৃশ কামবীজশুন্ত সেই হাদয় মর প্রিয়। যে মনে 
কেবল প্মণি কোটা", সেই মন তুচ্ছ। শ্বশানে ভয় হয়, তার মানে 
পাছে কামের নাশ হয়। 


সিদ্ধান্তসার। 
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১। উদ্ধব ভগবানের একান্ত প্রিয় ৷ 


বৃহ্পতি-শিত্য উদ্ধব ভগবান্‌ গ্রীকফেন়্ মন্ত্রী ছিলেন। ভগবাম্‌ 
তাহাকে অতিশয় গ্গেহ করিতেন । ভগবান্‌ নিজজমুখে বলিয়াছেন,--. 
“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শঙ্করঃ | 
নচ সক্বর্ষণে! ন গ্রীনৈধাত্মা চ যথা তবান্‌ ॥ 


ভূমি যেমন আমার প্রিয় সেরূপ প্রিয় আর কেহ নহে। বর্গ! পু 
হইলেও, শঙ্কর মৎম্বরপ হইলেও, সন্বর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, গ্রী ভার্যয। 
হইলেও তোমার মত প্রিয্ন নে। এমন কি আমার নিজ মূর্তিও 
তোমার মত প্রিয় নছে। তগবান্‌ প্রভাস-বাত্রার পূর্বে উদ্ধবকে 
বারিকাশ্রমে যাইতে অনুস্ঞা করেন। কিন্তু উদ্ধাব প্রিয় প্রভূকে ত্যাগ 
করিয়া! যাইতে না পারিয়! ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভান-যাত্। করেন। 
সেখানে ভগবানের অন্তর্জানের পূর্বাক্ষণে তাহার সহিত যাক্ষাৎ করেন। 
ভগবানের অন্তর্ধানের পুর্বে ভগবানের আননধনমুর্তি দেখিয়া উদ্ধব ক্কৃতার্থ 
হইলেন । এবং ভগবান সেই সময়ে তাহাকে আত্মার পরম। স্থিতি 
উপদেশ দেন। বিরহাতুর উদ্ধব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
বদরিফানে যাতা। করেন। 


২৩১৩ সিদধাসার। 


২। জান প্রচার জন্য বদরিক্ যার। 


উদ্ধব্ষে বারিকাশ্রষে পাঠাইবার উদে্ড-_গবহপন্দি্ জানপ্রচার । 
ভগবান্‌ ভাবিয়াছিলেন,-- 
“অস্মাৎ লোকাৎ উপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্‌। 
অর্থতি উদ্ধব এবাম্া সম্প্রতি আত্মবতাং বরঃ ॥ 
ন উদ্ধবঃ অন্থ অপি মন়্যনঃ যদ্গুণৈঃ ন আদ্দিতঃ প্রভুঃ | 
অতঃ মন্ত্যুনম্‌ লোকং গ্রাহয়ন্‌ ইহ তিষ্ঠতু ॥” 
ইহলোক হইতে আমি চলিয়। যাইব, এক্ষণে আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ট উদ্ধাবই 
আমার জ্ঞানের অধিকারী । সম্প্রতি আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি 
না। বিশেষতঃ উদ্ধব আম। অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেনঃ কারণ 
বিষয় ঘার! ইহার মন মোটেই ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব লোকদের মদ্বিষয়ক 
জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ধব এখানে খাকুন। ভগবথকল্প মহাজ্ঞানী 
মহাপ্রেমী উদ্ধব লোক-শিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়। বদরিকাশ্রমে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 


৩। উদ্ধবের ভগবৎ স্সেহ। 


ভাগবতের তৃতীয় ক্কন্ধে বিছুরোদ্ধব-সংবাদে উদ্নবের ভগবৎপ্রেমের 
কিঞ্চিং আভা পাওয়া যার । বিছুর ছুর্যোধনকর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত 
হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেন । পর্যটন করিতে করিতে 
যমুনাতীরে হঠাৎ উদ্ধবের সহিত. তাহার সাক্ষাৎ হর। পরম ভাগবত 
উচ্ববের দর্শন পাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া! বিছবর যছবংশীয়দের, পাণুব- 
গণের এবং বিশেষতঃ ভগবান্‌ প্রীকফোর কুশল স্িজ্ঞান। করেন। ভগবানের 
মাদ শুনিবামাজ উদ্ধবের কিরূপ অবস্থা! হয়, শুক বর্ণনা করিয়াছেন... 


পুযাখদ। ৩৯২, 


ইতি ভাগবন্তঃ পৃঃ | যার্ভীং প্রিক্াশস্বাম্‌। 
প্রতিবন্ত,ং ম চ উৎসেছে উৎকঠ1ৎ স্মারিভেমখরঃ | 
বঃ পঞ্চছায়ণঃ মাত্রা প্রান্তরাশার ঘাচিতঃ। 

তৎ ন এচ্ছৎ রচয়ন্‌ ধন্ত সপর্যযাং বাললীলয়। ॥ 

নম কথং সেবয়া তন্ত বালেন জরসষ্‌ গতঃ। 

ৃষ্টঃ বার্তাং প্রতিক্রয্াৎ তর্তঃ পাদৌ অন্ুশ্মরন্। 
স মুহূর্ত অভূৎ তৃষটীং কৃঙ্চাভিব, নুধয়া ভূশং। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নিব তিঃ ॥ 
পুলকোস্তিঙ্সসর্বাঙ:ঃ মুধ্ন্‌ মিলদ্দ শা শুচঃ। 

পূর্ণার্থ; লক্ষিতঃ তেন স্েহপ্রসবসংপ ত: ॥ 

শনটৈঃ ভগবৎলোকাৎ নৃলোকং পুনরাগতঃ | 
বিমুজ্য নেত্রে বিছুরং প্রীত্যা আহ উদ্ধব উৎদ্ময়ন | 


বিছুব প্রিয়জনের বার্ড জিঙ্ঞাল! করিবামান্র উদ্ধবের শ্ৃতিপথে শ্রী 
উদিত হইলেন। তিনি বিরহোৎকগ্ঠাবেশ হ্কেতু-প্রতিবচন প্রদানে 
সমর্থ হইলেন না। উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বস কালে খেলায় কল্িত ভ্রীরুষ্ের 
ভ্ন্ক উপহার রচনা কবিয়া পরিচধ্যা করিতেন। সে সময় মাতা 
প্রাতরাশ যাজ্জা করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না--সেই 
উদ্ধব দীর্ঘকাল তাহান সেব! করিয়। কালবশতঃ বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি নিজ ভর্তার কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পাদপ্রধণ করিন্তে করিতে 
কেমন করিয়া হঠাৎ প্রতিবচন দিবেন? তিনি মুদূর্তকাল নিম্পন্দ-হুফীস্কৃত 
হইয়! রহিল্নে, যেন ভ্রীকৃফপাদনধায় উত্তমরূপে সুখী হইতে লাগিলেন 
এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বার! যেন সেই সুধাতে অত্যন্ত নিমগ্ন হইতে 
রাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে-সর্বাঙ্গে পুলক প্রকাশিত হুইল । তার পর 


৩১৪. . সিদধাাহার। ₹ 


সঈবন্গীলিত নেত্র হইতে ক্রু বিগলিত হইছে আঁগিল:।  ভগখখন্মেহ-্প্রবাছে 
উদ্ধবকে নিমগ্ধ দেখিয়া. বিছ্বয় ভাবিলেন, এ "ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। 
তারপর উদ্ধব ভগবল্লোক হইতে মনুত্থলোফে আন্তে আসবে পুনরাগমন 
করিয়। অর্থাৎ দেহাস্থুনন্ধান পুন-্রণাণ্ত হইয়! নেত্রমার্জন করিয়া! ভগবচ্চাতুর্য্য- 
ক্বরণে বিশ্ম় প্রকাশ করিয়া! শ্ীতির সহিত বিছ্রকে বলিলেন । 
ভগবানের নাম গুনিবামাত্র উদ্ধষের গভীর সমাধি হইল। তারপর 
পুলফে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, তারপর অশ্রু বিগলিত হইল, তারপর 
দেহানুসম্ধান আসিলে, তিনি পুনর্ধচন প্রদানে সমর্থ হইলেন। 
৪1 ভগবান বলে জানা বড় ভাঙ্যের কথা । 
উদ্ধব বলিলেন, প্প্রীকফ-দিবাকর অন্ত গিয়াছেন, কালস্প 
আমাদের গৃহ গ্রাস করিয়া করিয়াছে, আর কুশল কি বলিব? এই ভুবন 
অতিশয় ভাগ্যন্থীন। আর যহুগণ সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ! কারণ তাহার! 
এত্তকাল তর সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তার! 
যে নির্বোধ ছিল, তাহ! নছে, কিন্তু ভাগাদোষে শ্ীকঞ্চকে ভগবান বলিয়! 
বুঝিতে পারে নাই। তাহার তাহাকে যহুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। ভগবান 
শরীক এতকাল তাহার সেই মঙ্গল মৃত্তি দেখাই মানুষের নগ্নন হইতে 
বলপুর্ববক সেই নৃর্তি আকর্ষণ করিয়া! অস্তপ্ধান হইয়াছেন । 
৫। ভগবানের মুত্তি। 

সেই অত্যাশ্চ্ধ্য মুর্তি সৌভাগ্য-সম্পন্ির পর্াককাষ্ঠা ছিল। সমগ্র 
সময় তগবান্‌ নিজেই সেই মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ভগবানের সেই 
অপুর্ব মুক্তি যুধিতিরের রাজনুয়ববের ভ্রিভুবনস্থ লোৌক দর্শন করিয়া বিশ্মিত 
হ্ইস্বাছিল। সেই মুর্তিতে ব্রজাঙ্গনাগনের নয়ন পংলগ্ন হইলে হারা 
ন্বন ফিয়াইতে পারিতেন না। তীহাদের পৃষি সথি্ হুক যাইত । 


গুরাপদ ও, 
৬1. ভগবানের লীলা । : 
মাং খেদখতোতদজন্ত জন্মধিড়খনং ্যস্থদেব গেছে 
ব্রজে চ বালোরি ভয়ার্দিব হ্বয়ং পুরা্ধ্যবাৎনীদ 
যদনস্তবীর্য্যঃ | 
ভগবান্‌ অন্ধ হইয়াও যে বন্ুদেবগৃছে জন্মগ্রহণ করেন, অনস্তবীর্য। 
হুইয়াও অরি ভয়ে ব্রজে যাইয়। গোপনে বাস করেন এবং ফাল ধবনাদির 
ভয়ে মথুরা হইতে পলারন করেন, এই সকল ছূর্ঘট বিষয় ভাবিস্বা আমার 
অস্তরাত্মা!। ব্যথিত ও বুদ্ধি পীড়িত হয়। তিনি মথুরায় পিতামাতার পাদস্বয় 
ধনিয়া বণিয়াছিলেন, “হে ভাত! হে অন্ব! কংসভয়ে ভীত হই! 


এতকাল আপনাদের শুশ্ববা করিতে পারি নাই। আমাদের প্রতি 
প্রসন্ন হউন 1 


৭। তার শক্রদেরও উত্তম। গতি। 


তাহার পাদন্বয়ের ধূপি একবার সেবা করিয়া! কে তাহাকে বিস্মৃত 
হইতে পারে ? রাজন্য়যন্ঞে শিশুপাল তাহার কত দ্বেব করিয়াছিল, 
কিস্তু সেই শিশুপাল যোগিজনছুল্নভি সিদ্ধি পাইয়াছিল। কুক্ক্ষেজে নরলোক 
বীরগণ অর্জুনের রথে তাহার বদনারবিঙ্গা পান করিয়। ভাহায় গতি লাত 
বরিয়্াছিলেন। লোকপালগণ করযোড়ে তাহার পাদপীঠের শুব করিত, 
কিন্তু উগ্রমেনের নিকট তীহার কৈহার্ধ্য ক্মরণ করিলে আমার হদয় ব্যথিত 
হয়! রাজ! উগ্রসেন রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি লন্দুথে দ'াযাদ 
হইয়া! বলিতেন, “মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক !” ছার 
আশ্চর্য দক! ! হা পুন! ব্যনহরে কালকুট লেপন কগ্গিযা দেই স্তনপান 
কয়াইরাছিল।. কিন্তু সেঞ্খ মাতা বোদা গতি প্রা হইল । 


6 সিচ্ধাঙ্থসার ৷ 


মন্তেজ নুরান্‌ ভাগবতাং স্্াধীশে সংরস্ত যার্গাতিদগিবি্ চিত্ান্‌ 

যে.সং বুগেচক্ষত. তাক্ষ্ণ পুত্রমংসে জনাতায়ু মাপতস্তম্‌। 

'আমি অন্থরগণকে পরম ভাগবত মনে করি, কারণ তাছাদের চির্ত 
ক্রোধাবেশমার্গ দ্বারা! তগবানে অভিনিবিষ্ট থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড় 
ক্কদ্ধে হরিকে দর্শন লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ আর 
ফি বলিব? 

৮। ভগবানের মানুষ লীল!। 


. শ্ডগবান্‌ কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ বন্থদেবের ওরসে ও দেবকীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বস্থদেব কংসের ভয়ে তাহাকে ননের ব্রজে 
রাখিয়! আসেন । সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত একাদশ বৎসর 
গুঢ়তেজ। হুইয়! বাস করেন। তিনি গোপবালকদের সহিত বৎস চারণ 
করিতে করিতে মুগ্ধসিংহশিশুর স্যায় বমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন । 
তাহার কৌমারচেষ্টা দেখিয়া ব্রক্ষবাসীদের হদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনি 
বংশীধবনি করিয়া অনুচর গোপালদিগকে ক্রীড়া! করাইতেন। সেই সময় 
রাজ। কংস তাহার প্রাথ-সংহারাভিপ্রায়ে কামন্ূপ নান! মায়াবীকে প্রেরণ 
করে। থালক ভগবান অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ সংস্থার. করেন। 
যমুনার জল কালীয় বিঘে বিষাক্ত হইবে তিনি কালীরের প্রাণবধ করিক্লা 
গোপ-গোপীকে নির্ধিষ জল পান করান । গোপরাজ নন্দের বিত্বের 
সন্ধায়ার্থ তাহাকে গো-যজ্ করান । প্রবল বর্ধাপাতে ব্রজ্পুর কাতর হইলে 
ভিনি গোবন্ধন পর্ধতকে লীলাতপত্র করিয়া ব্র্পুরী রক্ষা! করেন। তিনি 
শরৎকালীন জ্যোতকাপ্,ত বনভূদিতে ব্রজা্নাদের নহিত ক্রীড়া করিয়া 
ছিলেন$ এইনপে একাদশ বর্ধ বৃন্দাবনে বাল করিয়া মগুরার গমন করেন 
এবং তথায় রাজ। কংমকে নিহত কবির। পিতামাক্ার কারামোচন কবেন ॥ 


গুরাগগত। ঙ্ল 

তিনি সান্গীপনি মুনির 'নিফট একথার -আঁজ ' উপদেশে ব়দবেজ: অধম 

করিগাছিলেন। তিনি গুরুর মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া: গুযুজিনা 

দিগ্লাছিলেন। তীত্বক রাঙার কন্ঠ! রুঝ্িনীর গ্রদ্বরকালে সমাহত ব্লংখ্য 
নৃপতিগণের সমক্ষে গান্ধর্ব বিধানে রুঝ্মিনীফে হরণ কয়েন। 

“কুরুক্ষেত্র অসংখ্য নৃপতিকে মিলিত করির পরম্পয়ন্্ারা তাহাদের 


সংহার করাইয়াছিলেন। যখন ভুধ্যেধন ভগ্নোরু হইয়া ভূমিশায়ী হন, 
তখন তিনি তাহার ছর্দশ! দর্শনে আনন্দিত হন নাই বরং অবিসহ্‌ যাদদব- 
কুলের বিনাশ চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি ধুধিষ্টিরকে রাজ স্থাপন 
করিয়া সাধুপথ প্রচলন করিরা সকলের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন । 
উত্তরার গর্ভ অশ্বখমার ব্রঙ্গান্ত্রে দগ্ধ হইবার উপক্রম হুইলে তিনি তা 
রক্ষা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা 
যুধিষ্ঠির তীহারই মতে অবনীমগ্ডুল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভগবা্্‌ 
্বায়কা পুরীতে নিগ্ধ পশ্মিতপৃষ্টি, পীযুষতুল্য বচন ও শ্রীর নিকেতনন্থরূপ নিজ 
দেহদ্বার। পুরীস্থ সকলকে আমোদিত করিতেন । এইরপে কতিপয় বৎসর 
অভিবাহিত হইলে তিনি মর্তধান ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। তগ- 
বানের মায়ায় মোহিত হইয়। যহুকুমারগণ ক্রীড়া! করিতে করিতে একদিন 
খষিদের কোপ উৎপাদন করিল। খাধিগণ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত 
হুইয়। অভিশাপ দিলেন। বাদবগণ প্রভাপগতীর্ধথে গমন করিল। তথায় 
তীর্থেদক দ্বায়! দেব, খবি ও পিতৃগণের তর্পণ করিধ! ব্রাঙ্মণগণকে বন্থগ 
দান করিল। ক্রির! সমাপ্তির পর তাহার! মদিরা পান করিয়া জানত 
হইয়! পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিল। 

“তগবান্‌ এই সমস্ত দর্শন করিয়। সরম্বতী জলে আচমনপুর্বক একটী 
অস্থথমূজে উপবেশন করিলেন । এই .সমন্ত ঘটনার পুর্বে ছারাবিতীতে 


পট সিহা কনা । 


আমাকে বরিকাবাজ! করিতে আান্চা করেন। আমি. ভাছার চর ত্যাগ 
'ারিতে অপক্ত হইর। গম্ডা পশ্চাৎ গন করি । আমি প্রভাবে পছছিয়। 
দেখিলাম তিনি অশ্বখবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিবা বাষ উর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ধ 
রাখিয়। উপবিই আছেন। যদিচ সে সমক্স বিষয়নুখ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত দেখিলাম যেন তিনি আননপূর্ণ হইয়! রহিয়াছেন। নেই সমন 


সেখানে ভগবানের অন্ুরক্ত মৈত্রেয় যুনি পর্যাটন করিতে করিতে আসিয়! 
উপস্থিত হন। 


৯। উদ্ধবের প্রার্থন। | 


ভগবান আমাকে দেখিয়া! বলিলেন, আমি 'বীবলোক ত্যাগ 
কগ্সিয়। বৈকুঠে যাইতেছি। এসময় এই নির্জন স্থানে একাস্ত ভক্তি” 
সম্পন্ন হইয়। যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল 
কুইবে। আমি স্থাত্টির উপক্রম সময়ে ব্রহ্মাকে পরমন্জান বশিয়াছিলাম 
ভগবানের কূপাবলো কনরূপ অন্ধগ্রহভাঙ্গন হইয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ 
হইতে লাগিল এবং আমি উপরুদ্ধক্ হইলাম, অনেকক্ষণ পরে কতাজলি 
হইয়া! অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলাম। 

কোম্বীশ তে পাদ সরোজ তাজাং স্মৃছল ভে খেঁযু চতুর্য পীহ। 

তথাপি নাহং প্রব্বণোমি ভূধম্‌ ভবৎ পদাস্তোজ নিষেবণোৎস্থকঃ ॥ 

'ভগবন্‌! যে তোমার পাদপল্প সেব৷ করে তাহার ধর্ম অর্থ কা 
মোক্ষের কোনটাই দরল্লমভ নহে। কিন্তু আমি নে নকল আকাঙ্ঞা 
ফ্ষরিনা। আমার মন কেবল তোমার চরণসেবার জন্য উতৎস্থৃক । 

কর্ান্ত নীহন্ত ভবে তবন্ত তে ছূর্মাশ্রয়ে! অথারিভয়্াৎ পলায়দম্‌ 

কালাাছে। বৎ প্রমদা-যুতাশ্রমঃ স্থাত্মন্‌ রতে খিদ্যতিখী: বিষবমিহ ॥ 

. হে প্রজেো! তুদি নিম্পৃ ও নিজ্রি় হইয়া! যে কর্ম কর, অর হইয়াও 


পুপ্নাপহত। ক, 


যে জন্ম লওঃ আর ..কাবন্বযণ হইয়া বে রি হানে পলায়ন ও হুর্ধাশ্র 
কর এবং আত্মারাম হইয়াও যে ভুরি ভূরি নারী-সমভিব্যছায়ে গৃহস্থ” 
ধর্মাচরণ কর, ইহা! দৌঁখর! বিানয়াও বুদ্ধিহার। হয়| পরতে! ! তোমায় 
বিস্তাশক্তির অভাব নাই। আখধি সকল রস্ত্রণ। করিতে পারিতে, কিন্তু 
কি আশ্চার্ধযঃ অঙ্কের স্তায় আমাকে আহ্বান করি! অবহিত ইরা! মন্্রণা 
জিরা! করিতে, এই সব যখন আমার স্মরণ হয় তখন আমি অস্থির হইব! 
পড়ি। ছে তগবন! ব্রহ্মাফে যে জ্ঞান বলিম়্াছিলেন উদ! বদি আবাদের, 
গ্রহণযোগ্য হয় বলুন।' এই অভিপ্রান্ন নিথেদন করিলে ফমললোচম 
তগবান্‌ স্বীর পরম! স্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। এইয়পে সাহার 
নিকট পরম'খ্বজ্ান গ্রাণ্ড হই । পরে তাহার চরণে প্রণামপূর্ববক প্রদদর্জিগ 
করিয়া! আসিতেছি কিন্ত আমার অস্থরাত্মা বিরহে আতুর হইতেছে 1». 
এইজুপে ভগবানের অসুতকথ। প্রসঙ্গে নিমেবে রাত্রি যাপন করিক্! বিছ্রক্ষে 
দৈত্রেক্ন মুনির নিফট যাইতে উপদেশ দিক! উদ্ধব প্রস্থান করিলেন । 
উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন । তিনি জীবের ছঃখে কাতর হইয়া! বলিয়াছিলেস... 

তাপত্রয়েগ অভিহতন্ত ঘোরে সম্তপামানন্ত ভবাধবনি ঈশ। 

পশ্ঠামি ন অন্তৎ শর়ণং তব অভিথ্‌ ্ম্যা তপত্রাৎ অমৃতাতিবর্ষীৎ | 

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে অস্মিন্‌ কালাহিনা ক্ষুদ্র গুখোরুতর্ধং | 

সমুদ্ধবৈনং কৃপর। অপবর্গেঃ বচোতিঃ আসিঞ্চ মহাছভব ॥ ূ 

ঘোর সংগারদার্গে ভ্রিতাপে তাপিত সন্তগ্তগমের তোগার় অঙ্ৃতবর্ষ 
পাদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন 'অন্ত শরণ দেখিতেছি ন1। এই সংসায়কূপৈ 
মানুষ পতিত, কান-অহি কর্তৃক দি, দুখ ক্ষুত্র কিন্ত মাছুষ উরুতৃফায় 
কুবিত। টারজান 
যোধক খ্যাক্ষ্যামৃতযার। অভিবি্ত কর: 


জিত্জীস্ত »প পিজ্জা 


উদ্ধব ও ব্রজগোগী। 


(১) 

বন্মুদেবের ভ্রাতা দ্নেবতাগ ৷ দেবভাগের পু প্রীউদ্ধব। বৃহস্পতির 
বশিষ্ট এবং বৃঞ্চিগণের মন্ত্িপ্রবর উদ্ধব অতি তীক্ষ বুদ্ধিশালী ছিলেন। 
'তগবান্‌ পক্ষ ব্রজ হইতে মতুরা যাত্রার সময় গোপ্টুগণকে আশ্বাস দিয়া 
ঘিয়াছিলেন, আমি শীষ ব্রজে ফিরিব। ভগবান জানিতেন, ব্রজপুরীস্থ 
গোপীরা তাহার অদর্শনে বিরহৌৎক ঠাবিহ্বল হইয়া রহিয়ছেন। সেজন্য 
তগবান্‌ অনন্তমনা৷ অতিপ্রিক্ন উদ্ধবকে একদিন নির্জনে বলিলেন, 
শছে সৌমা! একবার ত্রজে যাও এবং পিতামাতার নিকট গ্লীতি লইয়! 
যাও, আর বিয়োগবিধুরা গোপীগণকে আমার সন্দেশ দ্বারা শাস্ত করিয়া 
আসিও। আহা! তাহারা আমার অদর্শনে মৃতকল্প হইয়া আছে ।” 
উদ্ধব গিজ প্রভুর সন্দেশ বহন করিম্বা! গোকুলাভিমুখে বাত্র। করিলেন, 
দিবাকর অস্তোম্থুখ হইবার সময় নন্দালয়ে পৌছুছিলেন। সন্ধ্যার গোধুলি- 
ধূসরিত আবরণে তাঁহার রথ কাহারও দৃষ্িপথে পড়িল না। গ্রীকষ্ের 
প্রিয় অন্জুচর আবিয়াছেন গুনিয়া নন্দ আনন্দে বান্থদেব জ্ঞানে তাহার 
সংকার করিলেন। পরে ক্ৃষ্চরামের কুশল জিজ্ঞানা করিয়৷ মধুরার 
ীকফের লীলাকথাম্ৃত আলোচনা করিতে লাগিলেন। উদ্ধব নক্ছ্যশোদার 
শীভগবানে পরম অন্গরাগ দেখি গ্রীত হইলেন । 

(২) 

নন্বযশোদ্ার তীব্র অন্থরাগাতিশবাহেডু ভীকৃফে : মানুববুদ্ধি লক্ষ্য 

করিয়! উদ্ধব বুঝাইলেন বে, রাম ও কফ মানুষ নহেন,-দেখতাও নহেন, 


পুরাগমত। “চি 


কিন্তু জগৎকারণ অআন্তর্ধ্যামী | তীদেক ' জাশ্ধট মহিমা, তক 
সামা নন। 
বশ্মিন ভূনঃ প্রাণবিয়োগকালে গণং সমাষেঠ বনোবিশ্ুদ্ধং। 
নির্ঘত্য কর্মাশরমাণ্ড বাতি পৰ্ধাং গতিং ন্ষমন্োহ্র্কবর্ণ; ॥ 
এই রাম বা কষে যঙগি প্রাণ বিষ্োগকালে ক্ষণমাজরও কেছ বিশুদ্ধ ধন 
'নিধিষ্ট করিতে পারে সে তৎক্ষণাৎ বর্শবাসনা ছেদন করি *্্রঙ্মম্” 
আনন্দস্বরপ ও “অর্কবর্ণ” প্রকাশম্বরূপ হইয়া পরমপদ প্রাণ্ত হয়। 
তোমাদের তাহাতে পরম অনুরাগ, অতএব তোমরা নিশ্চই কৃতরতার্ঘ 
হইয়াছ। 
(৩) 
নন্দঘশোদার তীব্র দর্শনলালস। বুঝিয়া বলিলেন ₹-_ 
ম। বিস্ততং মহাভাগে ত্রক্ষাথঃ রুষঃমন্তিকে | 
অন্তর্থদি স ভূতানামান্তে জোতিরিবৈধসি ॥ 
হে মহাভাগ ! খেদ করিওন1। কৃষ্ণ কাছেই রহিয়াছেন। তাহাকে 
দেখ। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠে, সেইরূপ তিনি ভূতগণের অন্ত দয়ে 
রহিয়ছেন । সত্য বটেঃ কাষ্ঠ মন্কন না করিলে অগ্নি দেখ! যায় না, 
সেইরূপ ভক্তি বিন! কু দেখা যায় না। কিন্ত তোমাদের তো৷ পূর্ণ ভক্কি, 
(তোমাদের সাক্ষাৎকার দ্মবন্তই হইতেছে। 
(8) 
' ন্নখশোদার ভগবানে আত্মীয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন, 
ন হস্যান্তিপ্রিয়: কশ্িযাপ্রিয়ঃ বান্তি অমানিনঃ | 
নোতমঃ দাধমে। 'খাপি সমদিস্তামোইপি বা 1 
ন মাতা ন পিতা তচ্চ ন ভার্য্য! ন জ্তাদয়ঃ । 


৩৪, সি্ধাড়তার। 


! চেতন প্রায় হয় এবং শীঞ্ ছঃখিত গৃহকুটুত্ব ত্যাগ করিয়! তোগহীন 
পক্ষী ভায় ইচলোক ভিক্ষাচর্যা করিক্ব! মা প্রাণধারণ করে। 
ক্মতএব কষকথ। যস্তপি পরিত্যজা, কিন্তু আমর! তাহ! ত্যাগ করিতে 
পারিড়েছি না কি করিব? 

(৭) 
জ্ধব তদের ক্ফ্দর্শনলালস। দেখিয়। বলিলেন--- 
অহে। যুন্ম্ন্ম পৃর্ার্থ| ভবতেযো লোকপুজিতাঃ। 
বান্ছদেবে ভগবতি ধাসাম্‌ ইভ্যপিতং যনঃ ॥ 
দানব্রততপোহোমজপন্থাধ্যায়সংযমৈ2 | 
শ্রেয্োতিধিবিধৈচ্চান্তৈঃ রুষে ভক্তিহি সাধ্যতে 
ভগবস্াত্মঃশ্লোকে ভবতীভিরম্ুত্ম! । 
ভক্তিঃ প্রবর্তিত! দিষ্ট্য। মুনীনামপিছ্বলভ| ॥ 
দি পুত্রান্‌ পত্তীন্‌ দেহান্‌ স্ব্নান্‌ ভবনানি চ। 
হিত্ব। বৃণীত যদ্যুয়ং ক্কষ্ণাধ্যং পুরুষং পরং ॥ 
অহো, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছে । তোমরা লোকপুজিত, কারণ ভঙ্গ 
বানি:বাজুদেবে তোমর। ঈদ্বুশ মন সমর্পন করিয়াছ। 
দান, বত, তপ, হোম, জপ, ম্বাধ্যায়। সংবম এবং অন্ত বিবিধ শ্রেক- 
সাধন দ্বার| জীকফভক্ষি সিদ্ধি হয়। 
আর তোমাদের ভাগ্যক্রমে উত্তমঃয়োক তগবানে মুনিগণেরও 
হুল'তা। ভক্তি প্রবর্তিত হুইয্বাছে। ভাগ্যক্রমে তোমরা পুত্র, পতি, 
দেহ, স্বজন, তবম ত্যাগ. করিয়া কক্কাখু পরমপুরুষধকে বরণ 
রজিয়ছ। .. 
উদ্ধব ভাবিতেন, ভগবান নিরব গোগীদের প্রশংল। করেন। 


পুর়াগদত । ডক 


বান উদ্ধবের মানস বুৰিক়্। তীহাকে অঙ্গে পাঠান । উদ্ধাব গোপীদের 
তক্তি দেখি! বলিলেন*-- 
সব্ধাত্মভাবোহধিকতে। তরতীনানধোক্ষকো | 
বিরহেণ মহাভাগা মহান্‌ মেহহুগ্রহঃ কৃত: ॥ 
ছে মহাভাগ্যগবতী 1 তোময়া ভগবান ন্কফে একাত্ধ তক্কিযোগে 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবদ্‌বিরহ স্বাক একান্ত ভক্তিলাত হয়, ইহ! তোমঃদের 
নিকট শিথিয়! আমি রুতার্থ হইলাম । 
(৮) 
উদ্ধব তারপর ভগবদ্সন্দেশ বলিলেন, 
ভ্রীভগবানুধাচ-_ 
ভৰস্ভীমাং বিদ্বোগেো! মে নহি সর্বাত্মম! কচিৎ | 
যথা ভূতানি ভৃতেষু খং বায দ্ির্জলং মহী। 
তথাছং চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীজ্িয় গণাশয়ঃ | 
আত্মন্তেবাত্মনাত্বানং হতেহম্মাসুপালয়ে ॥ 
আত্মমারাসূভাবেন ভূতেম্তিক্গণাত্মন ॥ 
আত্মা জানময়ঃ শুদ্ধে! ব্যতিরিকোহগ্পান্বঃ ॥ 
দুষুপ্তহ্থপ্নজা গ্রত্তির্শনোরত্িভিরীয়তে ॥ 
যেনেম্্িয়ার্থান্‌ খ্যায়েত মৃয। শপ্নবনঙ্িতঃ | 
তরিরুত্ধ্যাদিক্জিয়াপি বিনিশ্রঃ গ্রত্যপদাত ॥ * 
এতদব্তঃ সমায়য়োঃ ঘোঁগঃ সাংখ্যং মনীবিশান। 
ত্যাগন্তপে। দঃ সত্যং সমুত্রান্তা ইবাপগাঃ। 
য্বহং তবতীনাং বৈ দূরেধর্তে প্রিয়োহৃশাষ্‌। 
যনসঃ লরিকর্ধার্থং মদছুধ্যানকা ম্যায়া ॥ 


৩২৪ সিদ্ধান্তসার । 


যখ। দুরচরে প্রেষ্ঠে হন আবিষ্ত বর্তুতে। 
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথ! চেতঃ সিকৃষ্টেংক্ষগোচরে ॥ 
ময্যাবেস্ত মনঃ কতনং বিযুক্ধাশেষবৃদ্ধি যখ ॥ 
অনুপ্ররস্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্থাফুপৈবাথ ॥ 
এই ভগবদ্লন্দেশের ছুইটী র্যাখ্যা আছে। কে কেহ বলেন, এই 
সঙ্গেশ আনমন়্, কেহ কেছ বলেন প্রেমময় । . 
জ্ঞানময় ব্যাখ্যা এইরূপ-_ 
আমি সকলের উপাদান সেজগ্ক তোমাদের সঙ্গে আমার বিল্লোগ 
দেশতঃ কালতঃ হইতে পারে না! যেরূপ চরাচর ভূতে মহাভূত আকাশ 
বাদ অগ্জি জল মহী আশ্রয়রূপে স্থিত, সেইরূপ আমি মন প্রাণ ইঙ্জিয় 
এই সকলের আশ্রয়ন্বাপে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছি। আত্বাতে আত্মার! 
আত্মাকে জগদরূপে স্বজন করি, পালন করি ও লয় করি। আত্ম! 
জানন্বরূপ, শুদ্ধ, ত্রিগুপকার্ধয হইতে ব্যতিরিক্তঃ গুণে অন্বিত নছেন। 
যদিচ আত্ম নুযুণ্তি শ্বপ্ন জাগরণাদি মান্ধাবৃত্ধি ঘার! বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ- 
রূপে প্রতীত হন, কিন্তু উপাধিবিয়োগে বিশ্ব তৈষজস ও প্রাজ্তরূপে প্রতীত 
হন না? তৃরীররূপে প্রতীত হন। ন্বপ্জোখিত জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন মিথ্যা 
বলিয়! জানে । সেইরপ শ্বপ্ুবৎ শঙগাধি যে মন দ্বার! চিন্তা কর এবং 
চিন্ত। করিস! দেছেলিয়াররি প্রাপ্ত হও, লেই মনকে নিয়মন কর! 
প্রেমময় বাথ্যা এইক্নপ-- 
আমার সঙ্গে তোমাদের বিয়োগ সর্বকূপে নহে, এক কেবল দেহের 
বিদ্বোগ। কারণ তোষাবের মন বুদ্ধি আমাতে আছে, আমার মন বুদ্ধি 
তোষাতে আছে । তোমর। সর্বদা প্রেমের সহি আধাকে চিন্তা করিতেছ, 
আধিও তোমাদের মন প্রাণ, বুদ্ধি ইঞ্জির শবাদি আশ্রপ্ন কনর! আছি, 


পুরাখযন্ত। ৩২৫ 


'যেরপ তূতগণ আকাশ; বায়ু, অঙ্জি, জল মহী আশ্রয় করিয়! আছে। 
'ভোমাদের মনে, আমান দনগ্রতাবে আমার রূপ আবির্ভাব কি, অন্তর্চান 
হই ৪ নংভোগলীলার্থ মুহূর্তের জন্ত পালন ফরি। আমি তোমাদিগকে 
পঞ্ঞানময়” বিশ্মিত হই নাই,*সদ্ধ” অন্ত কাছায়ও সঙ্গ করি নাই । তোমাদের 
বিয়োগে আমি খিষ্ন) তোমাদের লৌনার্ঘয নধুক্তিকালে লামান্ততাবে। 
গ্বপ্পে বিশেষভাবে, জাগ্রতে নানামাধূর্ধামররূপে সাক্ষাৎ করিতে অন্থভব 
করি। মৃদ্ার অবসানে তোমপ! প্রবুদ্ধ হইয়া, সত্য আমার 
দর্শনম্পর্শন বে মন দ্বারা স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়! চিন্তা কর, সেই মনকে 
তিরস্কার কর, যেহেতু বিনিপ্র হইলে ইন্জিয়াদি দ্বার! প্রত্যক্ষ পাইয়া! খাক। 
অঙ্থরাগান্ধ তোমাদের সহিত আমার সতা সংযোগ মিথ্যা বলিক্ক। মনে 
কর; সেঙ্গ্ত এই সন্দেশ প্রেরণ । 

যেক্পপ মন নিরোধ হইলে সংসার তরণ তর, সেইন্নপ আমায় বিরহ তরণ 
ভোষাদেয় মননিরোধ হইলে হুইবে। 

মনীধিগণের লাধনকলাপের এই মননিরোধই অবধি, অর্থাৎ পরধযা- 
বসান। অষ্টা্ যোগ, বিবেক, সন্লণাস, সধর্শ, ইন্জিয়দয়মন, সতা, ইহাদের 
ফল মননিরোধ অর্থাৎ মার্ধভেদ হইলেও ফলা এক--যেরাপ বন্ছ নদীর 
এক সমুদ্রে পর্যযাবসান । বদিচ আমি তোমাদের প্রিয় কিন্তু চচ্ষুর দুরে 
রহিয়াছি, তোমর! 'আমাকে অনুখ্যান করিবে বলিয়!। সেই ধ্যান স্বায়া 
'মনের সন্নিকর্ষ হইবে৷ বেকপ সী পুরুষের দুর়চর প্রিকনয়নে মন আবি 
হইগ। থাকে-_লেরূপ নিকটে চক্ষুর সন্্ুখে থাকিলে হয় না। অতএব 
জামাতে সম্পূর্ণ অপেষ রৃিশূ্ত মন স্থির বরিগ্া আমাকে অনক্ষণ শাবণ 
করিয়া অচিতে আমাকে পাইবে । 

গোপীরা বলিল-- 


সিষ্বাস্তসারে। 


কিমম্মাতিববনৌকোতিরক্টাভির্বা মহাম্মনঃ | 
শ্রীপতেরাপ্তকামন্ত ক্রিয়েতার্থঃ ক্ৃতাত্মনঃ ॥ 
পয়ং সৌথাং হি নৈরাশ্ং সবৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গম্‌। ৷ 
তজ্জানতীনাং নঃ কষে তথাপ্যাশ ছুরত্যয়! ॥ 
ক উৎমহেত সংত্যক্ত মুত্তমঃক্ল কসংবিদং । 
অনিচ্ছতোহপি যন্ত ভ্ীরঙ্গানন চ্যরতে কচিৎ॥ 
সরিচ্ছৈলবনোদ্ধেশা গাব বেপুরব! ইমে। 
সন্বর্ষণসহায়েন কষ্জেনাচরিতাঃ প্রভে। ॥ 

পুনঃ পুনঃ স্মরয়ঞ্জি নন্দগোপনুতং বত। 
শীনিকেতৈত্তৎপদকৈ বিরত নৈব শরুমঃ। 
গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলো কনৈঃ । 
মাধবা! গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্িত্বরামছে ॥ 
হে কৃষ্ণ হে রমানা'থ ব্রজনাথাপ্ডিনাশন । 
মগ্রমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলম্‌ বৃজিনার্ণবে ॥ 


মহাত্মা গ্রপতি আগুক্াম পুরুষ। বনবাসিনী আমাদিগে তার কি 


প্রয়োজন? অথব। কামিনীতে বা! তার কি প্রয়োজন ? শৈরিদী পিজল। 
বলিয়াছিল, নৈরাশ্তই পরম সুখ । আমরা তাহা জানি । তথাপি প্রীককে 
জামাদের ছরত্যয়া৷ আশা । উত্তমঃশ্লোকের একাস্ত বার্ত। কোন প্রাণী 
ত্যাগ করিতে পায়ে? তার ইচ্ছা! ন! থাকিলেও তার উরুস্থল হইতে 
ফমলগ্ীী। বিচলিত হন না। হে প্রভো! রাম সেবিত লেই সন্গিৎ। 
টৈল, বনোদ্েশ গাভী, বেধুরব, শ্রী নিকেতনন্থরাপ আর কায পঙাফ, 
তাকে মৃদু আমাদের শ্মরণ করাইয়া দিতেছে । অতএব ভীকে কিনব 
হইতে পারিতেছি না। তার জলিত গতি, উদ্ধারহাগ, লীলাবলোকন, 


পুরান । সহ 


ও মধুর বচনে আমাদের হনয় হয়্ণ করিয়াছে ' কিয়পে বিশ্বত হইব? 
হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্র্ছনাথ, হে টরিলাির এই গুন হঃখসমুস্রে 
পু) ইহাকে উদ্ভার কর । 
ূ «ডি প্রিয় লনেশ পাই! বিরহজর ত্যাগ করিল উদ্ধবকে আত্মা 
ও অধোক্ষজ জানিয়! পৃ! করিল। উদ্ধবও কয়েক মাস গোপীদের সহি 
বাস করিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণবার্তায় লে কয় মাস ক্ষণপ্রায় যো 
হইয়াছিল। 
গোপীদের ব্যাকুলত! দেখিয়া উদ্ধৰ ববিয়াছেন-. 
এতাঃ পরং তন্থুকৃতো ভূবি গোগীবধেব। গোবিন এবম্‌ নিখিলাখবনি 
রূঢ়ভাবাঃ। 
বাগন্তি যস্তবভিয়ে! মুনয়োঃ বয়ঞ্চ কিং ব্রদ্মজন্মভিরনম্তকথারসম্য ॥ 
কেমা স্তিয়ো বনচরী বাযভিচারছুষ্টাঃ কষে কচৈষ পরমাত্মনি দন 
ভাবঃ । 
নন্বীস্বরে! স্থু ভঙ্গতে। বিছুবোহপি সাক্ষাৎ শ্রয়ন্তনোতাগদরা্ধ 
, ইবোপধুক্তঃ॥ 
আসাম্‌ অহে। চরণরেণু ভুধামহং স্তাং বৃন্মাবনে কিমপি গুল্পাল- . 
তৌবধীনাহ্‌। .. 
য! ছৃন্তজং স্বজনমার্ধ্যপথঞ্চ হিত্ব! তেছুমু কুলাপদবীং শ্রুতিষ্ঠি- 
“*. বিসৃগ্যাম্‌॥ 
বন্দে নম্মজস্ত্রীণাং টিনের যাসাং হরিকখোযদীতং 
০... পুনাছি নি 
শক্তিই মুস্তসমের উদ্দেক্ত।. . 
এই গোপীরা দেহযারীর' খা ধরা, কারণ নিথিলাখা গোবিনে ্াহ- 
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ঘের প্রেম হইয়াছে । এই অঙ্কুরাগ সংলারভীরু .মুনিরাও বাঞছ। করেন। 
আর ভক্ত আমরাও ইচ্ছা! করি। . 
বন্তশক্জি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। . 

ভগথানের কথাতে যাদের বি হয়, তার চতুমুথ জন্মেও কোন 
আতিশয্য হয় ন!। 

এই বনচরী ব্যতিচারছ$! গোপী কোথায়? আর পরমাত্ম। শ্রীকফে 
নিশ্চল প্সেহ কোথায় ? উযধিশ্রেষ্ঠ অমৃত উপডুক্ত হইলে যে তার প্রভাব 
আনে নাঃ তাকেও শ্রেয়োফল দান করে। সেইরাপ এই গোপীর! জানে 
না যে কার সঙ্গ করিয়াছে, কিন্ত তাদের ফল ফলিয়াছে। 


উদ্ধবের প্রণাম ও প্রার্থনা । 


উদ্ধব গোপীদের প্রণাম করিলেন। অহো! এই গোপীদের চরণ- 
রেপুসেবী বন্দাবনম্থ গুল্ালতৌবধির মধেও আমি যেন একট! কিছু হই। 
এই গোপীরা হস্ত পতিপুত্র ও ধর্ঘ্ম ত্যাগ কবিয়া অতিছৃল্লভ মুকুন্দপদবী 
আশ্রয় করিয়াছে । [ উদ্ধব গোপী হইবার প্রার্থন। করেন নাই। কিন্ত 
গোগীদের পদরজনেবী গুজ্মলতেবধি হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন ] 
যাদের হবিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্ত্রীগণের 
পাদরেণু আমি বারংবার বন্দন। করি। 
গোগীগণও প্রার্থনা করিলেন__ 
মননে বৃতছে! নঃ স্যুঃ কফপাদাঘুজাশ্রতাঃ 1 
খাচোইভিধাক়িনীরনাম়ং কায়ন্তৎ প্রহ্বধাদিযু ॥ 
কর্পৃতিজ্রাম্যমাপানাং বজকাপীগথরেচ্ছর। ॥ 
.* টি ক ম্লাচরিতৈর্ঘ নিন রড়ি সবক উরে & 
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আমাদের বনোবৃতি কষ্চপাদাধুজাশ্রয় হউক [| আমাদের বাক্‌ তার 
নামাতিধাক্গিনী হউক ! আমাদের কায সাঁকে নমস্কার করুক 1 হদকাচরিত 


ও দান দার) ব। পুণ্য পাপ কর্ণ দ্বায়, ঈত্বরেচ্ছায়, যে ফোন জন্ম হউক, 
ঈশ্বর প্রীকফে যেন আমাদের অনুরাগ হয় । 


তুডতীস্ম পন্িজ্জেত। 
শরীক ও উদ্ধব। 


(১) 
উদ্ধবকে সংসারত্যাগের অনুমতি 


যছকুল ব্র্মশাপগ্রন্ত হইলে শাপবিমোচনের জঙ্ঞ। যছুগণ প্রভাসতীর্ঘ- 
যাত্রা সঙ্কল্প করেন। ভগবানের প্রভাস যাত্রার উদ্যোগ দেখির1 উদ্ধব 
বলিলেন, ভগবান্‌ এইবার অন্তর্ধান হইবেন | | 
উদ্ধব ভগবানকে একাস্তে পাইয়া বলিলেন, বিপ্রশাপের গ্রতিবিধান 
করিতে সমর্থ হইয়াও যখন আপনি প্রতিবিধান করিলেন না, তখন আমার 
বোধ হইতেছে আপনি যছকুল সংহার করিয়া ৪ অন্তর্ধান 
হুইবেন | 
নাইং তবাভিঘ কমলং ক্ষণ ধ্বমপি কেশব । 
ত্য, সমুৎসহে নাথ দ্বধামনয়মামপি ॥ 
ছে কেখব! আমি তোমার, পাদপন্প, বপাত্ও ছাড়ি! থাকিতে 
গঁজিব না। আমাকে তোমার, সঙ্গে ইয়া! যাইতে হইবে ।'.আমি-তোদায 


৩৬ সিদ্াপ্যসার 


তক্ত, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়ি থাফিতে পারিষ না। জারি 
না, মায়ার ভয়ে আমি এ কথা ববিতেছি--- 
উচ্ছি্টভোজিনঃ দাসাত্তব মায়াং জয়েমহি--আমি তোমার উচ্ছিসোলী 
দাস আমি মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি। 
ভগবান্‌ বলিলেন,_-ই! আমি এইবার অন্তর্ধান হইবে । আমি চলিয়! 
যাইব! মাত্র কলির অধিকার হইবে । 
স্বস্ধ সর্ধং পরিত্যজা দ্েহং স্বজলবন্ধুযু । 
ময্যাবেস্ত মনঃ লম্যক্‌ সমদৃষ্থিচরন্ত গাম্‌॥ 
তুমি স্বজন বন্ধুতে দ্ষেহ ত্যাগ করিয়া আম|তে সম্পূর্ণরূপে মন আবিষ্ট 
করিয়। সমদৃ্কি হইয়। পৃথিবী বিচরণ কর। 
উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান্‌ সংসার ত্যাগ করিতে ৪ করিতেছেন। 
উদ্ধব বলিলেন, 
ত্যাগোহরং ছু্রে! ভূমন্‌ কামানাং বিবয়াত্মভিঃ। * 
বিষয়-চিত্ত লোকের কাম ত্যাগ কর! বড়ই ছুষ্ধর। তবে তুমি 
*যোগেশ* অর্থাৎ অচিস্ত্য শক্তির আধার, তুমি যদি শক্তি দাও, তবেই 
সংসার ত্যাগ করিতে পারগ হইব ৷ তৎপরে উদ্ধব ভগবানকে গুরুপদে 
আঅভিবিস্ত করিলেন। এবং বলিলেন “ঝনুশাধি ভূতাম্*--ভৃত্যকে 
শিক্ষা! দিন । 


(২) 
অবধূতের ২৪টি গুরু । 


. সতগবান্‌ খলিলেন, ই জানদ গুরু এক.বটে। এবং গুরুফরণ আব্ঙক । 
“বিদ্ইহা। জামা! উচিত, প্রধান গুর নি বুদ্ধি বা খদ। প্জাখালো 
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গুরুরাব্মৈ” আত্মা আত্মার গুরু . অর্থাৎ নিজেই নিজের গুরু হইতে হয়। 
তাহার পর ভগবান্‌ এই প্রসঙ্গে অবধূত শ্ীতীদস্তহেয়ের ইতিহাস বলিলেন: 
দতাব্রেয়ের ২৪টা গুর ছিল। উপদেশ মত সব গুরু তিনি অবলা 
করেন নাই কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত গুরু অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

২৪টী গুরু (১) পৃথিবী (২) বায়ু (৩) আকাশ (9) জল (৫) অন্ধি (৬) 
চন্দ্র (৭) রবি (৮) কপোত (৯) অজগ (১০) অর্থব (১১) পতঙ্গ (১২) মধুকর 
(১৩) করী (১৪) মধুহা (১৫) হরিণ (১৬) মীন (১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরয় 
(চিল) (১৯) বালক (২০) কুমারী (২১) শরনির্মাতা (২২). সর্প (২৩ 
উর্ণনাত (২৪) নুপেশকৎ (কুমুরে পোকা) । 

(১) পৃথিবী গুরু । পৃথিবীর নিকট ক্ষমা শিথিবে। কেহ আক্রমণ 
করিলেও ক্ষমা! হইতে বিচলিত হইবে ন!। 

(২) বাধু গুরু। বামুযেরপ গন্ধ বার! লিণ্ত হয় না সেইরূপ মুনি 
দেহের ভাল মন্দ লিপ্ত হইবে না। 

(৩) আকাশ গুরু। আকাশ মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্ৃ্ট 
হইলেও কিছুতেই যেরপপ্িগ্ত হয় না, মুনিও আকাশের স্তায় 
ভসঙ্গ হইবে । 

(৪8) জলগ্ুরু। জল যেরপ মধুর, স্বচ্ছ ও পবিভ্রকারী মুনি সেইয়প 
সকলের তীর্থ স্বরূপ হুইবে। 

(৫) অগ্রি গুরু । অগ্নি যেয্ুপ মলদাহক, মুনি লেইরূপ শ্রেরঃ 
অভিলামী মানুষের যলন্দাহক হইবে । 

(৬) চত্রগুর় | চক্রের কলায় ডান বৃদ্ধি হয়, কিন্ত বন্ততঃ চঙোর 
হাস বৃদ্ধি হয় ন!? সেইরাপ দেহের জন্ম ও নাশ হয়, আব্দার জন্ম ও নাশ 
হয়না? , 
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(৭) রবিগুরু। সূর্ধ্য যেরপ জল আকর্ষণ করিয়! পুনরায় পৃথ্থিবী- 
€কেই দান করেন, মুনিও সেইরূপ হইবে। 

(৮) কফপোত গুরু । কপোক-শাবক ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হইলে 
ফপোত কপোতী স্ষেছাতিশয্য হেতু শ্বয়ং জালে গিয়া পড়ে এবং ব্যাথ 
কর্তৃক ধৃত হয়! সেই অঙ্ক, 

নাতি স্ষেহঃ প্রসঙ্গে৷ ঝ1 কর্তবাঃ ক্ধ।পি কফেনচিৎ। 

(৯) অর্ণব গুরু! মুনি অর্ণবের ভ্তায় প্রসয়, গম্ভীর, ছবিগাহ ও 
পুরত্যয় হইবে। 

(১*) অঙগ্গগর গুরু । অগ্গগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না মুনি 
সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া! পড়িয়। থাকিবে। 

(১১) পতঙ্গ গুরু । পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে যুগ্ধ হইয়! পুড়িয় মরে 
সেইরূপ মানব যোবিৎ ও হিরণ্যাভরণে মুগ্ধ হইলে নষ্ট হুইবে। 

(১২) মধুকর গুরু । মধুকর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ 
করে, সেইরূপ মুনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবে । মক্ষিকার। সঞ্চয় 
করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সঞ্চয় মুনির নাশের হেতু । 

(১৩) করী গুরু । করীকে কারনী দেখাই গর্তে ফেলা হয়। 
সেইক্প যুবতী স্পর্শে মৃত্যু হইবেই হইবে। এমন কি নারুময়ী 
যুবতীর পদও স্পর্শ করিবে না 

(১৪) মধুহা গুরু। মধুহা যেরূপ সঞ্চিত মধু হর করে, যতি 
সেইয়প কল্যাগেচ্ছু গৃহস্থের ছঃখোপার্জিত অর গ্রহণ করিবে। 

(৯৫) হরিখ গুরু । গ্রাম্য নৃত্যবাদিজগীত লেব। করিবে না। 
ক্ষরিলে হরিণের স্তার বন্ধ হইবে-ব্যাধ বাণী বাজাইন্জ! হরিণ ধরে। 

(৯৬ হীন গুরু । রসঙজয় না করিলে দিতেজিয় হওয়! যায় না 


পুরাণমত ! ৯০৪ 


জামিবযুক্ত বড়িশ দ্বারা মন ধৃত হয়। রমন জয় না করিলে 
মৃত্যু ঘটে । 
জিতং সর্বং জিতে রসে। 
রসলেক্ত্রিয় জয় করিলে সব ইন্টরিযর জয় কর হয়। 


(১৭) পিঙ্গলা, গুরু ॥ একদিন পিঙ্গল! বেস্ক। নাগরের আশা 
বেশভূষা! করিয়। ঘরের দ্বারে দীড়াইল। পথে মানুষ দেখিলেই ভাবে 
যে অর্থপ্রদ নাগর আসিতেছে, কিন্তু সেরাব্বে কেছ জালিলনা। সে 
একবার ঘরে ঢোকে একবার বাহিরে আসে। এইয়প ছুরাশায় অর্ছয়াঙি 
কাটিয়।৷ গেল। তাহার পর বিরক্ত হইয়! শব্যায় শুইয়া পড়িল ও নি! 
যাইল। 

আশ! হি পরমং ছুঃখং নৈরান্তং পরমং নুখম্‌ । 

আশাই পরম ছুঃখ, নৈরাম্তই পরম সুখ । 

(১৮) কুরর গুরু । কুরর (চিল) একটু মাংস মুখে করিলে অপর 
পক্ষীর। তাহাকে মারিয়া! ফেলিবার চেষ্টা! করে-সসে মাংন ফেলিয়া! দিলে 
তবে নিশ্চিন্ত হয়। পরিগ্রহ হুঃখের কারণ । 

(১৯) বালক গুরু । বালক বেরপ চিন্বামুকত সেইরপ নর্বজাত মুনি 
চিন্তামুক্ত হইবে । | 

(২৯) কুমারী গুরু । এক কুষারীর হাতে করেকগাছি বক্ধগ 
ছিল। কুমারী ধান্ত কুটিতে ছিল। হাতে কন্বণস্থাক। ফেতু শব্ধ 
হইতৈছিল। তাহাতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিতেছিল বে কুমারী 
ধান্ত কুটিতেছে। কুমারী হুগাছি রাখিয়া অবশিষ্ট চুদি খুলিল। 
তাহাতেও শব্ব হুইতে লাগিল; পরে একগাছি রাখিয়! লব খুলিয়! 
ফেলিল। আর শব হইল ন1। 


০ সিদ্ধাত্বসার । 

বাসে বুনাং কণচে। ভবেদ্ার্থ ঘ্য়োরপি এক এব চসেন্তশ্মাৎ কুমাধ্যা 
ইব কষ্কণঃ। 

বহুঞ্জন একজ্র বাস করিলে কলহ হয়, ছুইজ্জন একক্র থাকিলেও কথা- 
বার্তী হয়। অতএব মুনি এককী ভ্রমণ করিবে, যেরূপ কুমারীর কন্কণ । 

(২৯) শরনির্শাতা। শরনির্দাত। খন এক মনে শর সরল করে 
তখন সম্মুখ দিয়! ভেরীঘোষ সহিত রাজ! যাইলেও টের পায় না। 

(২২) সর্প গুরু ৷ সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করে, মুনি সেইরূপ 
গরনির্শিত গৃছে বাস করিবে । 

(২৩) উর্ণনাত গুরু | উর্ণনাভ (ষাকড়লা ) যেরূপ নিজের মুখ 
হইতে জাল নির্মাণ করে ও নেই জালে বিহার করেঃ আবার জাল গ্রাস 
করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ স্বজন করেন, পালন করেন, 

হার করেন। 

(২৪) কুমুরে পোকা গুরু । আরসোলা যেরূপ ভয়ে কুষুরে পোকার 
আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্বেহ, দ্বেষ ও ভয় হেতু যাহার চিন্তা করা যায়, 
তাহারই আকার প্রাপ্ত হইতে হ্য়। 

অবধূতের এই চব্বিশটি গুরু ছাড়া আর একটি গুরু ছিলেন--নিজ 
দেহ। এই গুরুটি বড় বিচিত্রচরিত্র। 'এই গুরুকে ভাল রকষ সেব! 
করিলে ইনি অধঃপতিত কয়েন। কিন্তু ইহাকে মাত্র প্রাণ ধারণের 
উপযোগী ভোগ দিলে, ইনি জান বৈরাগ্য দেন। 


(৩) 
. গুরুকরণ । 
ভাহায় পর ভগবান্‌ বুধাইলেন, 


পুরাথবক। জার 


সদভিজং গুরু শাভমুপানীত মদাত্মকম্‌। 
আত্মতত্ব লাভের অন্ত গুরুকরণ গ্ররোজন জেরিন 
শমতাগুণ গ্রাপ্ত হন। গুরুকে মৎ্ঘ্বরূপ জ্ঞানে উদ্বাবন! ক্ষবিবে। 
(৪) 
আম্মার স্বরূপ। 
বিলক্ষণঃ সুল হুল্মাদেহাদস্বেক্ষিতা শ্বদৃক্‌ 
যথান্সির্দারুণে। দাহাদ্দাহকোহগ্ঃ প্রকাশকঃ ॥ 
সুল পুশ দেহ হইতে আত্মা বিপক্ষণ । আত্ম! প্রষ্টা--্বপ্রকাশ। 
যেরূপ দারু দাহ ও অগ্রি দাহক সেইরূপ দেহ প্রকাশ, আত্ম। প্রকাশক। 
দেহ জড়, আত্ম চৈতন্ত। 
কহ কেহ হলেন আত্ম! কর্ম করেন ও সুখ ছুঃখ ভোগ করেন। 
ভগবানের মতে আত্ম! কর্ম করেন না? সুখ ছুঃখও তোগ কয়েন না। 
গুগাঃ কজতি কর্মাণি গুপোহহুহুজতে খুপান্‌।। 
জীবন্ত গুগসংযুক্রো ভৃঙক্ে কর্দফলাপ্তসৌ ॥ 
ইন্জিয় কর্ম করে। সত্ব রঙ্গ তম গুণ ইক্ত্রিয়গণকে প্ররত করে। 
জীব ইন্ত্রিরসংযুক্ত হইলে কর্শাফল ভোগ করে। ইন্দ্রিয়ািতে 'ভিমান 
হইলে জীবের ইন্ত্রিযসংযোগ বল! যায়। ভগবানের মতে আত্মা কর্তা 
নহেন বা ভোক্তা নহেন, কিন্ত আত্মা গ্রষ্টা সাক্ষী । 
(৫) ? 
আত্মার বন্ধ নাই-্মোক্ষ নাই । 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, আত্ম! এক্ন্বভাবঃ বন্ধ ও মুক হইলেন 
কিরূপে? 


৩ সিগ্ধান্ধপার ৷ 


ভগবান্‌ বলিলেন 
বন্ধমু্ত ইতি ব্যাখ্য! গুণতো মে ন বন্ততঃ | 
খণন্ত মার! নুণত্বা মে নোক্ছে! ন বন্ধনম্‌ ॥ 
[ ঠাকুর বলিতেন, মনেই বন্ধ -মনেই মুক্ত । ] 

“বন্ধ'* ও “যুক্ত” ( মন ) উপাধিহেতু বল! যায়, বস্তুতঃ নহে! (মন) 
উপাধি মারিক, অতএব আত্মার মোক্ষও নাই বন্ধও নাই। ইহাই আমার 
মিদ্ধান্ত। 

(৬) 


বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ। 
তৎপরে ভগবান্‌ বন্ধ ও মুক্তের লক্ষণ বলিলেন--. 
যে নিদ্ধেকে সুখ হুঃখের ভোক্তা মনে করে, সে বন্ধ। যে নিজেকে 
ফেবল ভ্রষ্টা দেখে সে মুক্ত । মুক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি দেহস্ছ 
নন। বন্ধ দেহস্থ না ছইয়াই ভাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত শরীরে থাকিয়াও 
ভবেন তিনি বর্ত। নন-স্বদ্ধ জানে আমি কর্তা । 
(৭) 
সাধুর লক্ষণ। 
ক্পানুরককতকোহস্তিতিষ্কুঃ সর্বদেহিনাং ৷ 
সত্যসারোহ্নবস্তাত্ব সমঃ সর্বোপকাবকঃ। 
কামৈরহতধীর্দাস্তোমৃহঃ শুচিরকিঞ্চনঃ | 
অনীহোহোমিতভূক্‌ শাস্তঃ স্থিরে। মচ্ছরণে! সুনিঃ । 
_ আগ্রমত্তে। গভীরা। বৃতিদান্‌ জিতবড়গুণঃ । 
অমানী মানদঃ কলে! মৈজ্ঃ কাকুণিকঃ কবি; ৪ 


১. ্ ণ্‌ 


স্কপালু; কাহারও প্রোহ করেন না, তিতিতষু, সাইট হার ধল, অনু” 
শৃ্। হর্যবিষাদ-ন্ুহিত, সকলের উপকারক, বিষয়ছার! ক্ষুন্ধ হন না তীর 
বাহেজিক্স লংঘতঃ মৃহচিত্ত, সাচার, অপরিগ্রহ, ক্রিন্বাশু্জ, মিততোজী, তাক 

£করণ সংযত, ন্বধর্খে স্থির, মদেকা শ্রয়, মননশীল, সাবধান, নির্ধিকার, 
বিপদেও অক্কপণ, তিনি ক্ষুৎপিপাস! শোক মোহ জরামৃত্য জপ করিয়াছেন 
যানাকাজ্জী নহেন, অন্ত লোককে দানদ, পরকে বুধাইতে দক্ষ, অবঞ্চক: 
কারুণিক, সম্যক জ্ঞানী ইত্যাদি। এগুলি সাধুর লক্ষণ । 


(৮) 
ভক্তের লক্ষণ। 


মঙ্লিঙ্গমন্তকজনদর্শনম্পর্শনার্চনং । 

পরিচর্য্যাস্ততি প্রহ্বগুণ কর্ম্ানুকীর্তনং॥ 

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা! মদলুন্্যানমুদ্ধব | 

সর্বলাভোপহরণং দান্সেনাত্মনিখেদমং ॥ 
মজ্জন্সকর্মকথনং মম পর্বান্থযোদনং | ৪৬৪৪ 

* « * * বৈদিকী তাজিকী দীক্ষা মদীয়বরতধারণ্‌। 
মমার্চান্থাপনে শ্রদ্ধা! স্বতঃ সংহ্ত্য চোতমঃ | ৬৬৩০৬ 
অমানিত্বমদন্তিত্বং কৃতন্তাপরিকীর্তনস্‌॥ » ০৩৬ 


আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শনাঞ্চন্, পরিচর্ধ্যা, স্কতি 
ও প্রণত হইয়! গুণকর্থবের অনুকীর্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার 
ধ্যান, লব্ধবন্তর সমর্পণ, দাস্ত ভাবে নিষ্বেকে নিবেদন, বৈদিকী ও ওাক্রিকী 
দীক্ষা, আমার জন্মকর্শকখন, আমার পর্বাুমোদন, আমার অত ধায়ণ ? 
নি কিছ! বকলে মিণিত হই! জামার আচচান্থাপনে শ্রদ্ধা, অধানিত্, 

| নথ 


৮ সিষ্কাত়্সার । 


অনি, রুতকগ্সের্র পরিকীর্তন না করস্ইত্যাহি। এগুষি 
লক্গগ। 
| (৯) 


সংসঙ্গ | 


তার পর ভগবান বুষাইলেন যে তক্ষিযোগ সানুসগগ দ্বারা লাভ 
হয়। ভগবানের মতে লাধুসেবায় মত ফলপ্রদ উপায় আর কিছুই নাই। 
প্রায়েণ তক্তিযোগেন লৎসঙ্গেন বিমোদ্ধৰ । 
নোপায়োবিভভতে সম্যক্‌ প্রায়ণং ছি সতামহম্‌ 1 
হে উদ্ধব! সংসঙ্গজ ভক্তিযোগ ছাড়! অন্য উপায় নাই। কারণ 
আমি পন্ভদের পরম আশ্রস্গ । 
ন য়োধয়তি মাং যোগে ন সাংখাং ধর্ম এবচ । 
ন স্বাধ্যায়ন্তপত্ত্যাগে। নেষ্টাপুর্তং ন দক্ষিণা ॥ 
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংনি তীর্৫ঘানি নিয়মা যমাঃ। 
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গ সর্বাসঙগাপছে হি মাং ॥ 
আসন গ্রাথায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ববিবেক, অহিংসাদি 
ধর্ঘ, বেদজপ, কুচ্ষু(তপঃ, সন্গ্যাল, অগ্রিহোত্রাদি ই, কুপারামাদিনিশ্মাণ 
পূর্ত, দান, একাদশী উপবাদাদি ব্রত, যজ্ত অর্থাৎ দেবপূজা, ছন্দ অর্থাৎ 
রহ মন্ত্র, তীর্থ নিয়ম, বম, ইহার! কেহই আমাকে বশীভূত করিতে 
পারে না, যেরূপ সর্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীতৃত করে । 
(তে নাধীতশ্রুতিগণ। নোপাসীতমহতমাঃ ৷ 
অব্রতাতগ্ত তপসে মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥. 
. তাহার! বেদ পাঠ করে নাই, আচার্য উপাসনা! করে মাই, তাহাদের, 
ব্রত ছিল না, তপন্ত! ছিল না, কেবল লাধুসঙ্গ হেতু আমাকে পাইযাছিল 


দুয়া | রিট 
(১০) 
কর্মত্যাগ কখন। 
এবং গুর়পাসনয়ৈকতক্তা! বিস্তাকুঠারেণ শিতেন দীরঃ। 
বিস্বশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সপাস্ত চাত্বানমখ তাজান্ত্রং ॥ 
গুরপাসনালদ্ধ একতক্তি ছার! ও শাণিত জ্ঞানফুঠার গ্বায়া জীবো* 
পাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্থাফে প্রান্ত হইলে 
“অস্ত্র? অর্থাৎ সাধন ত্যাগ কর । ৃ্‌ 
(১১) 
ভক্তি কিসে হয়। 
সত্বাদ্ধর্পো ভবেহ্দ্ধাৎ পুংসো মন্তক্তি লক্ষণণ। 
সাত্বিকোপাসর সন্বং ততো ধর্মঃ পরবর্তিতে ॥ 
প্বস্বগুণ বৃদ্ধি হইলে আমার তক্তিরূপ ধর্ম হয়। লম্বগুণ বৃদ্ধি লান্বিক 
পদার্থ সেবা করিলে হয়। তাহা! হইতে ধর্ম হয়। 
দশটা সান্তিক পদার্থ সেবা কর! উচিত। 
আগমোহপঃ প্রজ। দেশঃ কালঃ কর্ণ চ জন্ম চ। 
ধ্যানং মন্ত্রোধখ সংস্কারে! দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ 
* ৮ * * পান্বিকান্তেব সেবেত পুমান্‌ সব্ববিবৃদ্ধয়ে ! * « ৬ 
সন্তবগুণের বৃদ্ধির জন্য সান্বিক আগম, অপ, প্রজা, গেশ, কাল, বর্শা, 
জা, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার এই দশটী সেবা করা! উচিত, কারণ এই দশটাতে 
স্ব রজ ও তম তিন গুণের বৃদ্ধি হয়। 
(১) আগম- পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি সান্বিক নিবৃত্তিশা্ পেধা 
কর! উচিত। রাজসিক পূর্বমীমাংস! প্রভৃতি প্রবৃত্তিশাঞ্ধ ও তামসিক 


হটারিজ সিদালাসর়ে । 


বৌদ্ধ শাস্ত্র সেবা করা উচিত নছে। করিলে রজগুণ ও তমঃগুণের বৃদ্ধি 
হুইবে। 

(২) অপ--পাত্বিক তীর্থাপ গঙ্গে'দকাদি সেব! কর! উচিত। 
রাজস গন্জোদক.ও তামস স্ুরাদি সেবা কর! উচিত নহে। করিলে 
রঃ ও তম বৃদ্ধি হইবে। 

(৩) প্রঙ্গা-সাত্বিক নিবৃত জন সেবা! করিবে । রাজস প্রত 
ও তামস ছুর/চার জন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি 
হইবে। 

(৪) দেশ--সাধিক বিবিক দেশ সেবা করিবে, রাজস রথ্যাদি 
দেশ ও তামল দ্রাতসদন সেবা! করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি 
হইবে। 

(৫) কাল--ধ্যানার্দির জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্তীদি কাল সেবা করিবে, 
রাঁজস প্রদ্দোষ কাল ও তামস নিশীখ কাল সেবা করিবে না। করিলে 
রঙ্গ ও তম বৃদ্ধি হইবে। প্রদদোষ কালের ধ্যান লোকরঞ্নার্থ ও. নিনথ 
কালের ধ্যানে নিজ্রার ব্যাথ্যাত হেতু মন স্থির হয় না। : 

(৬) কর্ধ--সান্তিক নিত্য কর্ম সেষ। করিবে, রাজস কাম কর্ণ 
ও তামস অভিচারাদি কর্ম লেব। করিবে না? করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি 
হইবে। 

(৭) অল্ম--সাস্বিক শৈব ও বৈষব দীক্ষ! দেব! করিবে, রাজস শাক্ত 
দীগ। ও তামস তৃতপ্রেতাদ্দি দীক্ষা সেব। করিবে না। করিলে বুঝ ও তঙ্‌ 
বুদ্ধি হইবে। [শান্ত দীক্ষা মাত্রই রাজব নহে, কাম্য হইলেই : রাঁজস, 
নিষ্কাম-হইলেই সািক। ] ্ 

(৮) ধান পান্বিক জীবিকুর- ধ্যান: সেবা করিবে, বামন 


পুযানমত । ক 


ক্কাষিবী ধ্যান ও তাছস শক্রধান করিবে না) কছ্গিলে রজ ও ওয় 
প্রদ্ধি হইবে । 
(৯) মন্ত্র--সান্তিক প্রণব মন্ত্র মেব কর! উচিত । রাজস কামা মন্ত্র 
$ও অভিচার তামস মন্ত্র সেবা! করিবে না। ক্ধিলে রঙ্গ তম বৃদ্ধি হইবে। 
(১) সংগ্কাত--সাত্বিক আম্মার “সংস্কার” অর্থাৎ শোধক সেব! 
করিবে। রাজন দেহসংস্কার ও তামস গৃহ্সংস্কার সেবা! করিবে না, করিলে 
'ব্লজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। 


(১২) 
বিষয় ও বাসন। ত্যাগ হয় কিরপে। 


বিষয় গুণজ, বানাও গুণজ। 
ও & * ৬ ভীবহ্য দেহ উভদ্নং গুণাশ্চেতো। মদা ত্মনঃ ॥ 
বিষয় ও বাসন ব্রহ্স্বূপ জীবেয় “দেহ” অর্থাৎ অধ্যন্থ উপাধি 
জীবের স্বদ্প নছে। 
* * ৬ ৬ মগ্লিতুর্যযেস্থিতে! জঙ্কাৎ ত্যাগত্তদ্‌ গণচেতসাম্‌ ॥ 
তুরীয় আমাতে অবস্থিত হইয়া! স্ংস্থতি বন্ধ ত্যাগ ফরিবে। তাহা 
হইলেই বিষয় বাসনার ত্যাগ হইবে । 


সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের কাপড় । 
দেহ নস্বরমবস্থিতমুখ্তদ্! নিকষ! ন পঞ্থীতি যতোহ্ধ্যগমৎ স্বরূপং । 
নৈবাদপেতমথ দৈববশাহুপেতং বামে বা পরিরুতং মদিয়ামদান্ধ | 
দেহ আননে অবস্থিতি করুক ব! আপন হইনে উদিত হউক. সিল্ক 
তাহ! দেখেন না। নেদেহ দ্বারা খম্মার শ্বব্ধূপ অধিগত হওয়া বাস, 
নেই দেহ দৈবাৎ মৃত হউক ব) দৈষবশতঃ জীবিত থাকুক। লি্ধ খোঁজ 


ওঠ শিদ্ধান্যলায়। 


সাংখন না। যেনগ ফদিরামদান্ধ অর্থাৎ মাভালের পরিহিত বাস কোমরে 
আছে ব! নাই, তার ছু'স থাকে ন!। 
(১৩) 
উর্জিতা ভক্তি । 


বিভিন্ন উদ্দেশ্টা । 


কর্ণামীমাংদক বলেন, ধর্মই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্ত। কাবালগ্কার 
প্রণেতা! বলেন, যশই উদ্দেশ্বা। বাৎসারনাদি বলেনঃ কামই উদোষ্ঠ। 
যোঁগশাস্ত্রকুংর। বলেন, লত্য শম দমই উদ্দেন্ত। দগুনীতিকুত্রা বলেন, 
রশ্বর্ঘই উদ্দেন্ত | চার্ববাকেরা বগেন, আহার ও মৈধুনই উদ্দেন্ত। কেহ 
কেহ বলেন, দেবপুজা, তপঃ দান, ব্রত, নিয়ম, যমই উদ্দেস্ত ৷ কিন্ত 
এসব তুচ্ছ ফল। 
৯ ও তক্জিই মুখ্য। 
অকিঞ্চনন্ত দাস্তত্ত শাস্তশ্য সমচেতমঃ । 
মন] সন্ধষ্টমনসঃ সর্ববাঃ সুখময়াদিশঃ ॥ 
অকিঞ্চন, দন্ত, শান্ত, সমচেত1, আমার দ্বারা সন্তইসন! ভন্তে্র মকল 
দিক স্ুখময়। 


ভক্ত মুক্তিও চায় নাঁ। 
ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্্ধিক্যং ন সার্ধঘ তৌমং ন রসাধিপত্যাং । 
ন যোগতিক্বীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাস্েচ্ছতি মন্ধিনান্যৎ ॥ 
তক পারমেঠয চার না, মহেতা লোক চায় না, সার্বভৌম ঢায় না। 


গাস্তালের আধিপতা চায় না, যোগসিদ্ধি চান না, মুক্িও চার না। নী 
জাদাকে ছাড়া আর কিছু চাননা। | ৮ 


হালা শত 
আচ জপনটি এ 
্াান। বির পপ ০০ 
সালা” সপ 


ুরাণধত। জি 
উর্ছিতা ভক্কিতে তগবাদ লা ইয় | 
ন লাধ়তি মাং বোগো ন লাংখাং ধর উদ্ধব |... 
ন খ্বাধায়গ্তপন্তাগো বা গুক্িন মোর্জিতা 
: যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপ্তা, লঙ্ল্যাস দ্বার! সেরূপ আমাকে 
ব্ঈীভূত করিতে পায়ে না, হেরণ আমার উ্জিত তক আমাকে বসতৃত 


করে।। 


উত্জ্িতা ভক্তিতে জাতিদোষ নাশ হয়। 


ও ৬ ক * ততঃ পুনাতি মন্নি্। শ্বপাকানপিসস্ভবাৎ | 
মনটা ভক্তি চণ্ডালকে ও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে । 


(১৪) 
ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ।. জ্ঞান ও তক্তি এক জিনিষ ॥ 
যথ। বথাস্ম। পরিসৃক্গানেইমৌ মৎপুণাগাথাশ্রবগাভিধানৈঃ। 
তথা তথা পল্টতি বস্ত হুশ্বং চক্ষুর্বখৈবাজনসংপ্রযুজং । 

_ আমার পুণাগাথ। শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয় তেছদ 
তেমন স্প্স বস্ত দেখিতে পায়, যেরূপ চক্ষু অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইলে, দুদ 
বন্ধ দেখা বার। অতএব জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার পৃথক নছে। 

(১৫) 
তির প্রধান প্স্তরায় ফোধিৎ! 
; স্্রীশাহ স্্রীনদিনাং গাক্ক। দুর আখাধানা। 
ক্ষেষে বিবিক আসীনশ্চিবয়েম্মামত্িতঃ ॥ 


০] সিদ্ধান্যসায়। 


ন তথান্ত তবেৎ প্লেলে। বন্ধস্চপ্রলজতঃ। 
যোবিৎসঙ্গাদ্যথ। পুংসম্তখ1 তৎসঙ্গিস্গত ॥ . 
স্্রীলোক ও স্্রীনঙ্গিদের লঙ্গ ছূরে ত্যাগ কয়! নির্ভর, দেশে, বিজনে 
'খাকিয়! অতন্ত্রিত হইয়া আমাকে চিন্ত। করিবে । পুরুষের যোিৎ সঙ্গ 
দ্বারা ও যোবিৎ সঙ্গীদের সঙ্গ দ্বার! যেরূপ ক্রেশ ও বন্ধ হয়, সেরূপ অন 
বিষয়ের প্রসঙ্গেতে হয় না। 


(১৬) 
ধ্যান যোগ। 

উদ্ধব বলিলেন, আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই) ধ্যানকি? তা আমার 
বানিবার বাসনাও নাই। আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, ইছাতেই 
'আমি সম্পুর্ণ চরিতার্থ, অন্ত আর কিছু আমি চাহিনা! তবে তোমার 
কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমাকে আচার্য্য করিয়া! রাখিয়! যাইতেছে। 
তাই জিজ্ঞাস! করিতেছি, কেহ যদি জিত্রানা করে, ধ্যান কি? তাহাকে 
কি বলিব? তগবান্‌ উদ্ধবকে যোগাঙ্গ আপন ও সগর্ড প্রাপায়াম উপদেশ 
দিলেন ও ধ্যানের ক্রম অর্থাৎ কিরুপে সবিশেষ ধ্যান ভইতে নির্ধিশেষ 
ধ্যানে উপনীত হইতে হয়, শিখাইলেন। 


সর্ববাঙ্গে মন ধারণা । 
প্রথমে ইষ্ট মুর্তি ধ্যান করাই বিধি। 
_.. জুকুমারং অভিধ্যার়েৎ সর্ধধাঙ্গেবু নৌ দধৎ ॥ 
প্রথমে সর্বান্দে মদ ধারণা ঝরিরা জুকুমার় নূর্ি ধ্]া 
ফরিবে। | 


পুরান ওত 
হাত সুখে ধারপা | : 
তৎ সর্বব্যাপবং চিত্তহ্‌ গ্দাকৃম্া একত্র ধাকয়েখ। 
নাক্কানি চিন্তে ভূয়ঃ ভুন্মিতং ভাববে সুখম্‌ | .. 
সেই সর্বব্যাপক চি্তফে কুড়াইয়া এক জায়গা ধারণ! করিবে, আছ 
খন্ত অঙ্গ চিন্তা করিবে না। কেবল সহান্ত মুখ চিন্তা করিহে। 
আকাশে ধারণা । 
তত লন্ধপদং চিত্তং আকধ্য বোদ্ি ধারয়েৎ | 
মুখে লগ্রচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া! আকাশে ধারণ, করিবে। 
কিছুই চিন্তা করিবে ন|। 
তৎ চ ত্যক্ত। মদারোহঃ ন কিঞ্দিপি চিনতয়েখ। 
আকফাশও তাযাগ করিদ্বা কিছুই চিন্তা করিবে না) মাত্র শুদ্ধতরদ্ে 


'অবগ্িত রহিবে | 
আত্মা ও পরমাত্সা! যোগ কিরপ। 


জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের স্ার় আত্ম! ও পরমাত্মার সংযোগ 
ক₹ইবে। 

এইক্রপ ধ্যান অন্যান করিলে মনের ব্রিপুটা অর্থাৎ ধাতা, ধোয়ঃ 
ধ্যান ব ভ্রষ্টা, দৃঙ্, দর্শন- এই বিভাগ লয় হই! মন নির্ধাণ--অর্থাৎ 


শাস্তি প্রাপ্ত হয়। 
(১৭) 


সিদ্ধি। 
সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার । অটিটী লিদ্ধি ঈশ্বরপ্রধান । আর দশটী 
গন্বগুণের উৎকর্ষ হইতে হয়। 


(৯) 
(২) 
(২) 
(৪) 
6৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 


(৯) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
€৭) 
(৮) 
(৯) 


সিদ্বাত্তলার। 


আটটা ঈশ্বর-গ্রধান সিদ্ধি । 


অপিষা-সঅণু হওয়া, প্রস্তর প্রযেশ। 
মহিমা---নহান্‌ হওয়া, সমস্ত বাাপিয়া! থাকা ॥ 
লঘিদ।--মন্নীচি অবলম্বন করিয়। হুর্যালোকে বানা | 
গ্রাণ্তি-_অস্গুলির অগ্রন্থার1 চজ্ররস স্পর্ণ 
প্রাকাম্য-_ভূমিতে ভাসা ভুঝা যেরূপ জলে। 
ঈশিতা-_-শক্তি প্রেরণ। 

বশিতা-বিষয়ে অনাসক্তি | 

কামাবসার়িতা---নখের সীমা প্রাপ্তি ৷ 


দশটা গুণজ সিদ্ধি। 


অনুষ্শিমন্ব-_ক্ষুৎ পিপাসা,জর। মৃত্যুংশোক মোহ রহিত হওয়া! ।' 
দূর শ্রবণ । 

দুর দর্শন। 

মনোজধস্্যেখানে মন যায় সেখানে দেহ বায়। 
কামরূপ--যেরপ হইতে ইচ্ছা হয় লেই রূপ ধরা। 
পরকার়।-_-প্রবেশ। 

স্বেচ্ছামৃত্যু | 

স্রক্রীড়া ভোগ । 


সত্য সংকল্প--যাহা। সংকল্প করে তাহ পর । 


(১০) অপ্রতিহত আজ্ঞা । 


ক্ষুজসিন্ছি। 


এই আঠার়টী ছাড়া ক্ষুদ্র সিগ্ধি পাঁচটী। 


পুজাগদঘ। ওক 


(৯) ত্রিকারজন্ব--বিকাজদর্ণির্য | 

(২) অধন্থ--শীতোকাদিতে অভিভূত না হওয়া। 

(৩) পরচিত্তাতিজ্ঞত| ৷ 

(৪) ব্যস্তন_-অগ্নি, অর্ক, অনু, বিষ, অস্থাদি প্রভৃতির বেগ নিরোধ 
করিবার ক্ষমতা । 

(৫) অপরাজর--সর্বত্র জয়লাভ | 

এই সব সিদ্ধি বিবিধ ধারণ! হেতু হয় । 


(১৮) 
সহঙ্গে পিদ্ধি লাভ। 
সত্য বটে বিভিন্ন ধারণ! হেতু এই সব সিদ্ধিলাভ হয় কিন্তু ভগবানে 
মন ধারণ! করিলে সব নিধি লাভ হয়। 
মন্ধারণাং ধারয়তঃ কা! স! সিদ্ধিঃ স্ুুল ভা। 
আনাতে ধারণ! করিলে এমন কি সিদ্ধি আছেঃ যাহ! লাভ হয় না? 
সিদ্ধি-অন্তরায়। বৃথা সময় নষ্ট । 
অস্তরায়ান্‌ বদন্তি এতাঃ যুঞ্জতঃ যোগম্‌ উত্তমম্‌। | 
ময়। সম্পঞ্মানন্ত কালক্ষেপণহে তবঃ। 
কিন্ত উত্তম যোগাভ্যানকারীর। এই সব দিদ্ধিকে অন্তরায় বলে।' 
আর আমাকে যে লাভ করতে ইচ্ছা করে তার এ সবে বৃথা সমক় 
নষ্ট হয়। .. 
বিশেষতঃ নিচ্ছল। 
মত্ত জন্মহেতু উদকন্তত্ত কদিতে পাবে, পন্গী জন্মহেতু আকাশে গমন 


-€৪৮ সিদ্ধাস্তসায় ৷ 


করিতে পারে । একট মাছ বা একট! পাধী সহস! যে সিদ্ধি লাত 
করিয়াছে, সেই লিদ্ধি পাইবার জন্ত যোগধারণা করিতে হইবে? থে 
“করে, তার মত নির্বোধ বিরল। 
(১৯) 
ভগবৎ বিডভৃতি। 
সকলেই ধ্যান করিতে পাবে ন1। 'কারণ সংযত পুরুষ ছাড়া ধ্যান 
“হয় না। কিন্তু একটা উর্জিত শক্তিবিশিষ্ট বন্ধ দেখিলে মনে হয়) এই বুঝি 
ভগবান্‌ এবং তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় এবং তা চিন্তা করা সোজ। হয়। 
"উর্জিত শক্তি ভগবানের অংশ বটে । 
তেতঃ শী: কা্থিঃ এর্থর্যাং ভ্রীঃ ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ। 
বীর্ধাং তিতিক্ষ। বিজ্ঞানং ত্র বত্র সমে অংশক ॥ 
যেখানে যেখানে তেজ, গ, কীর্তি, খ্রর্্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌনার্ঘযঃ 
“ভগ, বীর্ধ্য) তিতিক্ষ!, বিজ্ঞ।ন, সেখানে সেখানে আবির্ভাব জানিবে। 
এইরূপ আবির্ভাব মানিলে মন আকৃষ্ট হইবে এবং অসংযতচিত্ত সংঘ 
হইবে, তারপর ধ্যানের উপযুক্ত হইবে। 
(২০) 
বিভূতি মনোবিকার মাত্র । 
কিন্তু ইহা বুঝা উচিত ভগবানের আবির্ভাব ফেবল বন্তবিশেষে নছে। 
-্তগবান্‌ সর্ববস্ততে বিগ্কমান। যেরূপ অঙ্জ্নকে বলিয়াছিলেন, সেইয়প 


“উদ্ধবকে তগবাম্‌ নান! বিভূতি বলিয়া! পরিশেষে বলিতেছেন-_. 
মনোবিকার! এব পরতে বখ। বাচ। অতিথধীরতে | 


-পুযাশধত। ১... 


যেমন আরাশকুস্থম বাক বলা বায়, কিন্ধ এরূপ বন্ধ নাই, চিনি 
এই সব বিভূতি মনোবিকার মাত্র। 
ইহাদের পরমার্থিকতা! কিছুই নাই, ক্খতএব বিদ্ৃতিতে অভিনিবেশ 
করিবে না। 
সংযমের প্রয়োজন । 
বাচং যচ্ছ মনঃ হচ্ছ প্রাণান্‌ হচ্ছ ইন্ছ্িয়াণি চ। 
আত্মানম্‌ আত্মন! ষচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেংধ্বনে। 
অতএব উদ্ধব! বাক্‌ সংযম কর, মন নংযম কর, প্র।ণ সংঘম কর, 
ইন্ত্িয় সংযম কর, সত্বাশ্রয় করিয়। বুদ্ধি সংযম কর, তাহা হইলেই সংসার” 
মার্গে আর ফিরিবে না । 


ংযত যতির তপস্তা! কাঁচ। ঘটের জল। 
যঃ টব বাঙ্‌মনসী সম্যক অসংযচ্ছন্‌ ধিয়া যতিঃ 
তন্ত ব্রতং তপঃ দানং অ্রবতি আমঘটাম্ুবৎ | 
যে যতি বাক্‌ মন সম্পূর্ণরূপে সংযত করে না, তার ব্রত, তপক্কা' দান 
সব নষ্ট হইয়। যার, যেমন কাচ! ঘটে জল রাখিলে হয় ! 
(২১) 
বর্ণাশ্রয। 


ভগবান্‌ চতূর্ববর্ণের ও চতুরাশ্রমের উপদেশ দিলেন। যেমন বিশ্ব- 
বিস্ভালয়েয় উদ্দেস্ত সাধারণ বালকের শিক্ষা বিস্তার সেইরূপ চতুরাশ্রমের 
উদ্দেস্ত সাধারণ মান্য তৈয়ার করা । 


সত্য ও ভ্রেতা। 
নত্যযুগে অবতার বিশেষের অভাবহেতু শুদ্ধ নির্বিক্প বেদাং 


টইও পিদ্ধান্তসার ৷ 


শ্র্থধে ধ্যান ফর়িত। ত্রেতাতে হৌত্র, অধ্বর্ধ্যব, উদ্গান্র-স্ভ্িধিধ হই 
ধর্ম ছিল! 
সর্ব বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্্দ। 
অহিংস! সত্যম্‌ অন্তে্রম্‌ অকামক্রোধলোভত। | 
তৃতপ্রিয়হিতেহ। চ ধরণ অয়ং সার্ববর্ণিকঃ 


অহিংসাঁ, সত্য, অস্তেন্ন, অকাম। অক্রোধঃ অলোভ, সর্ধভূতের হিত ও 
(প্রিয়বাঙা--এইগুলি সার্ববর্ণিকের ধর্ধ। 
গৃহস্থেরও নিবৃত্তিনিষ্ঠা থাকা উচিত। 
পুজ্দারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাস্থসঙ্গমত | 
অনুদেহং বিয়স্তি এতে সবপ্রো নিদ্রানুগঃ যথা 
পুর)দারা, আগুজন, বন্ধু, ইহাদের সঙ্গম পান্থশালাস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গমের 
'তুল্য, কারণ হ্বপ্র নিদ্রাবসানে যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ পুত্রদারা দিও 
প্রতিদেহে নাশ প্রাপ্ত হয়। 
নিজগৃহে অধিতির ম্যায় বাস করিবে। 
ইখং পরিমুশন্‌ মুক্তঃ গৃহেষু অতিথিবৎ বসন্‌। 
ন গৃহৈঃ অন্ুবধ্যেত নির্দমমঃ নিরহস্কৃতঃ | 
মুক্ত পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া নিশ্মম নিরহঙ্কার হইয়া অতিথির 
ন্যায় উদাসীন হইয়া বাস করিবে, বন্ধ হইবে না। 
ব্রহ্মচারী আচাধ্যকে ভগবান্‌ জ্ঞান করিবে। 


'আচার্ধ্যং মাং বিভ্রানীয়াৎ ন অরমন্তেত কিচিৎ। 
নর 'ন মত্্যবুদ্ধা। অস্যয়েত সর্বদেবমর়্ঃ গুরু ॥ 


পুরাপকত় | গানডি 


আঁচার্ধ্যকে ভগবান জান করিবে । কখন অবদানন কঙ্গিবে জা। 
এন্স্জ্ঞানে কখন আনুয়! করিবে না, কারণ গুরু সর্ধদেবয় । 
বানপ্রস্থী সকাম হওয়া উচিত নহে। 
যঃ-তু এতৎ কৃদ্ছ তঃ চীর্ঘ তপঃ নিঃশ্রেরসং মহ । 
কামায় অঙ্গীর়সে দু্জ্যাৎ বালিশঃ কঃ অপরঃ ততঃ ॥ 
যে এই কষ্টসম্পাদিত মোক্ষকর তগন্তা, ব্রদ্মলোকাি ভূঙ্ছ কামেতে 
সংঘুস্ত করে সেই সকাম তাপস অপেক্ষা মূর্খ আর কে? 
সম্ন্যাসীর বিক্প কামিনী । 
বিপ্রশ্ত বৈ সন্ন্যসতঃ দেবাঃ দারাদিরপিণঃ | 
বিদ্বান্‌ কুর্বাস্তি অয়ং ছি অশ্মান্‌ আক্রম্য সমিষ্নাৎ পরম্। 
ইনি আমাদের অতিক্রম করিয়! ব্রন্মের নিকট যাইবেন এই আশাঙ্ায় 
দেবগণ কামিনীরূপে সন্ন্যাসীর বিশ্ব করেন। 
(২২) 
অনাশ্রমী। 
ভগবান্‌ চতুরাশ্রম বলিয্া! এইবার অনাশ্রমীর কথা বলিতেছেন। 
সন্ন্যাসী দ্বিবিধ-_বিবিদিষা সঙ্গ্যাস ও বিদ্বৎ সন্গ্যাস। বিবিদিষা লন্যাস 
আশ্রমভুক্ত। বিশ্বৎ সন্ন্যাস আশ্রমভূক্ত নহে। 
অনাশ্রমী কে? 
জ্ঞাননিষ্ঠঃ বিরক্ঃ বা মন্তক্তঃ বা অনপেক্ষকঃ 
নলিঙ্গান্‌ আশ্রমান্‌ ত্যন্। চরেৎ অবিধিগোচরঃ | 
বৈরাগ্যবান জাননি্ঠ বা নিরপেক্ষ মত্তক্ত আশ্রমধর্দ ত্যাগ 


৫8 মিদ্ধান্তসার। 


ফঝিক্া। বিচরণ করিবে, কিন্তু বিধি কিন্করু অর্থাৎ বিধির দাস 
হইবে না। 
বিদ্ব সন্্যাসের লক্ষণ! 


বুধঃ বালকবৎ ক্রাড়েৎ কুশলঃ জড়বৎ চরেৎ। 
_ ৰদেৎ উদ্মত্তবৎ বিদ্বান গোচধর্যাং নৈগমঃ চরেৎ। 
তিনি যদিচ বিবেকী কিন্তু বাণকের ন্যায় মানাপমান শুন্য হইয়। খেলা! 
করেন, বিচ নিপুণ কিন্তু জড়ের ন্তায় থাকেন, যদ্িচ পণ্ডিত কিন্তু উদ্মত্ের 
ন্টার কথা বলেন। ধরি বেদার্থজ কিন্তু গরুর স্তায় অনিয়তাচার করেন। 


তার অভেদ জ্ঞান । 


নহি তশ্য বিকল্পাখ্য। য! চ মন্তীক্ষয়া হতা৷। 
এন্সপ জ্ঞানীর ভেদপ্রতীতি থাকে না। যাহ পুর্বে ছিল, তাহা: 
রন্ধজ্ঞানহেতু নষ্ট হুইয়াছে। 
(২৩) 
ত্বান ও বিজ্ঞান। 
জ্ঞান। 


নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্‌ ভাবান্‌ ভূতেধু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাখৈকমপ্যেযু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ ॥ 
নব--প্রক্কৃতি, পুরুষ, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থৎ আকাশ 
তক্মান্রঃ বাস তন্মা, অগ্রি তল্সাত্র, অল তন্মআ ও পৃথী :তম্মাত্। 
একা দশ--শ্রাত্র, ত্বকৃঃ চক্ষু, জিহ্বা, আণ, এই পাচ জানেস্রিয়-. 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্খেজ্িয় ও মন । 
পঞ্চ-_স্ুলভৃত।--আকাশ, বানু, অগ্নি, জল ও পৃথী। 


পুরাণদভ । মতিন 


আন্‌- সহঃ বং, তমঃ, এই তিন গুণ। 
যে জ্ঞান ছারচিই আটাঁশটী তর দেধিতে পাওয়া যায়, এবং এই 
আটাশটার মধ “এক” পরমাম্মতষ অনুন্থাত দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাই জ্ঞান । * ইহাই আমার মত। 


বিজ্ঞান । 
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন ততৈকেন যেন যত ॥ 
যে জ্ঞান দ্বার! তব্বগুলি পর্বের ন্যান্ব পৃথক্‌ দেখা যায় না,কিন্ত সেই 


তত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ব্রচ্গকে দেখা যার, তাহাঁকেই বিজ্ঞান বলে। 
অতএব জ্ঞান সবিকলপ, বিজ্ঞান নির্বিকলপ। 


(২৪) 
সাধনভক্তি ও প্রেমাভক্তি। 
সাধনভক্তি । 


শরদ্ধাম্বৃতকথয়াং নে শশ্বম্মদনু কীর্তনং | 
পরিনিষ্ঠ। চ পুজায়াং স্ততিভ্িঃ স্ভবনং মম । 
আদর: পরিচর্ধ্যায়াং পর্ব[সৈরভিবন্দনং 
মন্তকপৃজাভ্যধিকা! পর্বাভূতেযু হন্মতিঃ ॥. 

, আমার অমৃতকথতে নিরস্তর শ্র্ধ। অর্থাৎ শ্রবণাদর, মৎকথ। গুনিা 
নিরন্তর ব্যাখ্যান, আমার পুঙ্জাতে পরিনিষ্ঠা, স্তুতি ছ্থারা আমার ত্যব, 
আমার পুজায় আদর, সর্বাক্গ ্বার। অভিবনগন, আমার তক্তের শ্রেষ্ঠ পৃজা, 
সর্ববস্ততে মদ্ভাবন্দুর্ি এইগুণি দায় উক্তি তয় । 


ও 


৩৫৪ লিষ্কিলাখ। 


প্রেমান্তক্তি । 
এবং ধশুম মুখ্য শামুক্বাস্মরনিবেদিদাষ্‌। 
মর সঞ্জায়তে ভক্তি; কোংনো ইর্েহস্তাবশিষ্যতে ॥ 
যে নিঙেকে আমাতে নিবেদন করিয়াছে, তাহার এই সব সাধনা দ্বার! 
আমাতে প্রেধাভকি হয়। প্রেমাঙক্কি হইলে, সেই তক্কের সাধন কি 
সাধা কিছু বাঁক গ:কে নল! অর্থাৎ সব আপনামাপনি হুইর। বায়। 


(২৫) 
প্রশ্নোতরমাল। । 


পান কি ?-_কাছারও দ্রেছ ন। করাই দান, ধনাপপণ নহে । 

তপঃ কি 1--কাম তা।গই তপ্ত, কচ্ছাদি নচে। 

ধন কি 1--ধরঙ্মই ধন, জর্থ ধন নহে। 

দক্ষিণ কি ?- জ্ঞানোপনেশই দঙ্গিণ' ঠিরণা দান নহে। 

সুখ কি 1--নুখ দুঃখের অনুসন্ধান না করাই স্থধঃ ভোগ নহে । 

পুত কে বন্ধ ভইতে মোক্ষের উপায় [বনি জানেন, তিনিই 
পাঁগুত; কেবণ ধিনি বিদ্বান, তিনি নহেন। 

মুর্খ কে 1- দে ও গেছে যে বতিমানী সেই মূর্খ । 

পন্থ৷ কি 1-_নিবৃতি মার্গই পন্থা, কণ্টকশুন্ঠ পথ নহে । 

স্বর্গ কি ?--সন্ব গুণের উদ্রেকই স্বর্গ) ইঞ্জাদি লোক নছে। 

নরক কি 1-- তমোগুণের উদ্বেকই নরক, ভামিজাদি নহে । 

বনু কে ?--গুরুই বন্ধ, ভাতা বন্ধু নকে। 

গৃহ কি 1.-শরীরই গত, হরি নহে: 


পু্ণিখত | ৩৫৫ 
দরিদ্র কে 1_যে অসন্ধ্ সেই দহ, নিঃপ্য নছে। 
কুপণ কে 1--যে অছগিতেষ্রিক় সেই ক্কপণ--দীন নছে। 
গুগ কি 1--দোধই থাকি? 
গুপদোষগূশির্দাধে! গুণত্তভয়বজ্জিতঃ। 
ণ & দোর্য দর্শমই লোষ। গুগদোধদর্শনবর্জিত শ্বভাবই গুণ । 
“অর্থাৎ ভাল মনা দেখাই দোব 7 তাল মন্দ ন' দেখাই গুণ । 
(২৬) 
মোক্ষের তিনটী উপায়--কর্খ, জ্ঞান, ভক্কিযোগ । যোগ অর্থাৎ 


উপায়। 
জ্ঞানযোগে কার অধিকার ? 


নির্বিঞজানাং জানযোগে! ন্যাসিনামিহ বর্ধন । 
ইহাদের মধো ছঃখবুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত ও কর্ণ্মত্যাগী বৈরাগাবান্‌ 
ব্যক্ষিগণপক্ষে জ্ঞানযোগ । 
কর্মযোগে কার অধিকার ? 
তেগ্বনির্বিক্পচিন্তানাং কর্মযোগশ্চ কাহিনাম্‌। 
যার বৈরাগ্য নাই, যে সকাম, তার পক্ষে কর্দাযোগ । 
ভক্তিযোগে কার অধিকার ? 
দৃচ্ছয়। মৎকখাদে৷। জাতশ্রদ্ধস্ত বঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিপ্ো নাতিসক্ষে। তক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 


কোন হেতৃতে আমার কথাতে শ্রদ্ধ! জন্গিয়াছে, কিন্ত বৈরাগা নাই, 
গ্মথচ অত্যন্ত আলক্তও নহে, এরপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ । 


4৩৫৬ সিদ্ধাস্তসার। 


(২৭) 
কনা ও জ্ঞানী । 
কনার যজন। 
্বধর্্মদ্ে যন যজ্ৈরনাশীঃকাম উদ্ধব। 
ধর্শস্থ ব্যক্কি কামনাশ্ন্য হইয়া যক্ত দ্বারা আমার বক্গন করিবে। 
এইরূপে যন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ঘল হয়। 
জ্কানার স্থঙ্িপ্রলয় চিন্তা । 
সাঙ্খোন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানূুলোমতঃ। 
ভবাগ্যয়াবনধায়েন্সনো যাবৎ প্রসীদতি ॥ 
বিবেক দ্বার! সর্বপদার্থের অনুলোমত্রমে সৃষ্টি (উৎপত্তি), ও প্রতি 
লোমক্রমে প্রলয় (নাশ) চিন্ত। করিবে, যতদিন না যন নিশ্চল হয়। 
সর্বক্ষণ সৃষ্টি প্রলয় চিন্ত! করিলে বৈরাগা দৃঢ় হয়। 
(২৮) 
ভক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
ভক্তের কামনাশ। 
কাম! জনয্য। নশ্যঞ্ছে নংর্বা ময়ি হাদি পি । 
মি তক্তের হৃদয়ে থাকি সেজন্য তক্তে হৃদ্গত কাম নষ্ট 
হইয়। যায়। 
জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের প্রয়োজন নাই। 
নজ্ঞানং ন চ বৈয়াগ্যং প্রানঃ শ্রেয়ে। ভবেদিহ। 
জান ও বৈরাগা সাধনাভগস পর্যাস্ত€ ভে প্রারই শ্রেরস্কর হয় ন)1- 


পুরাগমত । ৩৫৭ 


ভক্তিতে সব হয়ে যায়। 
যত কর্ধতির্যস্ুপস। জানবৈরাগ্যতশ্চ বং । 
যোগেন দানধর্শেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি। 
সর্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তে! লভতেহঞকস! | 
কর্ম, তপন্তা, জান, বৈরাগা, বোগ, দান, ধর্ম এবং তীর্ঘযাত্রা। ব্রত 
গ্রভৃতি দ্বারা যাহা! লাভ ভয়, আমার ভক্ত ভক্তযোগ দ্বার সেই সমস্ত 
"অনায়াসে লাভ করেন। 
মোক্ষ দিলেও ভক্ত তাহা! গ্রহণ করেন না । 
ন কিঞ্চিৎ সাধবে। ধীর! ভক্ত হেকান্তিনো মম। 
বাহুস্তাপি ময়! দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্‌ ॥ 
একমাত্র আমাতে নিষ্ঠাবান্‌ এরূপ সাধু ধীর ভক্তকে মামি সংসারগতি- 
নাখক কৈবলা ঝ! মোক্ষ দিতে চাহিলেও তিনি উহা গ্রহণ করেন ন!। 


(২৯) 
শুচি অশুচি আচার কাহাদের জন্য! 
যাহার। ক্রিয়।, জ্ঞান, ভক্তি, এই তিনের 'মধিকারী নভে, অর্থাৎ যাহার! 
কর্মাও নে, জ্ঞানীও নহে, ভক্ত ও নহে, বাহার! সাধনাশূন্ত যুঢ় তাহাদের 
ক্ুন্য “আচার” অর্থাৎ শুদ্ধি অশ্ুদ্ধি, ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, এই সব বিধান 
করা হইয়াছে । গ্ররূপ সৃঢ ব্যক্তিদের আাচারে গ্বাট থাক! ভাল । 
উদ্দেশ্য | 


গুণদোষো বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্দরণাং ॥ 
কর্শের নিয়মন জন্য গুণদোষের ব্যবস্থা করিয়াছি । 


৮৫৮ সিভাযুলার। 


নিয়ম বিরির তাঙ্পধ্য নিবুভি। 
যতো! যতো! নিবর্তেত বিযুচ্যেত ততম্ততঃ | 
এব ধর্শে। নণ।ং ক্ষেমঃ শোকমোহতয়াপহঃ ॥ 


যা হইতে নিরৃন্ধ হইবে, তাহ! হইতে বিষ্বুক্ত ভইবে। মান্থমের এঈ 
ধর্ম মঙ্গলকর ও শোক-মোহ-হয়নাশক | 


(৩০) 
তত্বসংখ্য | 
উদ্ধণ প্রন করিলেন, তব্বসংখা। নানাধিধ ফেন ? 
বিভিন্ন তন্বসংখ্যার হেতু । 
একন্রিপ্পি দৃত্থান্তে প্রবিষ্টানীভরাণি চ। 
পুর্ব শ্মি” বা! গরশ্মিন্‌ বা তবে তথ্বানি সর্বশঃ ॥ 
ভগবান্‌ বুঝাইলেন, এক তন্তবে অপর তত্ব অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যায়। কারণতন্তে কার্ধাতস্ব ঘন প্রবিষ্ট, কার্য তবে কারণতত্ব অন্ুপ্রবিষ্ট। 
এজন্য তত্বের বিভিন্ন সংখ্যা হর। কেহ কারণতত্ব বলিল। কারণে কার্ধা 
অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহ দ্বার। কাধ্যতবও বল! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
আবার কেহ কার্যযতবগুপি বলিল। কার্ধো কারণ অনু প্রবিষ্ট, সেইহেডু 
উহ্বান্বারা কারণতত্বও বল! হইরাছে বুঝিতে হইবে। 


ভগবানের মতে তত্ব আটাশটা । 
(তিনটী গুণ-_সত্ব, রঞঃ, তমঃ। 


নয়টী কারণ-_পুরুষ, প্রক্কৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার আকাশ তন্সাত্র, বাদ 
তন্মাজ, 'অগরি গন্মাত্র, জল তল্মাত্র, পৃথী তম্মাত্র। 


পুরাধরহ । ঝা 


এগারটী কুক কার্যা-শ্রোজ, তক, 5, প্রাণ, জিজ্বা, এই পাচটী 
জ্ঞালেজ্রিয় এবং বাক, পাশি, পাদ, পানু। উপস্থ, এই পাচটী কর্োজিয়। 
আর উভয়াস্মক যন। 
পাচটী স্থূল কার্যা--শক, স্পর্শ, রূপ, রল, গন্ধ, এই পাচটী বিশ 
(৩১) 
পুরুষ প্রকৃতি । 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির উপলদ্ধি ছয় ন', গুকত 
ছড়া পুরুমের উপলদ্ধি হয় না_দেহ ছাড়। চৈতন্সের উপলব্ধি হর না, 
চৈতন্ত ছাড়া দেছের উপলব্ধি হয় না। অতএব প্রকৃতি পুরুৰ শি এক 
ন৷ ভিন্ন? 
ভগবান্‌ বলিলেন,--প্রকৃতিঃ পুরুবশ্চেতি বিকর্পঃ ॥ 
প্রক্কতি ও পুরুষ অতান্ত বিভিন্ন বন্ত। 
প্রকৃতি ত্রিবিধ | 
দৃগপমার্কং বপুরত্র রন্ধে, পরম্পরং সিদ্ধাতি । 
চচ্ষু অধ্যাত্্, রূপ অধিভ্ুত, আর চক্ষুগোলকে প্রবিষ্ট সুর্ধোর শগীরাংশ 
রূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা৷ অধিদৈব। প্রকাশকার্য্য এই তিনের সংযোগে পিশ্ধ 
হয়। অতএব প্রকৃতি অধ্যাত্ম, অপিত্ুত 'ও 'অধিদৈব। 
পুরুষ স্বপ্রকাশ। 
জয়ানুভৃত্যাহখিলসিদ্ধসিদ্ধিত | 


পুরুষ শ্বতঃসিদ্ধ প্রকাশের দ্বারা নিখিল পরম্পরপ্রকাশক বস্ত্র? 
প্রকাশক । 


গ৩ পিদ্ধাত্তসার 


(৩২) 
জন্মযৃত্যু ৷ 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন- _ছন্মমৃত্া কি ? 
মৃত্যু । 
সৃত্যুরত্যন্তবিস্থৃতি: | 
ভগবান বপ্িলেন, পুর্ববদেহের অত্যন্ত বিশ্বৃতির নাম মৃত্থ্যু। 


জন্য । 
জম্মহাআতয়। পু'সঃ সন্বভাখেন-*-বিযয়ঙ্বীকৃতিম্‌। 
পুরুষের আপনার সহিত সম্পূর্ণ অভেদভাবে যে বিষয়স্বীকার ব! 
হাতিমান তাহাই হন্ম। 
জন্ম মৃত্যু নাই। 
মা স্বস্য কল্মণীজেন জানতে সোহপায়ং পুমান্‌। 
জ্রিপ্নতে চামরো ভ্রান্ত! বথাগিনারুনংস্থিতঃ ॥ 
পুরুষ নিধ কলম দ্বারা জল্মানও ন1 ধা মরেনও ন। কিন্তু ভ্রান্তি হেতু 
প্রতীতি হয় যেন জন্মান ও মন,। মহাভৃত রূপ অগ্নি আকল্ান্ত 
অবস্থিত হইলেও কাষ্ঠ সংযোগ ও বিক্বোগে যেরূপ জন্ম মৃত্ু ধ 
পরুষের জনুমৃত্যুও সেইরূ”। । 
আাস্বার কণ্ম নাই। 


যথাস্তন। প্রচলত। তরাবোইপি চল! ইব। 
'চক্ষুষা ভামামাণেন দৃষ্ঠতে ভাম্যতীব ভূঃ ॥ 
১**-***েতথা সংসার আত্মনঃ 8 


পুরাপমত | ৩৬৯. 


জল চঞ্চল হইলে তটস্থ প্রতিবিস্বিত বৃক্ষদকল৪ যেখন চঞ্চমা যোধ হয়, 
চস তূর্ণিত হইলে বেমন পৃথিবী ঘু্সিতেছে বণিয়। বোধ হয়, সেইকুপ আত্মার 
ংসার বন্ধও মনোকল্লিত । 
সংসার স্বপ্মে অনর্থগম । 
অর্থে সববিগ্ামানেহপি সংস্যতির্ন নিধর্ততে। 
ধায়তো বিষয়ানস্ত হ্বপ্রেহনর্থাগমো বথ। ॥ 
যেরূপ বিষয়ধ্যা্ী পুকষের স্বপ্রে সর্পনংণনাদি নানা! অনর্থ দর্শন হয়, 
সেইরূপ বাস্তবিক বিদয় না থাঁকিলেও সংগস।রের নিবৃত্তি হইতেছে না। 


(৩৩) 
তিরস্কার সহনের উপায়। 
এক বৃদ্ধ ভিগ্ুকে লোকে অতান্ত পীড়া দিত। ছুর্জনেরা তাহাকে 
এমন কি প্রহার পধ্যস্ক করিত। কিছ্ভভিনি কাহীকেও কিছু বলিতেন 
"না, কেবল মাঝে মাঝে একী গান গাহিতেন-- 
নম্ত চেতুঃ সুখচুঃখয়োশ্চেং কিমাজ্বনশ্চাত্র ভি ভৌময়োস্তৎ | 
জিহবাং চিৎ সংদশতি শ্বদদ্ধিস্তছেননায়াং কতমায় ফুপোতৎ ॥ 
মানুষ যদি জুখ ছুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আম্মার তাহাতে 
কর্তৃত্ব কি? সে কর্ডৃত্ব ভৌতিক দেহের--এক দেহ আর এক দেহের 
সুখদুঃখ উৎপাদন করিতেছে । নিজ দন্ত ঘার। যদি "জিহ্ব| দংশন কর! 
যায়, তবে সেই বেদনার ডন্য আখার কাভার উপর রাগ করিব? 
দুঃখস্ত হেতুর্ধদি দেবতান্ত কিমাঙুনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ। 
যদঙ্গমঙ্গেন নিহগ্ততে-কচিৎ কুদ্ধেত কশ্বৈ পুরুষঃ শ্বদেহে ॥ 


ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি নুখগুঃখের হেতু হয় তাহাতে নাজমার 


৩৬২ [সন্ধাসার । 


কি? কারণ, ছখদুঃখ উই দেবতার । বুথে হস্ত প্রদান করিলে মুখ 
ধদি উহ] দংপন করে, তাত! হইলে নাগাতিযানিনী দেবত! রহ্কি ও 
হস্তাভিমানিনী দেবত1 ইন্ত ই তাহার ক দান্ী। কিন্ত কে ইহার জন 
স্বদেঞাভিমানী দেবতার উপর রাখ করিক়। থাকে । 
( ৩৭ ) 
হুঃখ সন্ধ করিবার উপাষ সাংখ্য । 
সাংখ্য অর্থাৎ শ্ৃ্টি ও প্রলয় চিন্তা করা । 


সাষ্থি | 


প্রলর়কালে নিথিল জগৎ এক বিকল্পশূন্ত ব্রচ্ষে লীন ছিল। 

তিনি মায়ার সহায়ে 'গ্রক্কৃতি পুরুষ রূপে দ্বিধা হইলেন । 

প্রকৃতি কার্যাকারণরূপিবী, পুরুষ জ্ঞানন্বরূপ । 

প্রকৃতি হইতে তিন গুণ উৎপন্ হইল। 

তিন গুণ হইতে মহত হইল। 

মহত হইতে অহঙ্কার হইল। অহষ্কার ভ্রিবিধ--সািক, রাজন, 
ও তামস। ূ 

সাত্বিক অভন্কার হইতে দিক্‌, বাধু, অর্ক প্রনথতি দেবগণ 'ও মনের 
জ্ৃষ্টি তইল। 

রাজস 'অচঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্ছিয় ও পঞ্চ কর্দেজ্রিয়, এই দশ 
ইন্জির উৎপর হইল। 

সামস 'অহক্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইল। 

তদ্মাত হইতে পঞ্চ স্থৃলতৃত হইল। 


খুরশয়। 3০ 


প্রননস্ব। 
কমি জলে লয় ভয়। আহ্কাল মগ্তুছে লগ হয়৷ 
জল তেজে জ্য়তয়। মঙতুত গুণে বয় ভয়ু। 
তেজ বানুতে লয় হয়। গুণ প্রক্কৃতিতে য় হয় । 
বায়ু আকাশে লয় ছয়। প্রক্কৃতি কালে লয় হয়। 


আকাশ তন্মাত্রে লয় হয়। কাল জীবে লয় ছয়। 
তন্মাত্র অহ্ক্কারে লয় হয়। জীব আত্মায় লয় হয়। 


সর্বদা কৃষ্ট-প্রপয় চিন্তা করিগে বৈরাগা জন্মে ও মুখঠুঃখাণি দ্বন্দ: 


সহ করিত পারা যায়। 
(৩৫ 


গুণাতীত হইবার উপায় । 
গুণোতকধ দ্বারা অবস্থা ভেদ । 
সন্বাজ্জাগরণং বিস্তাদ্রজসঃ স্বপ্রমাদিশেং | 
প্রস্বাপং তমস! জস্তোস্তগীয়ং ত্রিসু সম্তৃতম্‌ ॥ 
সবগুণ দ্বারা জাগরণ অবস্থা, রজো গুণ দ্বার) শবপ্লাবন্থা, তমোগুণ দ্বারা 
স্যুণ্তি অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থা এঠ ঠিন অবগ্থাতেই বর্তমান অথচ 
নির্বিকার অর্পাং মাত্ম। সর্ববাবন্থাভেই একনুপ | 
কম্ম। 
মদর্পণং শিল্ষলং বা সান্বিকং নিক্ষকন্ম ত২। 
রাজ৮ং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রায়াঃদ তাসলম্‌ ॥ 
ভগবহ্গ্রীতির জগ দাসভাবে কৃত নিভ্যকর্ম সান্বিক, ফল কামন! 
করিয়। কৃত কর্দ রাজমিক এবং হিংসাবহুগ কর্ম তাষসিক | 


৪ সিদ্ধাস্তসাঁর 


বাসস্থান । 
বনঞ্চ সান্বিকং বাপো গ্রামো! রাজল উচাতে । 
তামসং দ্যুতসদনং মন্্িকেতস্ধ নি ণম্‌ ॥ 
সান্তক বাদ বনে বাপ। রাজসিক বাপ গ্রামে বাস, 
তামলিক বাস যে স্থানে দতক্রীড়াদি ভর সেই স্থনে বাল কিন্তু 
ভগবংনিকেতনে তীভার সাক্ষাৎ আবিভাব হেতু তথায় বাসই 
নিগুণ বাস। 
আহার । 
পথ্যম পৃতমনায়ন্তমাহার্যাং সাহিকং স্বৃতম্‌। 
রাজনকেন্রিন্বপ্রেষ্ঠং তামসঞ্চাহিদা উচি। 
যে আহার্ধ্য ছিতকর, শুদ্ধ ও অনায়াসলভা তাহাই সান্বিক আহার, 
যাত। ইঞ্জিয়রোচক তাছা রাজসিক আঠার, যাহা কষ্টদায়ক 'ও অপ্দ্ধ 
তাহা তামসিক আহার, মার ভগবানকে নিবেদিত আহার্ধা মাত্রই 
নিগুণ আহার । 
রজঃ ও তমোনাশ। 
রজস্তরমশ্চাভিজয়েৎ সরসংসেবক্া! মুনিঃ | 
মুনি সাত্বিক পঁদর্থ সেবা দ্বার| রজঃ ও তনং নাশ করিবেন। 
সন্ব নাশ। 
সন্বঞ্াভিজয়েং যুক্রে। নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ 1 


শান্ত ও সংযত হইয়া নৈরৈপেক্ষ জাব দ্বারা স্ব অর্থাৎ সুখ ও ্ানে 
গ্মামক্রি নাশ করিবে । এইরপে ভিগুণাতীত হওয়া যায়। 


পরাণদত | ডি. 


(৩১) 
দুষ্ট সঙ্গ বর্জন । 


স্তানী হইলেও ছুষ্টের সঙ্গ করিবে না। 
সঙ্গং ন কুরধ্যাদসতাং শিঙ্রোদরভূপাং ক্বচিৎ। 
শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সন্ক কর্দাচ . করিবে না। উর্বশীর' 
মোহে পড়িয়। এল রাজার দুর্গতি এই প্রসঙ্গে ভগবান বর্ণন 
করিলেন! 
এল গাথা! । 
খ্রল রাজার গাথ। আছে। 
বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়! 
কিং বিস্চয়। কি তপস! কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা। 
কিং ধিবিক্কেন মৌনেন স্ত্রীভির্যহ্ত মনে! হৃতম্‌ ॥ 
নারী যার মন হরণ করিয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্তা ত্যাগ, শ্রুত,. 
বিভনবাস, মৌন এ সবে কি হবে? 


স্ীলোক ও প্েণের সঙ্গ করিবে না। 


তক্মাৎ সঙ্গে। ন কর্তনাঃ ভ্্ীবু স্তৈণেষু চেম্তিয়ৈত। 
বিভ্যাঞ্চাপাবিশ্রদ্ধঃ বড়, বর্গঃ কিম়ু মাদৃশাম্‌ 1 
অতএব অবঙোকন থারাও গ্রীলোকের এবং শ্ৈধের সঙ্গ করা উচিত 
নছে। বিখ্বান্দেরও বড়বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন মাদৃশ 
অবিবেকীদের কথা আর কি বলিব? 


৩৬% সিদ্বঃগ্গায়। 


কামুকের সাধুসঙ্গ গরম ওহধ। 
সন্ত এবাহ ছিন্ম্তি মনোধ্যাপ্খুক্তিভি: ৃ 
সাধুর! উপদেশ স্বার। কামীর মমব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন | 
(৩৭) 
সাধু সঙ্গের ফল । 
উপদেশ শ্রবণে ভক্তি লাভ হয়। 
ত। যে শশ্বপ্তি গায়ন্তি হনুমোদস্তি চাদতাঃ ৷ 
মংপরাঃ শ্রচ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিশ্বন্তি তে ময়ি ॥ 
সাধুদের উপদেশ যাঙ্কার! শুনে, গান করে এবং আনরের সভ্ধিত 
'্সনগুমোধন করে তাহার! মৎপর এবং শঙ্কালু হইয়! তক্তি লাভ স্রে 
সাধুসেব দ্বারা অজ্ঞান নাশ। 
যথোপশ্রমাণত্তা ভগবস্তং বিভাবনুম্‌। 
মীতং ভয়ং তমোহপ্যেতি সাধুন্‌ সংসেবতস্তথ। ॥ 
যে শগবান্‌ আন্নকে সেবা করে তাহার শীত, ভয়, তম নাশ হয়। 
সেইরূপ গে সাধুলেব! করে তাহার জাডা, সংসারভন ও অজ্ঞান নাশ 
কইয়া যায়। 
সাধু সংসারতরণে নৌক1। 
নিষজ্জোন্মজ্ছভাং ঘোরে ভবান্ধৌ পরষায়ণম্‌। 
সন্কো ত্রচ্ধবিদঃ শান্তা নৌছুচেবাঞ্ছ, হজ্কতাঙ্‌ ॥ 
এই ঘোর ভবসাগরে যাহারা অনবরত তানিতেছে ভূবিতেছে তাহাদের 


পুয়াপহত | ৩৬৭ 


পক্ষে বর্ধবিৎ শা সাধুর! পর খাঞ্হ-বেরূপ গুলমগ্ন বাতির পক্ষে 
ঙচ নৌক1। 
২ লাধু একদান্র শরণ । 
অনগং হি গ্রাণিনহি গ্রাণ আর্জাণাহ্‌ শঠণম্‌ খহষ্‌। 
ধঙ্থো বিঃ নৃণাং প্রেতা সস্তোত্বা্থি ভাতো হয়থম্‌॥ 

প্রাণীদের অয়ই যেমন প্রাণ, ধর্তদের আমি (যখন শরণ) ধরা 
যেরূপ মানুষের পরলোকের বিশ্ব, সেইক্প সাধু সংলারপতনভীত 
ভনের শরগ। 

সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন। 
সন্থো দিশ্ধি চঞ্চ ংবি বহিরর্কঃ সমুখ্িতঃ। 
দেবতা বান্ধবাঃ সন্ভঃ সন্ত আব্মাভমেধ চ॥ 

কুর্্য উপিত হইলে বধ্বিস্র চক্ষৃম্ব্ূপ হন বটে কিন্তু সাধু 
কাসশ্চগ্ষু দান করেলস। পাধু দেবতা এবং বান্ধব। লাধু গআাক্ঝ। 
এবং ভগবান্‌। 

(৩৮) 
জ্রিয়াযোগ। 
পুজার স্থান। 
আর্চায়াং স্থতিলেহপ্লা বা হুর্্যে ধান্স, হাদি ছিল! । 
ড্রব্যণ ভক্তিযুক্কে হর্চেৎ খ্বুরুং মাসমারস্! | 

প্রতিমাতে, পৃথীতে, অগিতে, গুর্ধো, জলে? ছাদে, ছিজ ভক্তির সহিত 

জ্য দ্বার! অকপটে গ্বীর গুরুরাপ গুগবান্কে অর্চন! করিবৈ। 


৩১৮ সিদ্কান্মসায়। 
অফ্টবিধ প্রতিমা | 


শৈলী দারুমরী লৌহী লেপা! লেখা। চ নৈকতা। । 
মনোনয়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্ঠটবিধ! স্বৃত। 


শিলা ময়ী, দাক্চমরীঃ সুবর্ণমরী, মৃচ্চন্দনময়ী, চিত্রপটমরী, বালুকা মন়ী, 
মনোময়ী। মণিময়ী এই অষ্টথিধ প্রতিমা ॥ 
ভক্ষের পুক্গায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই-_কেবল ভাৰ চাই। 


ক্তন্ত চ থালকৈ: হ্দি ভাবেন চৈবহি। 
তক্ষের পুজ। বখানব্ দ্রব্য বার! এবং হৃদয়ের ভাব ছবার। হইয়! থাকে 
ভক্তের পুজা ও অভক্তের পূজা । 
শরদ্ধয়োপহৃতং প্রে্ঠং ভক্ষেন মম বাধ্যপি ৷ 
ভূর্য্যপ্যতক্তোপন্থতং ন মে তোষার কল্পতে। 
ভক্ু কর্চুক শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সামান্ত জলগণ্ডযও আমার প্রি । 
আ।র 'মভকের ভূরি ড্রবযতে আখার পরিহোব হয় না। 
পুজার প্রণালী, বেদ ও তন্ত্র। 
ভাভযাং বেদতস্্রাভা।ং নহং তূতয়সিন্ধয়ে । 
বৈদিক ও তান্ত্রিক মস্ত ঘ/রা বেদ ও তস্ত্রোক্ত তুক্কি ও মুক্তি সিদ্ধির' 


জন্ত আমার পভ! কক্লিখে? 
( ৩৯ ) 


দ্বৈত অবস্ত ॥ 
প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না। 
, পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রণংনের গর্থয়েং | 


পুরাণহত। ওত 
'শ্পয়ের প্বভাব ও কর্ম ভাল হউক বা মন হউফ,নিদ্ব। ব। প্রশংসা 
কষিবেন। 
কারণ অবস্ত । 
কিং ভত্রং কিমভগ্রং বা দৈতশ্তাবন্থবনঃ কিযৎ। 
দ্বৈত যখন অবস্ত, তখন তার ভদ্রই ব৷ কি, আর অভদ্রই বাকি? 
তার কতট৷ ভদ্ত্র, আর কতটাই বা অভদ্র? 
অর্থকারী বলিয়া সত্য নহে। 
ছায়। গ্রত্যাহবরাভাসা হসস্তোৎপার্থকারিণঃ। 
এবং দেহাদয়োভাব! বঙ্ছন্ত্যা মৃতাতো। ভয়ম্‌। 
প্রতিবিদ্বঃ প্রতিখ্যনি এবং আতান (যেমন শক্তিতে রঙতাভাল) 
বিচ অবস্ত কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাদি বন্ত যদিচ অসৎ, তথাপি মৃত্যু 
অবধি ভয় দিতেছে । 
রব রঃ ৰ 
ন নিন্দতি ন চ্তৌতি লোকে চরতি হুর্যযবৎ। রর 
বিদ্বান্‌ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না--হুর্য্ের স্কায় লমভাবে 
বিচরণ করেন। 
€ ৪৯ ) 
সংসার আধ্যাসিক। 
উদ্ধব প্রশ্ন করেন--দেহ দৃষ্ত, জড় ; আত্মা! ভরষ্টী, চৈতন্ত। দেহ দারুবৎ, 
আত্মা অগ্রিংৎং। এই সংলাগ' জণ় দেহের হইতৈ পারে না, কারণ 


নিজ্রাবস্থায় সংসার থাকে না । এই সংসার চৈতন্ আত্মার হইতে পারে 
৯৪ 


৩৭৪ সিদাস্তসার । 


না, কারণ তুরীর় অবস্থায় লংসার থাকে না। তবে এই পংসার ক্ষাহার ? 
ভগবান্‌ বুঝাইলেন, ফেবল দেছের সংসার নছে ব! কেবল চৈততের সংগায় 
নছে? কিন্তু উভয়ের মিলনে সংসার । 
বাবঙেহেকিযপ্রাণৈরাজ্থবনঃ ল্লিকর্ষণম্‌। 
লংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোহপ্য বিবেকিনঃ ॥ 
দেহ উত্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে আশ্বার বখন সন্িকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ হক 
তখনই সংসার দেখ! যায়। এই সংসার সিথা। হইলেও অবিবেকীর নিকট 
ুষ্কি হয়। 
(৪১) 
বিচার । 
নামা! বপুঃ পার্থিবষিজ্রিয়াণি দেব! হানুর্যানুজলং হতাশ: । 
মনোহ্য়ষাতং ধিষণাচ সঙ্থমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থনাম্যম্‌॥ 
(১) দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্থিব । 
(২) ইন্ত্রিয়, দেবতা, প্রাণ, ষন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহস্কৃতি আত্মা নহে, 
ফারণ ইহারা! অ্লময় । 
(৩) বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথী আত্মা নহে, কারণ 
ইছার! জড় । 
(৪) শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রক্কতি আত্মা নছে, কারণ 
ইছারাও জড়। 
(৪২) 


বিদ্বের প্রতিকার 
(ক) কামের প্রতিকার । 
কাংশ্চিম্মঘাছুধ্যানেন মাষসংকীর্তনাদিতিঃ। 


পুররির়ক। ৩৭৯ 


ফাহাদি বিগ আদায় অঞছধ্যান ও নামগংকীর্থনাদি স্কায়! নাশ 
করিবে । 
(খ) দস্তদানের প্রতিকার । 
খোগেস্বয়াহুবৃত্ত্যা ব। হস্তাদশ্ীভদাম্‌ পনৈঃ। 
যোগেশ্বরদের সেবা ঘ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দস্তমানাদি অন্যান অগুতগ্রদ 


বিশ্ব নাশ করিবে। 
দেহসিদ্ি ! 


কেহ ফেছ প্রাণায়ামাদি দ্বার! দেহলিদ্ধির জন্ত যত্ব করে কিন্তু উহ! 
বার্থ। [ দেহলিদি--অর্থাৎ দেহ লবল, নুস্থ ও দীর্ঘকালন্থাসগী 


হইবে] 
অন্তবস্বাচ্ছরীরন্ত ফলন্তেব বনস্পতেঃ ॥ 
বনস্পতিতৃলা আত্মাই স্থাদী--শম্ীর কলবৎ নম্বর। 
(৪৩ ) 
হুংসগণের আশ্রয়। 
উদ্ধব সমস্ত গুনিয়া বলিলেন, 
অথাত আনন্গছধং পদাবুজং হংসাঃ শ্রপ্নেরক্লরবি্মলোচন | 
হে অরবিদলোচন ! ধাহার! ছুংস অর্থাৎ সারাসার বিবেধ-্টডুর, 
তাহারা ফেবল তোমার আনলাপরিপূরক পদাধুজ আশ্রপধ করিয়! 
থাকেন--তীহার! আর কিছু চান না। তোমার উপকার একবার যে 
জানিগ্াছে সে আর তোমাকে ভুলিতে পারে ন!। 


ভগবান্ই ছিবিধ গুরু-..আঁচার্য্য ও অন্তর্যামী | 
ঘোহস্তর্াহিত্তমুভৃতামণ্ডতং বিধুন্বাচার্ধাচৈত্তাবপুব! শ্বগতিং ব্যনক্কি। 


৩৭২ বিছানায় 


* "ভুমি রাছিরে আচার্ধশরীরে সওরুরপে, অয্যরে, চৈত্যাশয়ীরে অন্তর্ধ। মী" 
রূপে অণ্ডুভ বিষয় বাসন! নাশ কনিয়া, নিজ অগ্ুরূপ গতি দান করপ। 
08৪) 
ভগবান্‌ লাভের সহজ উপয়। 
ভগৰান্‌ কতকগুলি সহঙ্গ উপায় বলিলেন, 
(১) পুণ্য দেশাশ্রয় । . 
(২) ভক্তসঙ্গ। 
(৩) তগবানের পর্ব, যাত্র!, মহোতসবাদি অনুষ্ঠান । 
(9) সর্বভূতে ব্রহ্ধদর্শন |. 
ব্রাঙ্মণে পুকসে স্ডেনে ভ্র্খণোহর্কেপ্কুলিলকে | 
অক্রুরে কুরকে চৈব সমদৃক্‌ পণ্ডিতো মতঃ ॥ 
ব্রাহ্মণ চণ্াগে, চোর দাতার, অর্ক বিশ্ফুলিঙ্গেঃ শান্ত জুরে যে 
সমদৃক্‌ অর্থাৎ ক্রঙ্গ দর্শন করে, লেই পঞ্ডিত। 
(৫) কায, মন, বাক। দ্বারা সর্বভূতের সেৰ।। 
যাবৎ দর্কেধু ভূতেবু মন্তারোনোপত্বান্বতে। 
ভাবদেবমুপাষীত বাঙ়নঃফান্ববৃত্তিতিঃ ৷ 


ঘে অবধি সর্বূতে বরচ্ছভাব না জন্মায় সে অবধি. সর্ধকূৃতকে বর্মজানে, 
বাক্য মন ও কায দ্বারা সেবা করিবে। 


কণ্মত্যাগ কখন ?--যখন সব জিনিষেচুরক্ষুদেখিবে 11 


নর্ধঘং ব্রদাত্থকং তন বিদ্বরাত্বষনীষরা। 
পরিপৃচ্চল, পরমেৎ, মর্বতঃ মুরংশয়ঃ |. 


পুয়াগমড়। ৩5৩ 
যখন সর্ধতর উদ্বরদর্শনরূপ বিভা, স্বাহা). এইফপ 'উপ্লাসকের নিকট, 
সমস্ত বরদ্ধাকক বোধ ' হক এবং অর্ধ; দেখেন) তখন তিনি নিঃনংশয় 'হদা। 
তখন তাহার আর ফোন কর্তব্য থাকে না । 
মনুষ্ুর্জীবনের উদ্দেশ্য ভগবাঁন লাভ। 
এযাবুদ্ধিমতাং বুদ্ধিম নীষা! চ মনীধিপাম্‌ 1 
যৎ লতামনৃতেনেহ মন্ধ্যেনাপ্লোতি মামৃতম্‌ ॥ 
নম্বর মনুষ্য দেহ দ্বার! যদি এই জন্মে সত্যন্বরূপ অমুতম্বরপ আমাকে 
পাওয়! যার, তাহাই বুদ্ধিমানদেয় বুদ্ধি-_-তাহাই মনীধিদের মনীষা 
অর্থাৎ চাতুধ্য | 
(8৫) 
উদ্ধবের অচল ভক্তি প্রার্থন! | 
উদ্ধবের ভগবান্ই চতুরববর্গ 


ভগবান বলিলেন, 
হানে কর্ণাণি তোগে চ বার্তায়াং দণধারণে। 


যাবানর্থঃ নাং ভাত তাবাংস্তেংহং চতুর্ধিধঃ ॥ 
জ্ঞানের ফল যোক্ষ, কর্মের ফল ধর্ম যোগের ফল অধিমাদি লিদ্ধিঃ 
কদ্যাদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল ্বর্ধ্য। কিন্তু উদ্ধব, আমিই 
তোমার এই সমস্ত ফল | . 
উদ্ধবের প্রীর্থন। ৷ 
ভগবান্‌ এইরগ যোগার্থ, প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব গ্রীতিতে রুদ্ধক 


৩৭৪ নিদ্ধান্তধার । 


হইয়। কেবল অক্রবারি বিসর্জান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে 
কতাগ্রলি হহগ়্া তাছায় চরণারবিষ্বে শিরঃ স্পর্শ ফরিযস়। বলিলেন, 
“ভুমি স্বীয় মার! দ্বারা আমার বিজ্ঞানমর প্রদীপ অপহরণ করিয়াছিলেঃ 
আবার ক্কপা কগিক়া উহ! প্রন্তার্পণ করিলে । সৃত্িযৃদ্ধির জন্ত বহুকুলে 
আমার গ্গেহছপাশ প্রসারিত করিস্বাছিলে, আবার আত্মজ্ঞানন্ধপ শন্্র খার! 
সেই স্বেছপাশ ছিন্ন করিলে ।” 
নমোহম্ত তে মহাযোগিন্‌ প্রপন্নমন্থশাধি মান । 
যথা দ্বচরণান্তোজে রতিঃম্তাদনপাগিনী। 
ছে মাযোগিন্! তোষাকে প্রণাম । আমি তোমার শরণাগত | 
এই আশীর্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপন্পে আমার অচল! 
অহেতুর্কী তত্তি হয়। 
( ৪৬) 
উদ্ধবকে বদরিকা শ্রম যাইতে আড্ঞা । 
ভগবান্‌ বলিলেন, ৰ 
গচ্ছোদ্ধব ময়াদিক্টো৷ বদধ্যাখ্যং মমাশ্রমষ্‌ 
ছে উদ্ধব! যদিও ভুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার কোন সাধনাপেক্ষা 
নাই, তথাপি লোকশিক্ষার জন্ত আমি আজ্ঞা করিতেছি, ভূমি বদরিকা শ্রহ 
নাক আমার আশ্রমে যাও। 


ভর্তৃপাছুকাশিরে উদ্ধবের প্রস্থান । 


জুহুত্তাজনেহবিয়োগকাতরে! ন শর বংস্তং পরিহাতুষাতুরঃ | 
₹চ্ছুং.বষো মুর্ধানি তর্ভৃপাছকে বিভ্রযম্কতা ধযৌ পুনঃ পুনঃ ॥ 


গুরাণনত । ভীণগ 


নুহস্তাজ স্সেহবিষ্োগকাতর উদ্ধব তীহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ 
করিতে পার্িতেছেন না। অভিশগ বিহ্বল হট! পড়ায় ভাছার খুব 
কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি তাহার আজ্ঞা! পালনের জনক রপাগ্রদত 
ভর্তৃপাছক। শিরে ধারণ করিয়। পুগগঃ পুনঃ তাহাকে নমস্কার করিয়া 
চলিলেন। 


শ্লভ্াজ্ঞশ্লাম্ £ 


শন আঞ্শাষ্ম £ 


অবতারের আশ্রয় । 
প্রমাণ । 


ইতিপূর্বে আত্মার প্রমাণ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণের উল্লেখ করা 
গিয়াছে । একটী প্রমাণের উল্লেখ করা হয় নাই, সেটী পুরাণ। 
আজকাল «পুরাণ কে আধুনিক বল! হয় । কিন্ত পুরাণ নানে প্রাঠীন। 
“পুরাতন” আধুনিক নছে। 

এই পুরাণ একটী বিশিই প্রমাণ। পুরাণেও আত্মার বিষযন আছে 
এবং অন্তান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তন্মধ্যে অবতারের জন্ম 
কর্ম পিপিবদ্ছ আছে। বৌদ্ধ জৈন ও সাংখ্য মতে মুক্ত পুরুষ উপাস্য । 
বেদান্ত মতে যুক্ত পুরুষ হাড়মাংসে জড়িত সচ্চিদানন্দ। পুরাণ মতে 
মুক্ত পুরুষ অপেক্ষা আরও সচ্চিদানন্দঘন অবতার । তিনি পুরুষোত্তম। 
পুরাণ ইতিহাস অবত!রের প্রক্কষ্ প্রমাণ । 

১। অবতার । 


সাধন! করিয়া কেহ কেহ সাধ্যবস্ত লাভ করেন, তাহাকে দিদ্ধ বল! 
যায়। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-.- 
“প্রজহাতি যদ! কামান সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্েবাদ্থন। তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্জ্তদোচ্যতে ॥* 


অবতারের জাশ্রর এখণ 


যিনি সর্বহনোগত কা নিঠখেষে নাশ করিয়াছেন, ফেবল আত্মাতে 
আত্ম সবার! তুষ্ট থাকেন, স্তাহাকে দিদ্ধপুকুষ বল! যায়। 
আবার কেহ 'কেহু সাধনা না করিয়াই গোড়া! হইতেই উর্জিত 
শক্তিসম্পর তাহাকে জন্মসিদ্ধ “সিদ্ধ 
ও জন্ম-সিগ্ধ ছুই প্রকার শিদ্ধপুরুষ আছেন। সনকঃ সনন্দন প্রড়তিকে 
সিদ্ধের সিদ্ধ বলা যায়। এছাড়া মাঝে মাঝে অবতার পুরুষ এই 
মর্ত্যভূমিতে আসেন ) যেমন শ্রীক্ষট। ওরামচন্ছ্। ভদতাজেয, বুদ্ধদেব 
গশক্করাচার্যয, ঠৈতন্ত, যীশুধৃষ্ট প্রড়ৃতি । 
পিদ্ধপুরুষ জীব । অবতার-পুরুষ জীব নহেন। স্বামী অদ্তান 
বলিতেন,_-“একটি জীবশক্তি আব একটি দৈবশক্তি |” জীব 'অবিস্তা- 
শক্তি, অবতার মায়াশক্তি। অবহাষের দেহ-মন শুদ্ধ বস্থ। ঠাকুর 
ভ্ররামরুঞ্চ বলিতেন,-প্অবভারবা ভগবানের সদর নায়েব । ভগবান 
তাদের পাঠাইর। দেন; সদর নায়েব যাইয়! প্রজাদের শাসন করিয়া 
লেন ।” পুরাণে মাছে, 
“দেবানাং কার্ধযনিগ্ধার্থ আবির্ভবতি লা বদ । 
উতৎপন্নেতি দা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে 1৮ 
দেবগণের কার্যাসিত্ধির জন্ত তিনি আবিভুত। তয়েন। যসচ তিনি 
নিত্য।, তাহ! হইলেও তাহার জন্ম হইল লোক বলিঘ্বা। থাকে । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
প্যদ] বদ! হি ধর্থন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত ৷ 
অভ্যুতথানমধর্শান্ত তদাম্মানং স্জাম্যতম্‌॥* 
যখন ধর্দের গ্রনি হয় 'অধর্শের অভ্যুত্থান হয়, তখন অবতার পুরুষ 
আনেন! অবভারের পাপ হর করিবার ক্ষমতা থাকে । ঠাকুর 


৩শ৮ সিদ্ধাপ্তসার। 


শ্রীরাম বলিতেন,-স*মিদ্কপুরুষ যেষন হাবাতে কাঠ, ফোন গতিকে 
ভেসে মা, একটি পাখী বসিলেই ডুবে যান্ন। কিন্তু অবভাররা বাহাছরী 
কাঠ, নিজে ভেসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ, গর, ছাতী পরাস্ত বয়ে লয়ে 
বায ।” পাপ হরণ করিবার তাহাদের আশ্চর্যা ক্ষমত। থাকে । মহাপ্রতূ 
মাধাইকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার গৌরকান্তি দেহ নীল হইয়! 
গিয়াছিল। এইরূপ জীবের পাপহরণ কারবার ক্ষমতা অবতার ছাড় 
নিদ্ধপুরুষে নাই । অবতায়ের বঙ্গে সঙ্গে গুহার কতকগুলি সাঙ্গোপাঙ্গও 
আসেন। অবতারপুরুষ তাহাদের সহিত মানুযান্থ্যায়ী লীল। করেন। 
ঠাকুর শ্রীরামক্ঞ্চ বলিতেন।_-”অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গর|! নিত্যসিদ্ধ ।” 
সাধন! সাধাবগ উপার। অবতারের আশ্রয় লইলে বিশেষ সাধনার 
আবন্তকত! নাই। কারণ, তাহার ককপাতে সব হই! যায়। তত্র 
'্মাছে-_ 
প্তালবুন্ধেন কিং কার্ধ্যং লঙ্ধে মল্সমারুতে ।” 

ঠাকুব গ্রীবামরধ। বালতেন।--প্দক্ষিণে বাতান বইণে, আর পাখার 
গরকার পাই ।” 

ভগবান্‌ বলিক্বাছেন,- 

“তেযামেবাস্জ কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম: | 
নাশয়ামাত্মভাবস্থো। জানদীপেন ভাশ্বত1 ॥” 

সেই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহার্থ অঞ্ঞানঙ্জগ তম আমি নাণ করিয়া 
দিই। তাহাদের বুদ্ধিব্দ্ধিতে আমি অবস্থিত হুইয়! উত্দ্বল জ্ঞানদীপ 
জালিয়৷ অন্ধকার নাশ করিয়া! দিই। 

ঠাকুব শ্রীরাম বলিতেন,-পহাজার বছরের অন্ধকার ঘন্ছে একটি 
রেশলাই' জালিলে, সেই আলোতে যেমন হাঝার বছরের অন্ধকার 


অবভারের আশ্রয় ৩৭ক 


তখনই নাশ হয়, সেইযপ অবতায়ের কপ হইলে কোট জন্মের পাপ নাশ 
হইয়া! যায় 1” 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

'*তে প্রাপ্গুবন্তি হামেব সর্কভূতছিতে রতাঃ। 

হা, সাধন। স্বাক়! সাধক বর্গ প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্ত বার। আমাকে 

জাশ্রয় করে, 
“তেবামহং সমুদ্ধপ্ত। মৃদ্্যুসংসারসাগরাৎ।” 

আম তাদের উদ্ধার করি। সেজন্ত অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, 

অক্দুনঃ কোন পাধনার দরকার নাই, আমার আশ্রয় লইয়াছ। 


“্আহং স্বাং সর্যপাপেত্যে। মোক্ষ রিদ্যা মি” 


আমি তোমাকে সর্ধপাপ হইতে যুক্ত করিব। একটু আধটু সাধনা 
করিলেই বা ঈশ্বরদর্শদ হইলেই জবতার হয় না। ঠাকুর প্রীরাম্কফ 
বলিতেন,-.*ঘে রাম যে কুঞ্ক ইদানীং সে রাম) তোর বেদাক্ধের 
দিক দিযে নয়।” 
“ক্রহ্মাবেদ ব্রহ্ম ভৰতি ।” 


যিনি ব্রচ্ধকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। ই! আত্ম। সম্বন্ধে 
কথা, শক্তি সম্বদ্ধের কথা নছে। অর্থাৎ তিনি আম্মচৈতন্ত ও ব্রঙ্থ 
চৈন্ের প্রক্য উপলান্ধ করেন, অতএব কৃউগথই অঙ্গ, এই জান হয়। 
জীব ঈশ্বর হয়েন, এ অর্থ নহে । জীব ও ঈশ্বর আলাদা থাক। জীবের 
হাতে কেবল নিগ্গের ভোগ-মোক্ষ আছে। ঈশ্বরের হাতে সৃষ্টি স্থিতি 
প্রধান । অবতারয়া। ধর্শসস্থাপন করেন। ধর্থবংস্থাপন জগতের 
স্থিতিকার্যোর অঙ্গ । 


৩৮৩ সিষ্কাস্তসায় । 


কনিতে প্রফাশানন্দ স্বামী ছিপেন! তিনি দণ্ভী স্বামী? যেষন 
পণ্ডিত, তেমনই জ্ঞানী । খুব মান। একরূপ কাশীর রাজ! । শ্রীও্চৈতন্য ' 
দেব কাশীতে যান ও প্রকাশানন্দের সহিত দেখ! হপ্প। প্রকাঁশানন্দ 
তাহাকে বলেন,--"নাচঃ গান ও সব তোমার মাথার ভূষ্গ ; বেদে আছে, 
সমুদ্ধের মত গম্ভীর হবে » জ্ীশীটৈতন্যদের চুপ করিয়া! রছিলেন : 
তার পর মণিকর্ণিকায় প্রকাশননকে দেখাইয়! দিলেন, তুমি যে 
জ্যোতির্ধান কর, সেই জ্রোতিই আমি |” প্রকাশানল তৎক্ষণাৎ 
তাকার পাদপন্ম আশ্রন়্ কহিলেন । সাধক জীব। ভীবের শক্তি কতটুকু? 
তাহার! নিজ নিক পভাবেয়” মতের গগণ্ভীর” মধো বিচরণ করেন । 
অবতাররা দৈবশক্তিতে শক্তিমান | সেজন্য তাহার] “মত? গিগী 
ভাঙ্গিয়! চু্য়। ফেলিতে পারেন। ডগবান্‌ জড়রান্কা যেমন ভাঙিতেছেন 
গড়িতেছেন, সেইরূপ ভাবরাঞ্ও চুরমার করিয়) ভাঙ্গিতেছেন, আবার 
গন্ধিতেছেন । এই খেলা! চপিতেছে। সে লন্য সাধক মা'কে বলেন।--. 


মা! তুমি প্নৃতনে বৈ পুরাণে!” 


৯। কতকগুলা কথা শিখলেই ধন্ম হয় না। 


অনেকের ধারণা? “সতাং জ্ঞানস্‌ অনন্তম্‌ 'ব্রহ্ধ” বর্ম সতান্বরূপ 
জ্ঞানন্বপূপ আনন্াস্বরূপ ; পনেহ নানাব্তি কিঞ্চন” নানা নাই এফ তিনিষ্ট 
আছেন। প্ৰৃত্যোঃ স মৃত আপ্লোতি ব ইহ নানের পন্থতি 2৮ 

যে ভেদ দেখে সে মৃডার মৃত্াকে প্রাপ্ত হয়। এই সব কথা মুখব্য 
হলেই ধর্ম হয়ে গেল। 

শ্রুভিতে আছে “বাকৃতন্তিঃ* অর্থাৎ শ্রুতি' গলবন্ধনের রঙজ্ছ্মাত্র। 
কফেধল এই সব শষ শিখে জ্ঞান হয় না। ঠাকুর বলিতেন *শকুনি খুব 


অবতারের লাভার । ৩৮১ 


উচু'তে উড়ে কিন্ত নজর ভাগাড়ে” খুব জন্ব! চওড়! রোল, মন কিন্ত কামিনী 
কাঞ্চনে পড়ে আছে। 
ভাগবতে আছে-- . 
. শবাব্রদ্ধণি শিফ্কাতঃ ন নিষায়াৎ্ পয়ে দি 
শ্রমস্তন্ত শ্রমফলম্হ ধেন্ুমিব রক্ষতঃ ॥ 
যিনি ফেবল শব্ব্রদ্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্ধু পরব্রঙ্গ ধ্যান 
করেন ন! তার কেবল শাস্ত্র পাঠ শ্রম মাত্র হয়। যেরূপ বন্ধ্যা গাভী 
রক্ষকের বৃথ। শ্রম মাত্র হয় । 'অতএব শুধু শ্স্ত্রাত্যান করিরা কতকগুলা 
কথ! শিখিয়া কোন কল হয় না। 
সাধন ভঙ্গন ছাড়া তাকে পাওয়া) যাক না। ক্রুতিতে 
আছে,--- 
যস্তু দেবে পর! ভক্কিঃ বথ। দেবে তথ! গুরৌ। 
তন্তৈতে কথিতা£ হুর্ধাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
যে পুরুষের পরমেশ্বরে ফলাভিসন্ধান শুন্ত অনুরাগ হয়, যেন্ধপ পরষে- 
স্বরে, সেইরূপ গুরুতে ভক্তি হয়, শ্বেতাশ্বতর খধি কথিত পদাখ সেই 
মহাত্মার ঠিক্‌ ঠিক্‌ স্কুরণ হয়। 
“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যঃ ন নেধয়া বন! শ্রুতেন যমেবৈষঃ বৃণুতে 
তেন লভ্যঃ 1” 
এই আত্মাকে শাঞ্জাধারন দ্বারা? বুদ্ধি দ্বারা, বন্বাঁর শ্রবণ $করিকাও 
লাভ কর! যায় না । বে উপাঁপক অনন্ত ভাবে ভজন।"করেন। সেই ভজন 
হেতু পাভ করে। 
ব ইহ হাঁডুম্জ্পেক্ষতে সর্বৈশ্বধ্যম্‌ 
দদ্গাতি ॥ বঞ্ত ভুজাপি ভ্রিক্বতে তৎ তনু 


ত সিদ্ভাবলার। 


দেহান্ডে দেব; পরংরদ্ধ তারকং ব্যাচষ্টে ॥ 
যেন অন্তীতৃত্ব! স অসৃতত্বং গঞ্ডতি & 
বে উপাসক ইহলোকে রছিতে ইচ্ছ। করেন তাহাকে দেব নৃলিংহ 
সর্ব প্রশ্্যয দেন। সেই উপাসক দি ম্নেচ্ছ দেশে মবেন, তাহার দেহান্ে 
দেব নৃসিংহ “তারক”* অর্থাৎ প্রণবস্থ পরক্রঙ্ধ বলেন । পরক্রচ্ছকথন হেতু 
অমৃত হইয়! সেই শ্রোতা কৈবলা প্রাপ্ত হয়। 
রামপ্রসাদ বলিয়াছেন -- 
হন কর কি তত্ব ভারে 
ও যে উম্মত খ্াাধার ঘরে। 
সে বে ভাবের বিষয় ভাব বাতীত 
অভাবে কি ধর্তে পারে। 
বড় দর্শনে দর্শন পেলে ন। 
আগম নিগম তন্ত্রপারে। 
সে যে ভক্তি রসের রসিক 
সদানন্দে বিয়া করে পুরে। 
সে ভাব লোভে পরম যোগী 
যোগ করে ধুগ যুগাস্তয়ে। 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেষন 
লোহাকে চুদ্ৃক ধরে । 
৩। পাপ প্রকাশ করিলে লাঘব হয়। 


যেটা মনে হয় খারাপ ফাষ, সেটা! প্রকাঞ্ত তাবে করলে পাপ 
জনেকট। কম হয়। জবার পাপ কাষ নিজসুখে ব্যস্ত করলে পাপের 


অবভায়ের প্রিয় । শুরু 
আনেকট! লাঘব হর়। ধরা ধাক্‌ হদ্‌ খাওয়া! খারাপ কাব? কিন্তু গুকিরে 
খেলে আরও বেলী পাপ। 

“গৃঢ়পানং চরিগ্যত্তি তদৈব প্রীধলঃ কলিঃ।” যখন ৩ ভাবে রা 
পানী হইবে) তখন প্রবল কলি জানিবে। মস্ত মাংস সতন্য মুত্র! দিখুন 
নিযে যদি থাকতে হয়, প্রকাস্ঠ ভাষে করাই ভাল। প্রান্ত ভাবে কমলে 
পাপ কম হবে। 

গোপনাৎ হীরতে সন্ভাং ন গুপ্তিঃ অনৃতং বিন । 
ত্থাৎ প্রকাশগ্ঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কৃগসাধনম্‌ 

গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হন্ছ। মিথ্যাচার তিন গোপন সম্ভব 
নছে। অতএব কৌলিক প্রক্ষান্ত তাবে কৃল সাধন করিবে। পাপ বা 
অন্তায় কর্ম প্রকাশ কর ধর্পের একচী অঙ্গ । 00708985197) এ পাপ 
কম হয়, থুষ্টানয়! বিশ্বাম করেন। পুজ্যপাদ গির়ীশচজ্র ঘোষ ঠাকুরকে 
বল্লুতেন, “মশাই আমি যেখানে বি সেখানকার সাত হাত মাটী অপ্তদ্ধ। 
আপনাকে চিন্ত। ক'রে আমি কি ছিলুম কি হয়েছি । আলন্ত ছিল সেট! 
ঈশ্বর নির্ভরতার দীড়াইয়াছে, পাপ ছিল তাই নিরহষ্কার হয়েছি*। তত্বে 
আছে.” 

প্রকটে অত্র কলৌ দেবি! সর্ব ধন্মান্চ হূর্যালা; | 
স্থান্ততি একং সত্যঃং মাতরং তশ্মাৎ সতাময়ঃ তবেৎ ॥ 

দেবি! কলি প্রকট হইলে সব ধর্প হর্বাল হয় । এক সত্য অবস্থিতি 
করিবে । অতএব সতাময় হইবে। ঠাকুর বলিতেন, “সত্যের খুব খাট 
থাক! চাই।” তিনি বদি মুখে বলে ফেলতেন প্বাছে যাব”, তা বাছে না 
পেলে ঘেতে হবে ; কি “খাব না”, হাজার ধিদে হলেও খেতেন ন1। 

গ্বামী অন্ধানন্দ বল্লেন, “ঠাকুর একদিন বলছেন। রাখাল ! ফি করিছিস্‌ 


৩৮৪ সিদ্ধান্ত? 


তোকে আমি ছুতে পারছি 71 আমি ভাবলুঘ কি এমন লাপ করবুন 
তাই ঠাকুর এমন কথ। বল্ছেন। দিন ছুই পরে ঠাঁকুয় আবার বলছেন 
রাখাল! এমন কি করিছিদ তোকে ছুঁতে পারছি না। আমি নর্দাহত 
হইলাম । গারপর বল্লেন, প্দেখ দিখি মিথ্যা কথা বলিছিস 
কি?” আমি ভাবিতে লাগিলাম ধই মিথ্যা! কথ। বলিয়াছি বলে 
মনে হল না। তারপর মনে হয়, তাকে বল্লাম “মশায় আমার সমপাঠি 
কতকগুপি পরগু এসেছিল তাদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে ২১টী মিথ্যা! বলিয়াছি। 
ঠাকুর বল্লেন, “রাখাল! অমন ফাঙজ্জ করিস্‌ নি, দেখছিল্‌ ম। তোকে 
ছুতে দ্িক্ষে না। 


৪। সমদর্শন 


যেটা ভাল সেটা গ্রহণ কর! হয়। যেটা! মন্দ সেট। ত্যাগ করা হয়। 
খ/রাপ জিনিলটান্ডে আমাদের ঘ্বণ হয়। কিন্তু ঈশ্বর পথে অগ্রসর হতে 
হলে সমদর্শন আধশ্কাক | গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, _ 
বিদ্ভাবিনয়সম্পল্নে ত্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পঞ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 
জ্ঞানীর! সমদণাঁ। তীর! বিস্তা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গাতীতে হন্তিতে 
কুকুরে চগ্ডালে কোনরূপ বৈষম্য দর্শন করেন না। 
ডাগবতে আছে,” 
্রাহ্মণে পুকসে স্ডেনে ত্রাঙ্মণো অর্কে স্ফুলি্গকে 
অক্রুরে ক্রুরকে চৈব সমদৃক্‌ প্ডিতঃ মৃতঃ 
ব্রাছণে চণ্জালে, চোরে দাতায়, 'নুধ্যে বিশ্ফুলিদে, জর ও অঙ্ঞয়ে। 
'ধিনি সমদর্শন করেন তিনিই পদ্ধিত। 


অবতারের "লাশ । ৩৮৫ 


ভগবান বলিয়াছেন, 
গুণ দোব দৃশিং দোষঃ গুণন্ত উতয়বর্জি তম্‌। 
ভাল মন্দ দর্শন করাই দোষ, আর ভাপমন্দ উভপ্নবঙ্জিতই গুণ । 
অর্থাৎ সমদর্শনই গুণ। 
সমদর্শন অর্থাৎ ব্রচ্মদর্শন। 


উপনিষদে আছে,-_- 
ব্রহ্ম দাশ! ব্রদ্মদাস। ব্রদ্ধেমে কিতবা উত। 
ভৃত্য ব্রচ্গ। ধীবর ব্রদ্ধ, আর ছল এরাও ব্রহ্গ । 
সর্ব বিষয়ে নির্ধিকল্প অ!চরণই উৎকৃষ্ট আচরণ । 
তন্ত্র আছে, ব্রঙ্গজ্জনে সর্ধধ বিষয়ে নির্ব্ধিকল্প আচরণই কুলাচার। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সুর্যযবত। 
বিদ্বান নিনা। করেন না, গ্রশংসাও করেন না--হর্যোর ছ্চা্ধ সমভাবে 
[বচরণ করেন। 
ভগবান্‌ বণিয়াছেনঃ- 
কিং ভদ্রং কিম্‌ অভদ্রং বা গ্ৈতশ্ অবস্থনঃ কিনব । 
দ্বৈত যখন 'অবস্ব, ভাব কতটাই ৰা ভদ্র দার কতটাই বা অভদ্র? 
অবস্থর আবার ভদ্রাভদ্র কি? 


৫| ধ্যানলাভ | 


যদি শত্রুর চিন্ত! করা যায়, হন করে সময় কেটেযায়। সেইরূপ 

কামিনী চিন্তায় লোকে ভয়পৃব হয়ে থাকে । দিন রাত কোথায় যেথায় 

টেরও পায় না। টাকার চিন্তাও তন্রুপ। বাড়ি করব, বিষয় করব, 
২৫ 


৩৮৬ সিদ্ধাস্তসার ৷ 


কোম্পানির :কাগজ করব এ লব চিস্তায় লোক মজগ্তল হয়ে থাকে। 
মানের চিন্তাপ্ও বিভোর হয়ে থাকে । শক্রর ধ্যান অতি সোজ, 
কামিনীর ধ্যানও খুব লোভ! । বিষন্ন ধ্যান ও মানের ধ্যান খুব সোজা] । 
নারী লম্পট ও বিষয় লম্পটর! খুব ধ্যানী। এ সব প্রত্যক্ষ । কিন্ত 
জীশ্বর বিষয় ধ্যান লোজ! নপব । যার মন এদিক্‌ ওদিক বাবে না, সেইরূপ 
যত পুরুষ ছাড়া ঈশ্বর-ধ্যান হতে পারে না। শক্রধ্যান তামস, 
কামিনী-ধ্যান রাজ”, ঈশ্বর-ধ্যান লাস্বিক। 
তবে আগে সাতার শিখে, পরে প্লে নামিব, এক্প সংকল্প করা 
চলেন । সেজন্য ভগবান নিগ্নেহ গোড়। থেক অভ্যাস করতে হবে । 
ভগবান বলিয়ছেন, 
অভ্যালেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহৃতে। 
ধান করতে বসলে হয় মণ এ'দক্‌ ও ধিক ছুট, নয় স্থির ঠয়ে 
বস্বার দরুণ তন্দ্র। আলে । সে জন্ত সতর্ক থাকৃতে হয়, যাতে মন কেগে 
থাকে, নার যাতে মন এদক ওদক না ছুটে) শস্থে বলেলয় ও 
বিক্ষেপ ছুটা ধ্যানের বিগ্ন। 
মন সহজে আকুই হয়, উর্জিত শক্তি বিশিষ্ট বস্তু দেখলে । সে জন্ত 
ভগব্দ্‌ বিভূতি ধ্যান করা সোজ। হয়। 
যদ্‌ যদ্‌ বিভৃতিমৎ সন্থং শ্রীমহর্জিতমেব ব1। 
তত্তদেব অবগচ্ছ তং মম তেজোংশসম্ভতবম্‌ ॥ 
যে যে বস্ত এশ্বর্যাযুক্ত, সমৃদ্ধিযুক্ত, শোভাযুক্ত ও কাস্তিযুক্ত, “উদ্ভিতঃ 
অভিশয়িত, সেই সেই বস্তু, আমার গ্রশ তেজের অংশ সম্ভৃত জানিবে। 
প্রথম প্রথম, এইরূপ উজ্জিত শক্তি বিশিষ্ট বন্ত ধ্যান করতে হয়। 
ক্রমে ধ্যানের কৌশল আয়ত্ব হইলে, পরম হুম বস্তর, যেমন 


অবতারের আশ্রয় । ৩৮৭ 


আত্মার ধ্যান আসিবে । ধ্যানের আর একটী সহজ উপায় অবতারে 
ভালবাগা। 
ভাগবতে আছে, 
বৃণাঃ নিঃশ্রেরসার্থায় ব্যক্তিঃ ভগবতঃ নৃপ | 
অব্যয়ন্ত অপ্রমেয়স্ত নিগুণশ্ত গুণাত্মনঃ ॥ 
মানুষের নিঃশ্রেয়সার্থ ভগবান যদি চ অপ্রমেক়্ নিগুণ গুণনিয়স্তা তাহ! 
হইলেও তার অভিব্যক্তি হয় । সে জন্ত অবতার জীব নছেন। 
অবতার মনুগ্রঠায় ভূতানাম্‌ মানুষম্‌ দেহম্‌ আশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ। 
ভূতগণের অনুগ্রহের জন্ত তিনি মানুষ দেহ স্বীকার করেন এবং 
মানুষানুযায়ী ক্রীড়া করেন। 
কামং ক্রোধং ভরং স্নেহম্‌ ঁক্যং সৌছদম্‌ এবচ | 
নিত্যং হবো খিদ্ধতঃ যান্তি তল্ময়তাং হি তে॥ 
ধার| সর্বদ1 কাম, ক্রোধ, ভয়, সেচ, সম্বন্ধ, ও সৌহার্দ সেই অআবতারে 
বিধান করিতে পারেন, তার! তাতে তন্সন্নত প্রান্ত হন। 


৬। ম্ৃত্যুভয় ও দুঃখ কষ্ট। 
দেহের জন্মমৃত্যু আছে, আত্মার জন্মমূহ্যু নাই । 
ভগৰান বলিয়াছেন-. 

ন জায়তে জিতে বা কদাচিল্নায়ং 
ভূত্ব। ভবিতা বা ন তৃয়ঃ 

অজে! নিতাঃ শ্বাখতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্ততে হন্সমানে শরীরে । 


৮৮ সিন্ধান্তসার। 


আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই। আত্মার ভশ্মান্তর নাই। আত্মা অজ 
নিত্য অক্ষয় পুরাণ । শরীরের নাশ হইলেও আত্মার মাশ হয় ন।। 
বাসাং?স জীর্ণানি থা বিহায় 
নবানি গুস্থ।(তি নরোইপরাণি 
তথ। খরারানি বিহায় জীর্ণ। 
হন্তানি সংয্তি নবানি দেহী ॥ 
জীর্ণ বস ত্যাগ করিয়া যেরূপ পুরুষ অপর নববন্ধ গ্রহণ করে লেইরূপ 
দেহী ভীর্ণ শরাব ত্যাগ করিয়া অন্ত নব শরীর গ্রহণ করে। দেহের মরণ 
হলে যে সব ফুরিযা গেণ তাহ। নহে । 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সব্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥ 
এই দেহ নাঁপেত পৰ আমরা সকণে রহিব না যে তাহা নহে আমর। 
সকলেই থাকিব। 
দেহ পুড়ে গেণে কি কেটে গেলে আত্মার কিছুই হনব না। 
অচ্ছেগ্োহয়মদাহ্ে হয়মক্রেছে'হশোষ্য এবচ ॥ 
আত্মা অচ্ছেন্চ অদাহ্‌ অক্রেন্ত অশোসু | 
যদি বল আত্মার দম্মমৃত্ু ন। থাকলেও স্থণ ্ঃখ ভোগ তো মাছে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
মাত্রাম্পশাস্ত কোস্তের শীভোষ্স্থথছুঃথদাঃ | 
আগমপা্িনোহনিতযা স্তংং স্তিতিক্ষন্ব ভারত ॥ 
বিষয়ের সহিত ইন্ছ্রিয়ের সংবোগই শীতে, সুবহুঃখপ্রদ । এই সংঙোগ 
উৎপত্তিবিনাশণীলঃ সেহেতু আস্থর । সেজন্য উহ! সহ্থা করে। ঠাকুর 
বলতেন যে সয় মেরয়, যেনাসযর় সেনাশহয়। এ্ররূপ সহা করতে 
শিখলে মোক্ষ লাভ হয়। 


অবতারের আশ্রয় ৩৮৪ 


যং হি নবাথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুকুবর্ষভ | 
সমহুঃখন্থুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ 
এই সব স্ুথহুঃখ যাহাকে অভিভূত না করে সেই সমস্কুখছুঃখ ধীর 
পুরুষ মোক্ষের উপযুক্ত হন। 


৭। অতি নিদ্রা খুব খারাপ । 


নিদ্রা খুব ভাল জিনিয নহে। অধিকক্ষণ নিদ্র। যাইলে তমোভাৰে 
পুর্ণ হইতে হয়। 
ভগবান বলিয়াছেন-_ 
যুক্তাহারবিহারস্ যুক্ত চেষস্ত কর্পার্থু 
যুক্তত্বপ্রাাববোধস্ যোগোভবতি ছঃখহা | 
যাহার আহার নিয়ত, পাদক্ষেপ নিয়ত, কর্শে যার চেষ্টা! নিয়ত, যার 
নিদ্রা নি্ত। এবং জাগরণ নিয়ত, এইরূপ ব্যক্তির ছুঃখনাশক যোগ 
সিদ্ধ হয়। 
সাধক অবস্থায় নিদ্র। নিষত হওয়া দরকার। শুন! যায়--খৃষ্টান 
সাধকদের এক কালীন ছুই ঘণ্টার অধিক ঘুমাইতে দেওয়! হয় ন। ছুই 
ঘণ্টার অধিক থুমাইলে তার কাগের কাছে জোরে ঘণ্ট| বাজাইয়! ঘুম 
ভাঙ্গাইয়। দেওয়। হর এবং ৮185 £1)3772]* মুত পণ্ড বলে গালাগালিও 
দেওয়া হয়। পৃজ্যপাদ স্বামী অফুতানন্দ রাত্রিতে মোটে নিদ্রা 
যাইতেন না । 
ভগৰান বলিয়াছেন-- 
য| নিশ! সর্বভূতানাম্‌ তন্তাম্‌ জাগৰ্তি সংযমী । 
সর্বভূতের যাহ! নিশ! ভখন সংঘমী জাগ্রত থাকেন। 


7৩ সিদ্ধান্তসার। 


রামপ্রসাদ বলিয়াছ্ছেন-. 
জয় কালী জয় কালী বলে জেগেথাকরে মন, 
তুমি ঘুম যেওনা রে ভোলা! মন, 
ঘুমতে হারাবে রতন; 
নবদ্বার ঘরে, স্থুথ শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন, 
তখন আসিবে নিদ) চোরে দিবে সিদ, 
হরে লবে সব রতন । 


৮1 ভয় নাশ। 


ভয় অতি খারাপ দ্রিনিষ, খুব তমোভাবের লক্ষণ। উপনিষদ সেজন্য 
বার বার উপদেশ আছে--অতীঃ “ভয় শৃন্ত হও” | ব্রদ্গ আশ্রয় করিলে ভয় 
শৃন্ঠ হয়, “অভগ়ং বৈ জনকো! প্রাপ্ডেহসি ।” “জনক । অভয় প্রাপ্ত হও ।” 
রামগ্রসাদ বলিয়াছেন-_-- 
মন তুই কেন ভাবিস্‌ এত 
যেন মাতৃহীন বালকের মত 
মা যার ব্রহ্মময়ী 
কার ভয়ে সে হয়রে ভীত 
মিছে কেন ভাব ছুঃখ 
দুর্গা বল অবিরত 
ওরে জাগরণে ভয়ং নাস্তি 
হবে তোর তেমনি মত। 


৯। তিন গুণ পার হয়ে যাওয়। ৷ 
যাহা! কিছু করা যায়) বলা যায়, চিন্তা করা যায়, সব আমরা দেহের 


বতায়ের আশ্রয়। ত৯১ 


দিক্‌ দিয়ে করি। দেহ ছাড়িয়ে উঠা বা না। দেহ ছাড়িয়ে উঠিলেই 
ভিন গুণ পার হয়ে যাওয়া যায়। তিন গুণ পার হলে, তবেলে অসুতের 
আম্বাদ পাওয়া যায়। ভাল মন, দুখ ছুংখ, সপ্ত লোক, ব্যবহার, সব 
তিনগুণের মধ্যে। আর এসবের সম্পর্ক দুল ও হুদ্ম দেহের সঙ্গে। 
দেহ ছাড়িয়ে উঠিলেই, এ সবের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল। অতএব দেহ 
ছাড়িয়ে উঠিলেই তিনগুণ পার হুইক্না গেল। সে জন্ত ভগবান 
বলিয়াছেন, 
ৈগুণ্যবিষয়! বেদ। নিত্ৈগুণ্যঃ ভবাজ্জুন | 

বেদে যে সব বিষয় আছে, সব তিনগুণের ভিতরের কথ।। অঞ্জন! 
তুমি তিনগুণ পার হয়ে বাও। অর্থাৎ দেহ ছাড়িয়ে বাও। যে যতট! 
দেহ ছাড়িয়েছে সে ততটা অমৃতের দিকে অগ্রসর হয়েছে বুঝিতে হবে । 
সনতকুমার শোকাকুল নারদকে বুঝাইয়! দিলেন ব্রদ্ধই শোক সমুড্রের 
পার। তিনগুণ ছাড়িয়ে যাবার উপায় অবতারের আশ্রয় লওয়। | ভগবান 
বলিয়াছেন, মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্‌ 
সমতীত্য এতান্‌ ব্রহ্মতুয়ায় কল্পতে ॥ একাস্ত ভক্তিযোগের সহিত 
পরমেশ্বর আমাকে যে সেবা করে দে তিন গুণ ছাড়িংয ব্রঙ্গ হইয়া যাঁয়। 
কারণ অবতার ব্রঙ্গের প্রতিম। | 

ব্র্মণঃ হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ ॥ 

সূর্যের আলোক সর্বত্র, কিন্তু হুর্ধামণ্ডুল ঘনীভূত প্রকাশ? সেইরপ ব্রহ্ম 
সর্বব্যাপী, সর্ঝাত্র কিন্ত আমি ঘনীভূত বর্গ অর্থাৎ আনন ধন, চৈতন্য ঘন, 
সম্বাধন। আমি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । 

সেতন যায় বৃদ্ধিমান ভার! ঈশ্বর ঈশ্বর কোরে এদিক ওদিক্‌ ন| 
দৌঁড়ে বেড়িয়ে তার পাদপন্প আশ্রয় করেন। তার! বলেন-_ 


৩৯২ পসিদ্কান্তলার। 


স্তাৎ তবাজ্ি; অণ্ুডভাশয় ধূষকেতু ॥ 
তোমার গ্রপাদপন্স আমাদের অশুভাশয়ের ধূমকেতু স্বরূপ হউক । 
তার! প্রণাম করেন 
ধোয়ং সদাপরিভবন্ম্‌ অভীইদোহম্‌ 
তার্থাম্পদম্‌ শিববিরিষঞ্চিগিতং শরণাম্‌ 
ভূত্যাপ্তিহং প্রণতপাল ভবান্ধিপোতং 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার বিন্বাম্‌ ॥ 
হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! তোমার চরণারবিন্দ বন্দন। করি । 
সর্বদ। ধ্যানের বিষয়। ইঞ্জ্রিয় তিরস্কার নাশক, মনোরথ পৃরক, পরমপাবন 
কারণ গঙ্জাণি তীর্থের 'আশ্রন্ন, মহত্তম কারণ শিববিরিঞিনুত। সেই 
চরণ শরণ্য কারণ সুখসেবা, ভূত্যমাত্রের আধিহুর ও সংসারাণবতারক | 


১০। ভক্তিতে ছুরাচার সাধু হুয়। 
কম্মফল ভোগ করিতেই হইবে । কিছুতেই এড়াবার যে! নাই। 
ভগবান বলিয়ছেন-- 


ন কর্মফল সংযোগংস্থভাবস্ক প্রতর্ততে | 
গ্রড়ু কর্মফল সংযোগ স্বজন করেন ন। কিন্তু স্বভাব প্রবৃত্ত হয়। 
নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থুকৃতং বিভূঃ | 
তিনি কারও পাপ গ্রহ করেন ন৷ পুথাও গ্রহণ করেন ন!। অতএব 
ঈশ্বরে বৈষমা নাই। আচার্য্য বলিয়াছেন ঈশ্বর পর্জন্ সদৃশ । পর্ন 
অর্থাৎ মেঘ ব্রীহিষবাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ। পর্জন্ত ত্রীহিষবাদি ক্ষেত্রে 
ভুলারপে বারি বর্ষণ করে জথচ বহি ববাদির বৈলক্ষণ্য হইয়! থাকে। 
পর্জান্ত খী. বৈলক্ষণ্যের কারণ নহে শ্রীহিষবের বীজগত লামর্থ্যই 


অবতারের আশ্রয় । ৩৪৩ 


বৈলক্ষণোর কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ জীবের কর্মকীতই 
বৈষম্যের হেতু । 
ভগৰান বলিয়াছেন,--- 
সমোহং সর্বভূতেষু ন মে ম্েসুহন্তি ন প্রিয়ং। 
আমি সর্বভূতে সস। আমার প্রিক্স বা দ্বেন্ত নাই। কিন্ত 
যে ভজক্তি তু মাং ভক্ত্য। ময়ি তে তেবু চাপাহম্‌॥ 
যারা আমাকে ভক্তির সহিত ভঙ্গন1 করেঃ তার! আমাতে রয়, 
আমিও তাদের মধো রই। অগ্নি যেন্ূপ সেবকের তমঃ শীতাদি ছঃখ দুর 
করে কিন্ত দুরস্থনের করে না সেইব্ধপ আমি ভক্ত পক্ষপাতী । অবতারে 
ভক্তির সামর্থ্য এইরূপ । ছুরাচারও যদি অবতারে ভক্তি করে; সেও সাধু 
হইয়া যায়। 
অপিচেৎ স্থৃছুরাচারঃ ভজতে মাম্‌ অনন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মস্তব্যঃ*****-১*, 
অতাস্ত ছুরাচারও যদি অবতারের আশ্রয় লয় সেও সাধু হইয়া যাক্স। 
হাজার মূর্খ হউক, পাপী হউক, হীন হউক, অবহারের আশ্রয় লইলে, 
সে পরাগতি প্রাপ্ত হয়। 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্্াঃ পাপযোন্য়ঃ ! 
স্তিয়ো বৈস্তান্তথা শুদ্রাঃ তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
অন্ত/জ, মূর্খ, স্ত্রীলোক, শৃদ্র, যে অবতারের আশ্ুর গ্রহণ করে, 
সে তরে যায়। 
সেজন্ত ভগবান সকলকে বপিয়াছেন-_ 
মন্মনাঃ ভব মতকঃ মদ্যাজী মাম্‌ নমস্কুু ॥ 
ওরে জগতে সুখ হোক আর হঃখ হোক, ভাল হোক আর নদ 


৩৯৪ সিদ্ধাস্তসার | 


ছোক্‌, বড় হোক আর ছোট হোক্‌, কর্মফল য! হবার হোক, অবতারের 
পাদপন্প আশ্র্ন কর্‌ঃ তাহলে যা হবার নয়, তাই হবে। 
অবজানস্তি মাং সুঢ়া মানুষী-স্তনুমা শ্রিতম্‌।, 
মুর্খ যারা তারাই অবতারকে মানুষ জ্ঞানে অবজ্ঞা করে কিন্তু যার! 
বুদ্ধিমান চতুর তারা-_ 
ভজন্তি অনন্যমনসঃ জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্‌ অবায়ম্‌ ॥ 
অবতারকে জগৎকারণ ও নিত্য জানিয়া অনন্ঠমন! হয়ে ভজন। 
করে। অবতারের জন্মকর্প অলৌকিক । 
জন্মকর্ম্ম চ মে দিবাম্‌ এবং যে! বেত্তি তততঃ | 
ত্যতকা! দেহং পুনজন্ম-নৈতি মামেতি সোইর্জুন ॥ 
অবতারের অন্দোকিক জন্মকর্্ম যে জীবের উপকারার্থ বলিক্। বুঝিতে 
পারে তার আর পুনর্জন্ম হয় নাঃ সে ভগবানকে লাভ করে। 
ভগবান সেভগ্ত অজ্ঞুনকে জগৎ মাঝে বুক ফুপিয়ে ঘোষণ। কর্তে 
বলেছেন... 
ন মে ভক্ত প্রণশ্াতি ॥ 
অবতারের চরণাশ্রিত ভক্তের নাশ নাই। অবতারে ভক্তিতে, 
ছরাচারও সাধু হয়। তবতারের আশ্রয় মত সোজা! উপায় আর 
কিছু নাই। 
নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং পগ্রায়ঃ শ্রেয়ো। ভবে ইহ। 
জান ও বৈরাগ্যর সাধনাও তার দরকার নাই। কারণ-- 
যৎ কর্ম্মভিঃ ঘৎ তপন! জান বৈরাগাতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধর্শেন শ্রেক্োভিঃ ইতরৈ২ অপি। 
সর্ধং মদ্ভক্তি ধোগেন মন্তস্তঃ লভতে জঙ্জসা । 


অবতারের আশ্রয় । ৩৯৫ 


কর্ম তপন্ত। জ্ঞান বৈরাঁগ্য যোগ দান ধর্ম তীর্ঘ যাত্রা শর্ত প্রভৃতি 
সবার! যাহ! লাভ হয় অবতারের আশ্রিত জন ভক্কি-যোগ স্বারা সেই সমস্ত 
অনায়াসে লাভ করে। 
সেজন্ত উদ্ধবকে ভগবান বলিয়াছেন-__ 
জানে কর্শাণি যোগে চ বার্ধগ্নাং দণ্ড ধারণে। 
যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবান্‌ তে অহং চতুর্কিধঃ ॥ 
জনের কল মোক্ষ, কর্মের ফল ধশ্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি 
কুষ্ঠাদির ফল অর্থ দগুনীতির ফগ অঁঙ্র্যা। কিন্ত বাপ, আমিই তোমার 
এই সমস্ত ফল। 


১১। সাধুসঙ্গের মত আর কিছুই নাই। 
সঙ্গই আদল। সঙ্গ গুণেমান্য ভাল হয় আবার মনা হয়। 
ভগবান বলিয়াছেন 
সঙ্গং ন কুর্যাৎ অসতাং শিপ্রোর তৃপাং কচিৎ ॥ 
শিশ্রোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে না। বিশেষতঃ 
সাধনাকালে শ্রালোকের ও স্ত্রণের সঙ্গ প্রধান অন্তরার । 
ন তথ অন্য ভনেতৎ কেশঃ বন্ধ: চ অন্য গ্রুগঙ্জতঃ। 
যোবিৎ সঙ্গাৎ যথ! পুংসঃ তথ। তৎসঙ্গিসঙ্গ ত; ॥ 
পুরুষের যোষিং সঙ্গ ও যোষিৎলঙ্গিদের সঙ্গ *্ার। যেরূপ কেশ ও 
বন্ধ জ্ম দেরপ অন্ত বিষয়ের প্রপঙ্গেতে হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে গঙ্গামাতা 
নামে এক পিদ্ধা বৃদ্ধা! থাকিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবনে তার দেখা 
হয়। পৃজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্থ।মী তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
তিনি উহাকে বলেন--প্ন্্রীলোফের কাছে কখন যাইও না) বদি শুন 


০৯৬ সিদ্ধান্তসায়। 


কোন শ্রীলেক ঈশ্বরের নামে এক ঘটা কাদে, তবু তার কাছে 
ধাবে না)” 
ভগবান বলিয়াছেন-_সাধুসঙ্গই ঈশ্বর পথে প্রধান সহায়। 
প্রায়েন ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। 
নোপায়ে! বিগ্ততে সম্যক প্রাযনং ছি সতামহম্‌ ॥ 
হে উদ্ধব! সংসঙ্গ বা ভক্িযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ 
আম সম্তদের পরম 'আশ্রয়। 
যথোপশ্রয়মানন্ত ভগবস্তং বিভাবনুম্‌। 
শীতং ভয়ং তমঃ অপ্যেতি সাধুন্‌ সংলেবত স্তথ। ॥ 
যে ভগবান অগ্রিকে সেব। করে তার শীত ভর তম নাশহয়। সেইরূপ 
যে সাধুসেবা করে তার জাড়া, সংপার ভয় ও অজ্ঞান নাশ হইয়া বায়। 


সন্তঃ দিশস্তি চক্ষংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ ॥ 


হুর্ধ্য উদিত হইলে বহির্বস্তর চক্ষু স্বরূপ হয় বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চ্ষু 
দান করেন। 
কাম, দশ্ত, মান প্রভৃতি বিস্ব। 
কাংশ্চিন্সমানুধ্যযানেন নামসংকীর্তনাদিভিঃ 
কামাদি বিত্ব অবতারের ধান ও লাম সংকার্তনাদি দ্বার নাশ 
করিবে। ঠাকুর বলিতেন সকাল সন্ধ্যায় হাত তালি দিল! হরিনাম 
করিলে পাপ উড়ে যায়। 
যোগেশ্বরানুবুত্তা। ব! হস্জাদণ্ডভদান্‌ শনৈঃ ॥ 
যোগেশ্বর অর্থাৎ সাধু দেব! ছারা শনৈঃ শনৈঃ দত্ত মান প্রস্থৃতি 
অস্ডভদ নাশ করিবে। 


অব্ত।রের আশ্রয় । ৩৯% 


১২। উপায় উপেয়। 
(১) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ইহুলোক, পরলোক । 
(ক) পাপ পুণ্য। 


নিষিদ্ধ কর্মের ফল পাপ। পাপের ফলছুঃখ। বৈধ কর্মের ফল 
পুণা ; পুণোর ফণ স্থুখ। সুখ হুঃখ, শরীর ও মনদ্থারা ভোগহ্য়। 


(খ) দণ্ড ও পুরস্কার। 


নিষিদ্ধ কর্ম করিলে দণ্ড পাইতে হয়; বৈধ কর্ম করিলে পুরস্কার 
লাভ হয়। অতএব দণ্ড পুরস্কার ঈশ্বর নহে। 


(গ) ম্বর্গ নরক। 


স্বর্গ নরক অতীন্ত্রিয় জিনিষ। শানে আছে পুণা কর্মের ফল স্বরূপ 
স্বর্গ তোগ হয়, আর পাপ কর্মের ফল স্বরূপ নরক ভোগ হয়। অতএব 
শান্তর, দ্বর্গ নরকেণ প্রমাণ । স্বর্গে স্থঘভোগ হয়, নংকে হুঃখ ভোগ হয়। 
মৃত্যুর পর সু শদীর থাকে নাঃ কুপ্ম শরীর থাকে। সুল্ শরীর দ্বারা 
ভোগ হয় না। অতএব স্বর্গ সুখ ভোগানুকূশ দেহ হয় এবং তামিজ্রাদি 
ছুঃখ ভোগাম্ুকুণ দেহ হয়। যাহ হউক, স্বর্গ নরকের ব্যবন্থ! সখ ছুঃখ 
ভোগ । উহ ঈশ্বর নছে। 
ভগবান বনিয়াছেন,.. 
ভোগৈঙ্বর্যা গ্রসকানাং তয়াপহত চেতসাম্‌্শ। 
বাবসায়াক্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ২1৪৪ 
যাহারা ভোগৈশ্বর্ষে; অভিনিবিষ্ট ও স্বর্গাদিতে আকষ্টচিত্ত ঈশ্বরে 
তাদের বুদ্ধি যায়ই না। 


৩৯৮ সিদ্ধান্তপার । 
(ঘ) ইহলোক পরলোক । 


ইহলোক অর্থাৎ ভূর্লোক পরলোক অর্থাৎ ভূর্লোক ছাড়া! অপর লোক। 
ইহকাল অর্থাৎ জীবিত কাল। পরকাল অর্থাৎ এই দেছের অবসানের 
পরবর্তী কাল। লোক বাকাল ঈশ্বর নহে। তবে একী কথ! হইতেছে 
কর্শের ফল সুখ ছংখ। বৈধ কর্মের ফল সুখ, নিবিদ্ধ কর্মের ফল ভুঃখ। 
যাহারা আস্তিক ভাজার! বলেন এই ব্যবস্থা! ঈশকত। রাজকীয় বাবস্থা 
রাজ। নচেন, সখ চঃখের ব্যবস্থা ঈশ্বর নছে | ফলে দীড়াইতেছে সুখ 

খে শরীবভোগ্য। 
(২) সমাজনীতি। 

নীতি বা নিয় সমাজরক্ষার জন্তা। ব্যক্তিগত উচ্ছুঙ্খলত। সমাজের 
আনষ্ট করে। সেন্রন্য নীতি ধা নিয়ম আবশ্ক । আবার তুমি সমাজের 
নিকট উপকার প।ইতেছ, সেন্ড ভোমাতকিও সনাজের কিছু প্রত্যুপকার 
করা উচিত। এইরূপ আদান প্রদানে প্রতোকের এবং সমষ্টির কল্যাণ 
হয়। বাক্তিগত কি লমাজগণ কল্য।ণের সভিত ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই । 


(৩) ব্ণাশ্রম। 


বিশ্ববিদ্ভালয়ের ধেমন উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ গড়াও শানে সেইরূপ 
চতুব্র্ণ ও চতুরাশ্রমের কথা আছে। চতুর্বর্ণ সম্পূর্ণ সামাজিক বাবস্থা! । 
ইহাতে সমাজের পরিপুষ্টির জন্ত কর্ধ বিভাগ প্রণালী প্রদর্শিত হইয় 
আশ্রম বিভাগ দ্বারা সাধারণের শিক্ষা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। 
বিষ্ভাভ্যাল, কর্ণআীবন, তপন্কাতে মানব তৈয়ার হয়। সন্ন্যান অর্থাৎ 
গাহস্থ্যকর্শত্যাগ । ইহা একচী ঈশ্বর লাভের উপায় বটে। কিন্ত 
উপার উপেক নহে । 


অবভায়ের আহশ্্িক্ক। ৩৯৯ 


(৪) যৌন পাংক্কোয়। 
এই ছুইটী সামাজিক ব্যবস্থ। ছাড়। আর কিছু নছে। 
(৫) মন্ত্রত্ন্তর। 
স্বাধ্যাত্ম অধন্য পাঠ উচিত। কিন্তু স্বাধায় পাঠই ঈশ্বর নগে। 
ঠাকুর বলিতেন “চিঠিতে লেখা আছে, এত সন্দেশ আন্বে এত কাপড় 
আন্বে। চিঠি পড় হলেই চিঠি ফেলে নেয় ।” সেইরূপ স্থাধ্যায়ে কি 
লেখা আছে জানিদেই স্বাধ্যায় ভাগ করিতে হয়। শাস্ত্রের আর 
একটা উপকারিতা আছে, শান্গগ্তপি নজিব, সাধককে শাস্ত্রের সহিত 
নিজের অবস্থা মিলাইতে হয়। তাহা না হইলে উদ্তুট একটা কিছু কৰে 
বস্বে। ভগবান বণিয়াছেন।- 
শন্্ং প্রমাণংতে করযাকার্য্যব্যবস্থিতৌ । 
এইটী কার্য এই অকার্ধয এই ব্াবস্থাতে শান্ত্রই তোমার প্রম!ণ | 
(৬) দেহ সিদ্ধি। 
দেহ সিদ্ধি অর্থাৎ দেহ বল সুস্থ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। কেছ 
কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহ সিদ্ধির তন ষত্র করে। ভগবান খলিয়াছেন 
এরপ প্রয়াস ব্র্থ। 
অস্তবস্থাৎ শরীরম্য ফলন্ত ইব বনম্পতেঃ। 
বনম্পতিতুলা আত্মাই স্থায়ী । শরীর ফলবৎ নশ্বর" 
(৭) জাতি ভেদ। 


ঈশ্বর পথে হীনজাত উচু'জাত নাই। ঈশ্বর পথে চণ্ডালও পৃজ্য 
হইতে পারেন। 


2৪৬ শিদ্ধাস্তলার ৷ 


ভগবান বলিয়াছেন-- 
ভক্তিঃ পুনাতি মন্রিষ্ঠ! শ্বপাকানপি সস্তবাৎ। 


মরিঠ। ভক্তি চণ্ডাঃ কেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। 
(৮) শুচি অশুচি। 


তগবান ঝবলিগাছেন গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিযমার্থং হি কর্শণাম্‌। 
ও অগুচির উদ্দেন্ত ভোগ অবাধ ন| হইয়া ভোগের সন্কোচ করা 
হইয়াছে । ভগবান বলিয়াছেন যার কম্মী নহে, ভক্ত নহে, জ্ঞানী নহে, 
তাদের জন্ত শুচি অস্ুচি ব্যবস্থা । মুর্খ কর্পজড় গৃহীর জন্য শুচি 
অগুচি ব্যবশ্থ! | 


(৯) উপায় উপেয 


উপরে যাহ! বগ। হইল ইভা অধিকাংশগুলর সভিত ঈশ্বরের কোন 
লম্পর্ক নাই । ছু একটী? উপায্ হিসাবে থাকিতে পাবে । কিন্ধু উপার 
ও উপেয় মিশিয়ে ফেলা ঠিক নহে । নজর ঠিক ঈশ্বরের দিকে রাখিতে 
হইবে । শীসই প্রয়োজন, খোশা। উপেক্ষা করা উচিত । খোশা শাসকে 
রঙ্গ! করে সেই হিসাবে ইঞ্কার মধো কণকগুপল প্রয়োজনীয়ত। আছে 
এবং শান্ত্রকত্র। ইভাদের সেহরূপ মুল্য দেন। 


১৩। কপটত। । 
হৃদয়ে একটী ভাব উৎপস্ন হইলে বহ্রিঙ্গের বিকার উত্পর হয়। 
আবার কোন উপায়ে বহিরঙ্গের বিকার উৎপর করিতে পারিলে তদনুযায়ী 


কিক্কিৎ হাদয়ে তাব হয়। হৃদয়ে শ্ঢৃপ্ঠি হইলে হাদি আসে আবার মিছা- 
মিছি হে! হ। করিয়া হু।স্তে চেষ্টা করলে সেই চেষ্টার জন্ত হৃদয়ে স্ফুষ্ঠি 


সতত 


হয়। একজন শি পুর্ব, লৌকিক হা দেখিনা । তোখিবা গাছ হয 
আহলামে সাটখানা হতে জানে লাগজেন। ঢোক দিয়ে জল বেরুতে 
লাগব ॥. আবার সই রস অন্ত হালে আছাড় পাছাড় বোঝে লাগলেজ। 
'আর বমি বদি সিদ্ধ পুরুষের ব্মকুকরণ করি! বআআছাড় পাছা খাই) কাছি 
ও ধেই যেই করে মাচিঃ তা হলে সামরিক উদ্ভেজন! বশত? আনার হধযেত 
আকটু ভাব হবে । এই বে উত্তেজনা! এটা অঙ্গ প্রানের প্রতত্থ বশততঃণ 
কিন্ত পুনরায় অঙ্গ প্রত্ঙ্গ স্থির হইলে সেট উদ্ভেষস! চলিহা বাইবে 
এবং নে ভাব থাকিবে না। পূর্বের যে মানুষ যেই মানুধ হইখ । 
অপর এক গম্ভীর প্ররন্তৃতি বিদ্বপুরুষ অলৌকিক বস্ত দর্শন করিলেন । 
ভিনি অবাক হইয়! স্থির হইয়া! গেলেন। একেবারে সংক্কা পৃন্ত। বুদ্ধি 
অধীন মনঃ মনের অধীন প্রাণ, প্রাণই করিনা করে। হন করণ, বুদ্ধি 
কর্ত।। বর্তী যদি স্থির হয়, মন ও স্থির হইতেই হবে কারণ চালক 
হদি স্থির হর ফল আপনি বন্ধ হইবে । কলবন্ধ হইলে আর ক্রিয়া হইবে 
না। অলৌকিক ভ্রষ্টার বুদ্ধি অলৌকিক বন্তর আকায়ে আকারিত হওয়ার 
সামরিক অন্ত বর্ম কক্েন না। তিনি স্থির হইয়! মাল, কাজেই ভার মস 
স্থির হয় ) অন স্থির হইলেই প্রাণ জিয়্াশু হয়। অপর এক 'ব্যক্ষি প্রথথে 
প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করে, উদ্ধে্ত মনস্থির হইবে । ধনস্থির হইলে বুদ্ধি 
কর্তা স্থির হইবে । এবং এইরূপ চিত্ববৃত্তি উৎ/পিত নি বেন লেই 
অলৌকিক বন্ধ দর্শন করিতেছে । 

খুর্বোক্ক ছটা সিদ্ধ পুরুষে হটা অবস্থ! সিটি শেষোক্ত গুটী 
ব্যক্ি-বন্তনাতের আশার এয়প উপায় আঅবলধন করিয়াছেন । ছুই এক 
জনের এঁরপ উপায় অবলঘন কছিা বন্ত লাত ছইয়! ধার। খাবিকাশের 
চে! নি্ষণ হয়। হ্রত কেট উত্কট রোরশশ্থ 'হয়; কারণ কতধটা 

ক | 





৪৬২ -সি্ান্বার। 


অস্বাভাবিক বলিতে হইবে । উৎকট রোগঞ্জস্থ না হইলেও আনি পদে 
গদে। কায়ণ 'এঁয়প চেষ্টা কঙ্গিতে ফছিতে বস্বত্বরগ দর্শন দা! হইয়া 
একটু আধটু মান্গিক ছিছু দেখিতে পাইয্াই নে কয়ে এই জামার বসত 
লাত হই! গিয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে ওঁছালীতে কিছু দুখ অনুভব 
হয়। মেজ বুদ্ধি বদি ক্গণকাল জাগতিক বন্ধতে ব্যাপূত না থাকে তাহা 
হইলেই সখ বোধছয়। কিন্ত এনুখ ব্রদ্থানদ নছে। আর দেখান 
হইয়াছে অগ প্রত্যঙ্গের চালন! হেড়ু উত্তেজনা বশত; ধনে একটু প্রৃর্ঠি হয় 
কিন্তু সেটা উত্তেজনা! বশতঃ ছাড়া আর ফিছু নছে। আর এইরূপ 
অনুকরণ করিতে করিতে মিছানিছি হাল। কাদ। অভ্যালে দীড়িছে যার়। 
সামান্ত লৌকিক উতে্নার কারণে শরীয়ে আঙজিক বিকার অর্থাৎ 
ভাব প্রকাশ হয়, ক্রমশঃ মস্তি ভুর্বধল হইয়া যায়। এইরূপে ভাব প্রকাশ 
রোগ দাড়িয়ে যায়ু। 

উদানীন্তজ সুখ ও উত্তেজন! বশতঃ ভাব লাভ করিয়। জনেকে কপট 
ভাবুকতার প্রশ্রয় গেন। তাদের মনে হর বাস্তব রাদ্দযে চলাফির। খুব 
খারাপ জিনিষ) কেধগ তাব রাজো বলতিই শ্রেয়। ঠাকুর খণিতেন 
“ক্রোম জেলে গিয়্াছিল, জেল থেকে ফিরে এনে সে কি ধেই ধেই করে 
নাচ.বে, না আবার কেরানিগিরি ছুটায়ে নেবে।” “ঈশ্বর দর্শন হলে 
তার আর ছখানা হাত বেয়োয় নাও যে যান সেই মানুষই থাকে ।* অনেকে 
মনে করেন বেছ'ন হয়ে কাপড় চোপড়ের ঠিক্‌ না! থাকা, আহারের ঠিক্‌ 
না থাকা, পা বেভালা। ফেপ1, আবল তাবল বক এই গুলি বুঝি ঈশ্বর 
দর্শনেয় পরিচারক | হাজয়! গাব! হারিয়েছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 
“শালা বেছল, গামছা! হারিয়ে ধর্ণ দেখাচ্ছিস। আমার শরীরে চিক্‌ 
নাই, সব আদি কিছু হারাই না 1৮ বত্য বটে কগবান বধিযাছেন,--- 


অবভায়ের দ্হাযার। ০০০ 


- স্বাযঃ বধ! রিক্ত হবি! নঙগান্ধঃ। 

সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের পয়নেছ কাপড়ের গত, আছে কিনা 
আছে, তায় ঠিক খাকে না। কিছ্তুলে অবস্থাটা উত্বর ধর্গানের পয। 
আর ঈশ্বর হর্শন হয় নাই, কেবল বাজ জীপ বেছ'ল ভাব শ্থলা 
অনুকরণ কর ভূযাচুরি ছাড়া আর কিছু নছে। জুয়াটুর়ি ম! হইলেও 
পাগলামি ব1 যোকাধি ব! রোগ ছাড়! আর কিছু নহে। ভগবান 
বলিয়াছেন।-- 

রুদিত অভিক্কং হছসতি কচিচ্চ বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে । 
উদ্ধদিত তক্কিতে হাসে কাদে গার আবল তাবল বকে । 


এগুলি উর্জিত ভক্তির লক্ষণ বটে। কিন্তু উর্জিত তক্তি সাধকের চরম 

অবস্থা । এতাদুশ ভক্তের ভগবানের নাম হইলেই অশ্রু, কম্প এবং পুলক 
কয় । পরের হবে কেন? কিন্ত তার অনুকরণে অশ্র কম্প পুলকের ভান 
করা, ভুয়াচুরি ব! পাগলামি ছাড়া আর কিছু নছে। বদি এরূপ উত্তেজন! 
করিতে করিতে ঝা প্রাণের ক্রির। বন্ধ করিতে করিতে বন্ত লাভ হইন্সা 
যায়, তাহ! হইলে তুমি ক্কপ্তী বটেকিদ্তু সে বড় কঠিন। গ্রীমতীর ফি 
শ্রীচৈতন্তদেবের মহাভাব হইত বটে সেটা ঈশ্বর দর্শন হেতু হই । আগে 
ঈশ্বর দর্শন, তারপর এই সব ভাব। তোমার দর্শন হলোনা আগেই ভাব? 
রাম্প্রসাদ বলিয়াছেন,-». 

ওরে মন কপট তক্তি কয়ে মনে করেছ পুরা ইবে,ঘআশ! 

সে যে লবে কড়ার বড়া তশ্ত বড়া, এড়াবে ন। রতি মাশা॥ 


১৪ অহিংস পরম ধর্সা। 
মানুষ, পণ্ড পক্ষী, জীব জন্তর সেবা কযা! দরকাক়। সেইরপ গা 


৪৪৪ “ধনিয়া সাধ? : 


পালারও নেব! দরকার । াগথকে আছে স্থাবর জঙ্গম উভয়ের সেবা 
করা উচিত । কার সবার কাহারও হিংল! কনা উচিত দছে।. বাফ্য 
খায়াও কাহারও, হিংসা] করিবে না) সেইয়প মনের হার! ও কাহার 
কিংস! করিবে ন1। এই লংসানে মহামায়া! জীবের কর্পফল দিতেছেন । 
“জানি হিংস! করে কি ফল হবে? কেবল নিজের ছঃখ আন।।”” গ্যানী 
ঝঙুতানন্দ বলিতেন “হিংসার দরুণ লোকের এত কষ্ট । আজ ফান 
ফেউ ঝারুর ভাল দেখতে পারে না। সেজন্ত এত যোগ শোক 
অন্নকষ্ট।” 


১৫। যত নত তত পথ। 


নিজের মতে ব শাস্ত্রে যে রূপ শ্রন্ধী থাকা উচিত, সঙ্গে লঙগে অপয়ের 
মত বা শাস্ত্র অশ্রদ্ধ! বা নিন্দা করা উচিত নহে। ঠাকুর বলিতেনঃ জল, 
৯৪, পানি) ৪০৭০৪ যেয়প নাম আলাদা কিন্তু জিনিষ এক। সেইরূপ 
0০৫) ঈশ্বর, আল্লা ব্রন্ম, হরি, নাম পৃথক পৃথক | কিন্তু বন্ত এক। পদ 
নিরে মারামারি কিন্ত পদার্থ এক । সেইরূপ অবতারেরও নানা দেশে 
নানায়পে আবির্ভাব হয়। কালী, ছ্র্া, দত্তাতের, সবক, রাম, বুদ্ধ, যী, 
চৈতন্ক, সবাই তার অবতার । ঠাকুর নিজে সাধনা করিয়া দেখিয়াছেন 
নকল ন সত্য । স্বামী অস্তুতানন্দ বলিতেন, “ঠাকুরের মনে প্রথমে সন্দেহ 
হয়, চৈততন্ত দেবের নাম কেবল বাঙ্গালায় উড়িব্যার, অবতার হলে তীয় নাম 
সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে । তারপর তিনি দেবদূরিতে দেখলেন, যেখান 
থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়) সেইধর থেকে চৈত্তগ্ভাদেষ বেরিয়ে আন- 
ছেন।” তখন তার সঙ্গেহ গেল এবং চৈতন্তদেব অবতার নিশ্চা হলো? । 
€ফান জ্ব্কায় ব। গার ভক্তদের নিম্বা করিতে লাই। শ্বাশী অভ্ভুতানন্দ 


অথভারের জয় । ৪৪ 


ধঙ্গিতেগ। 'কোন গাবহার বা কার তযের নিব করিলে মিলের খানি 
কৃইছ। বায়+। 


১৬। পবিস্তরতা 


একটা ধর্থভাহ কিছুদিন চলিতে চলিতে রলালে লব খানাগ জাডার 
আসি পড়ে । যেষনঃ বৈফবদের মধ্যে নেড়ানেছির ব্যাতভিচার। কি 
তন্ত্রমতে বাযাচায়ের ব্যাভিচার। ভৈরব ভৈরবী পানির! মঙ্ডগার ও 
ইত্রিয় চরিতার্থ কর! হয় । কৃর্তাভজ! ব৷ আউল সাইদের বযথ্যে গোপয়ম 
সী পুরুষ মিলিত হইয়া! রাসমছোৎনবের অন্থকরণ ক্ষয়! হয় । বৌছনের 
অধ্যে ভিক্ষু ভিক্ষনীর কেচাও আছে। খৃষ্টানদের লান্নারির (301/9875) 
কুৎসা আছে। আবাম অধ্বৈভবাদের নামে কুক্রিযা। করিস! খল হম 
“জানি কিছু করি নাই, আমন অকর্তী অতোক্তা' | ঠাকুয় বলিতেন, 
এ সবদতে লাধন! করিলে পিদ্ধিলাত হয় বটে কিন্তু গ্রায়ই পড়ন হয়। 
“তিনি বাতেন ঠাকুর ঘরে নানা! পথ দিয়ে বাওয়! বায়, তবে এ সব 
নোট! পথ। নোগুরা পথ দিয়ে গেলে পতনের খআশক্ক] খুব বেশী 1” 
অতএব এ পথে ন! বাওয়াই ভাল। মানুষের মন কামিনী কানে 
পড়ে আছে। দেই কাহিনী কাঞ্চ থেকে দূরে থাকলে কতকটা গন 
বশে থাকবে) এই সব নিয়ে থাকুলে দন আরও ডুবে যাবে। 
তিনি বলতেন, “বে ধরে বিকারে রোগী) সেই ধরে জলের জালা ও 
আচার তেঁচুল? সেগঞ্ঠ স্রীলোক 'লইন়। নাধনা কয়! একরপ অসম্ভব । 
'জনকাড়ি আছে, ভগবান বুছদেব বছে। গহানেন একগন তার শিল্প বলিলেন, 
“মশাই, অনেকে আঁগনার হত নিজ্যে।” তিনি গুণী হইয়া বদের, 
“জামার প্রচলিত ধু হানার বছর ধাকবে। সেই দদয় আর এক জন 


টি 'সি্কাত্থলার । 


আলিয়া! বলেন, শ্রীলোফেও আপনার ধা নিচ্চে। ভিনি তনে 
সিউরে উঠে ব্পেন। এ! ! আমার ধর্ম ৫০* বছয় থাকবে । জ্রীপুরুষে 
দলবন্ধ হয়ে সাধন| করিলে প্রায় সুফল হয় না। ঠাকুর, এজন লাবধান 
করতেন শ্বীলোকের কাছেও যেওনা” । একজন যেতেন, বলতেন 
'্অযুক শীলোক আমাকে সন্তানের চোখে দেখেন'। তিনি বল্লেন, 
*্য়ে, বাচ্ছল্য থেকেই তাচ্ছিল্য হয়” । ছোট হরিদালও ভ্রীলোকের 
মিট ভিক্ষা করে চান আনিয়াছিলেন। এই অপরাধে চৈতন্দেব 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দেন। শানে আছে, দেবতার নাযীরূপে 
সাধকের বিশ্ব কয়েন। বলিবে, শান্রে দেখিতে পাওয়া বায় 
অনেক খ্যাতনাধ! মুনি খবি শ্রীলোক লইয়া সাধনা করিতেন। মনে 
স্বাখ! উদিত, 
*তেজীয়সাং ন দোষাক্ক | 
আগুণের যেমন কিছুতেই দোধ হয় না। মহাদেব বিষপান করি 
হজম করিয়াছিলেন ; দেখাদেখি গপরে বিষ পান করিলে মৃত্যু রব । 
গামপ্রসাধ বলেছেন," 
নিকটে প্রমোদা। গ্রষাদ গণি। 
মরে হবে না জী রে। 


বরঙ্ষমন়ীরে করণাময়ীরে ব। জননী । 
১৭। শুভ সংস্কার। 


স্াপুজ লইয়া সংগার করা শুভ সংস্কার নহে । পণ্ড পক্ষীরাও শ্রীপুর 
কইয়া লংসায় হয়ে। সাংসারিক জান উতয়ের সমান । 
জানং 5 তন্মনসাখাং বঙেবাং ধৃখপঞ্িলাদ্‌ 


অবভারের খাস । ১) 


যাদের ও সৃগপক্ষীর সাংসারিক ব্যান ভুদা । 


জান্ংপি লতি পঠৈতান্‌ পথ্যঙ্গান্‌ শাবচগুখু। 
বণতোক্ষাদ্তান্‌ মোহাৎ পীভামানান্‌ অপি দুখ! ॥ 
পাখীর নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইলেও মবস্বছেত শাবকফের চ%ুতে 
আহায় দিতে বধ করে। অতএব নন্তান প্রতিপালন একট! খুব উ 
'অক্ের সংস্কার নছে। এই সব সংক্কারই ভাবী সংক্কায়ের বীজ । তগধান 
বলিয়াছেন, জীব বৃক্ষধর্া। প্রা বীজ রেখে ময়ে। জীবও সেইয়প 
সংস্কারের বীজ রেখে দেহত্যাগ করে। এই লববীজ নাশ করিলে 
অনেকট! মঙ্গল । তগবানে মন গেলে, এই সব সংসারের লয় হয়। 
চিং দুখেন তব! অপদ্থতং গৃছেছু, 
যৎ নির্ষিশতি উত করো অপি গৃহৃক্কতো। 
পাদ পদং দ চলত্ঃ তব পারসূলাৎ 
যামঃ কথং ভ্রম অথ করবামঃ কিন্ত । 
যে“চিত্ত' এতদিন দুখে গৃহ কর্ণে নিযুক ছিল বআপনি সেই “চিঞ্ 
হরণ করিয়াছেন। বে কল্প গৃহ কর্পো এত দিনব্যাপৃত ছিল, সেই কর 
আপনি হয়ণ করিয়াছেন। দ্জামাদের *পাদ' তব আপনার পাদযুগল হইতে 
আয় এক পদ চলিতেছে না। কেমন করিয়া! জবর! অরে যাইব ? 
আর বাইয়াই বা কি কিব? 
তদের দেহ হারা সাংসারিক কাজ হয়ে উঠে ন।। 
“কাঠের ভুয়ো হাজ, গণলাতে খাড়া! 
রামগ্রসহ বলিয়াছেন... 
মাক! যে বড়ছি দখা, রেছ বল বায়ে? 


৪৮৮৮5 ' লিয়ানিসার 


এই গ্েহই মহাবানায় কাম 
ঠাকুর বণিতেদ, তগবানে ঠিক্‌ পিক হল গেলে, তায় দংলার আলুনি 
বোধ হয়। 
রামপ্রসাদ বলেছেন, 
যে জন ঠোমার ভক় হয় ম। 
ভিন্ন হয় ম তায় কাপের ছটা 
তার টিতে ফৌপীন মেলে না 
গায়ে ছালি আর মাথায় জট ॥ 
তগবান তায় সব অগুত সংস্কার নাশ করিয়া দেন । 
রামগ্রসাদ বলিয়াছেন১--- 
তার! নামে সকলি ঘুচায় 
যেন শ্বণকারে হর্ণ হরে স্বর্ণখাদে উড়ায়। 
সংলারে লব মাতাল হয়ে ররেছে। 
রামপ্রসাদ বলিয়।ছেন,-. 
সাধের ঘুমে খুব ভাঙে না। 
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিদ্বান] । 
এই বে ঝুখের নিশি ছেনেছ ফি ভোর হবেন] । 
তোমার ফোলেতে কাষদা ফান 
ভায়ে ছেড়ে পাশ ফের ন!। 


আশার চামর দিাছ গার, সুখ ঢেকে ভাই মুখ ৫খাপ না, 
আছ শীত প্রীগ্ঘ রান ভাবে, রক ঘরে ভাই কাচ ন1। 
খেয়েছ বিষয় মদ, সে হনে কি ফোর হাতে লা, 
আহ হিধা নিশি হায়াল, হতে, টাও আলী খধ অ। 


ভাববার রায় । 8৫8 
ভি নু এরসাব ৫ তুই ভুযারেনজাদি পুর ও 
তোর ঘষে হা দু 'আমিরে গা! বিবে 
ডাকিলে জার চেতন পাতে গ1॥ 
আবাদ অহর্নিশি থাক বলি হরমহ্বীর চরণ তলে । 
নৈলে ধরবে নেশ। ঘুচে নিশা 
' বিষম বিষন্ন মদ খাইজে। 
খের জনতা কীব লালাহিত, নানা! ধক়্চে 3 কিন্ত "দুখ যে ফি 
গাংসারিক তা জানে ন। 
রামপ্রসাদ বলেছেন,» 
মানস! পর কৌতুক 
মাছ বন্ধ জনে ধাঝতি 
অবন্ধ জনে লুটে গুখ। 
অর্থ)ৎ মায়াবন্ধ সুখের জন্ত 'ধাষতি? ছুটে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। 
আমি এই জামার এই এ ভান ভাবে দুর্খ সেই 
মন রে ওরে মিছে নিছে সার ভেবে সাহসে বাধিছ বুক । 
মিছে যেট। মিথ্য। সেইটিকে ল্য ভেষে ছুঃখ পায় । 
আমি কেবা, জামার ফের! 
জমি দি জাছে ফেব । 
মনরে ওরে কে করে কাকার সেব11 
দিছে ভাব বাখ হচখ। 
ভগবান বলেছেন, এই লংরার বৃক্ষের, ছটা ফছ। একটী ভুখ, একটা 
দুঃখ । গৃহ গ্রাঙ্ে চরংগৃহন্থেরা ছচখ কল খায় । আর বনের" রা সুখ 
ফলচী খায় । 


8 টি লিঙ্কাসাব। 


গ্বামী অভূতাননা বনগুতেন, প্তগবান বল্ছেদ, হে জীব আধার বায়া 
এত মিষ্টি আমি যে কত বিটি একবার দেখণি নি।” 
সাংসারিকয় হাঃখেই সুখ বোধ করে! 
বিষের ছি বিষে খাকি মা 
বিষ থেকে প্রাণ রাখি সাই 
আমি এমনি বিষের কমি মাগে। 
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই । 
প্রসাদ বলে ব্রঙ্গময়ী বোঝ নাদাও, ক্ষণেক জিরাই॥ 
আজ অবধি সংসার করিরা কেছ সুখী হইল না। 
*হয়ে ধর্মতনয় তাজে আলয়। বনে গমন, হেরে পাশা” । 
ধর্ঘ্তনর অর্থাৎ যুধিষ্টির। অপরের কা কথা? 
সেজগ প্রসাদ বলেছেন,-- 
মন কর না সুখের আশ! 
হর্দি অভয় পদে লবে বাস! । 
শুভ সংস্কার কি? 
স্বামপ্রসাদ বলিয়াছেন,-.- 
আর মন বেড়াতে ধাবি। 
কালী কল্সতরুমুলে রে হন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি । 
প্রবৃত্তি নিধি জা তার মিবৃ্ধিরে ষঙ্গে লবি। 
ও বে বিবেক নামে জোপুজ তন্ব কখ! তায় দুধাবি | 
অপুটি গুচিকে জয়ে দিব্য ঘরে কবে গুবি? 
বখন দই সতীনে প্ররিত হবে স্তাম। যাকে পাবি । 
অহন্কার অধিস্ত! ভোয় পিতাধাতাক় জড়িয়ে দিবি। 


অবতাগের আঙুর । ৪৮৬ 


 হর্মাবর্পা ছটা আজ ভু খোটায় বেধে খুবি । 
বদি না মানে নিষেধ জান পড়ে বলি দিখি। 
প্রথম ভার্ব্যার সন্তানেরে দূষ্ব হইতে, বুঝাইবি 
যদি না মানে প্রবোধ জান সিন্ধু মাঝে ভূবাইবি। 
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবার দিবি 
তবে বাপু বাছা, বাপের ঠাছুর, ঘনের মত মন হুবি। 


১৮ শরণাগত | 


শাস্ত্র বঙছে, সংসার ভঃখময়, যহাপুরুষ বলছেন, ওরে সংদারে ভুবিস্‌ 
দি, কষ্ট পাবি। জীব নিজেও কষ্ট ভোগ করছে। তবুও জান 
হচ্ছে না। 
ভগধান বঙছ্গিয়াছেন,-.. 
ঈশ্বর সর্বভূতানাম্‌ হৃদ্দেশে অঙ্জুন তিষ্ঠতি 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভৃতানি ধগ্্ায়চ়াপি মায়য। 
তমেব শরণং গচ্ছু সর্বভাবেন ভারত 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থামং প্রাপন্থসি শাশ্বতম্‌॥ 
ঈশ্বর সর্ধভূতের হৃদয়ে বুকধিয়নপে থাকির়! নিজ মায়! ছার! বস্তায় 
পুপ্তলিকার হ্যায় সর্ধভূৃতকে তুয়াইডেছেন। অর্থাৎ "নিজ নিজ লংস্কার 
জন্যারী কর্ছে প্রধর্থিত করিতেছেন) হে অঞ্জন! ভার শরণ লও, তিনি 
অযপ্রহ করিলে তবে শাস্তি পাবে, আয পরম পদ পাবে। 
রামগ্রসাদ বণিয়াছেন।স* 
মন গরিবের ফি গোধ আছে ।' 


১২ লিদ্ধাসায়। . 


সামা, বানিকরের মেয়ে, যেষন আচার তেহনি নাডে॥ 
বি্ঞান শান্ত্রেযু বিবেক দীপেবু জাসেযু বাকোবু চ'কাদ। 
মমস্বগর্ডেংতি মহাত্ধকারে বিভ্রামকত্যেৎ অতীব বিশ্বম্‌। 
বেদ বেদান্বের উপদেশ রয়েছে, হাজষ গুনচে তবুও বুঝতে না। 
এর কারণ মহামায়! মতের আশ্রয় এই সংসারে জীবকে ভূলাজ্ছেন । 
এজন্ঠ তীক় শরণ নিলে তবে জীব রক্ষা! পাইবে। রী 
সন্মোছিতং দেবি সঙন্তমে তৎস্বংটৈ প্রসঙ্গ! ভূবি নুক্কিহেতু । 
হে দেবি! অবিস্তা সবার! এই জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছ, আবার ভূমি 
প্রসন্ন হলে বিস্তাশক্তি দ্বার মুক্তির হেতু হও । সেজজ্ত ঠাকুর জীবের 
হয়ে প্রার্থনা কধতেন, 'শরণাগণ্ড, শরপাগত, শরণাগত+ ॥ দেখিস্‌ যেন 
তোর ভুবনমোহিনী মায়ার আয় নাযুগ্জধছই। আর ধেন মা, তোর 
মায়ায় সংসারে ভালবাসা না পড়ে। 
মুখে বলিলেই ব! মনে করিলেই শরণাগত হওয়া] যাস ন।। শরণাগত 
হওয়। বড় শর্ত । ভগবান বলিয়'ছেন। 
অন্বতখমেনং হৃবিরড়মুলমসঙ্গ শগ্ষেপ দৃড়েনহিত। 
এই বন্ধমূ'লে সংসার অস্বথকে বৈয়াগাকাপ শন্ত্র ্ার! এবং বিচার ছারা 
এ বৈরাগা শঙ্্রফে দৃড় করিয়! ছেদন করিতে হইবে । বে শরণাগত । 
“দেখ চনে: পুরুযং প্রপ্ে |” 
তখন সেই আছ পুরুষের গর্ণাগত হইলাম, বলা! ঠিক হইবে। 
বির ও বাসন!, ওজর দুখ হুঃখ, এই ছ্রটাতে বনকে নাচাতিচ | 
$ হন সঙ্ধে আছ রঙ্গে আছ 
তোমার ক্ষণে অণে ফের! থোয় 
ছঃগে রোদন খে শাড়। 


আবভাবের আর । হরি 


ভাগবতে আছে, তুরীয়ে খন গেছে বিষ ও খালন! মাশ হয়) বিষ 
ও বাসনা থাকতে কিছুতেই শরণাগতি জাত হয় না): পল্ধগাগতি হলে, 
এইরূপ হয়; য়ামগ্রসাদ বলিয়াছেদ... 


- আর ভুলালে ভুলবে না 

আমি অভয় প্রদ সার করেছি, 

ভয়ে ছেলবে। ন। ছলবে! ন! 
ধিষয়ে আসক্ত হযে বিষেক্স কৃপে উল্বো না। 
দুখ হুংখ সমান ভেবে মনের আগুণ ভুলবো না । 
ধন লোভে মত্ত হয়ে দ্বায়ে দ্বারে বুলব ন1। 
আশ বাড়ু গ্রস্ত হয়ে হনেয় কপাট খুল্ব না 
মায়া পাশে বন্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলবে। ন!। 
রামপ্রসাদ বলে হুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো৷ না। 


বিচার খুব আবশ্তক | 


আবার, 
কাবার, 


ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় মিছে ভ্রম ভভূমণ্ডলে, 

দিন দুই তিনের জন্ত ভবে কর্থ! বলে মবাই বঝো, 

আবার সেই কণ্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে ; 
যার জন্ত মর ভেবে সেকি তোমার সঙ্গে যাবে? 

সেই প্রেয়সী দেবে গোবর ছড়া অমজল হবে বলে। 

ধন জন ব্বধ। আশা বিশ্ব সে পুর্ব কথা । 

দ্বপ্নে রাঙ্য লতা যেদন 

নিজ্রাভঙ্গে ভাব কেমন, 

বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রা । 


বৃষ্চার ও বৈরাগ্য হলে তবে শরণাগতি। 


১৪ লিষ্কানাসার |. 


হাট করে বলেছি ঘাটে 
ওমা! ভ্রীহূর্যয বলিল পাটে, 'নাক্ে বে গে! , 
দেশের ভয়! ভয়ে নার হী জনে ফেলে যায়। 
ওমা তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথায় পাবে গে! ? 
প্রসাদ বলে পাধাণ মেয়ে, আসান দেনা ফিরে চেয়ে 
আমি ভাগান্‌ দিলাম গুণ গেছে, গ্চবার্দবে গে! । 


আবার বলিয়াছেন--. 
প্রসাদ বলে ছুর্ণ। বলে যাত্রা করে আছি বসে। 


১৯1 কলিতে নারদীয়া ভক্তি । 


শানে অনেক কথা আছে কিন্তু জীবনে ফলান বড় শক্ত । 

ঠাকুর বলতেন, পাদিতে বিশ ড়া জল লেখা আছে। পাজি 
নিলে এক কে'টাও পড়ে না । যদি ন! ফলে, বেদ বেদান্তের কথাই 
হউক আর যাই হউক সবমিধ্যা হয়ে যায়। শাস্ত্রে বড় বড় সাধনার 
কথা আছে কিন্ত করে উঠ! সহজ ব্যাপার নছে। ঠাকুর বলতেন, 
কলিতে নেজ মুড়া! বাদ দিয়ে নিতে হয়। ভিনি বলতেন, কলিতে 
লোক সব অয্লায়, অল্লগত প্রাথ। এক্ষণে ও সব সাধন! করে উঠতে 
পারৃবে না। সেঙন্ত একালে নরদীয়। ভক্তি প্রশস্ত উপায় । নারদীর়। 
ভক্তি অর্থাৎ অবতারে ভাববাসা । .কাল ভেদে। দেশ তেদেঃ পাত্র ভেষে, 
বিশেষ বিশেষ অবভার আসেন। যে কালের যে অবতার, সেই 
অবতারের আশ্রর লইতে হয়। তিনি বলিতেন, 'বাদনাহি যোহর 
আত্র কোম্পানির আমলে চো না। এক্ষণে কোম্পানির যোহরই চল্‌ । 
এজন বর্তমান কালের অবতারের মতই চলবে । তাই ফল্বে, আর সব 


অবহাছের আশ্রয় । ১৫ 
কলবে না। কালের ঈঙজিত বায! বুদ্ধিষান সার! বুধাতে পায়। স্থামী 
অভুতানন্দ বলিতেন। «ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ বেখালেন। অঙ্ছুনের 
সংশয় নাশ হয়ে গেল। তগবান ' হুর্যোধনকে হিশ্বরাপ দেখালেন। 
চর্ষ্যোধন তাবিলেন, আমি এত বড় রাজা) খাত বুদ্ধিধান ; এই গয়লায় 
ছেলেটাকে মান্ব। আমার তেস্কি দেখিয়ে ঠকাচ্চে । ছূর্ষ্যোধন মানলে 
না, নাশ হয়ে গেল। কাল মানুষের গড! নয়। মানুষ ইচ্ছা! করিলেও 
কালের প্রভাব নাশ করিতে পারে শা। যে মঙাশক্ষি এই জগৎ রচনা 
করিয়াছেন, তিনি সব আয়োজন করেছেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে 
অগ্রসর হইতে পারিবে । 

ভগবান বলিয়াছেন,--“বাবলান্মাম্মিকা! বুদ্ধিরেকেছ কুরুনন্দন/। 
যার! কাধের লোক, তার! নানাটা ধরে না একট! ধরে থাকে । তাজত 
বাহয়। যার! আহাম্মক তারাই নানাটা। ধরে । ভগবান বলিয়াছেন,--. 
মন্মন! ভব মদ্ভক্তো নধ্যাজী মাংনমন্কুর 
মামেবৈষ্বমি সত্যং তে প্রতিজ্জানে প্রিগ্বোহসি মে। 
আমাতে চিত্ত দাও) আমাকে ভঙ্গ, আমাকে যজ, আমাকে নমস্কার 
কর। আমি তোমাকে টেনে নেম্ব। ইহা ঠিক জান্বে। অঙ্জুন 
তোমাকে ভালবাসি, ভাই এই রহুস্ত বলিলাম । 
নিত্যানম্দ বলতেন, 
ভজগৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গোরাঙ্গের নাম রে। 
ষেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে? 
' র।মপ্রসাদ বলিয়াছ্েন,_ 
কালা নামের গণ্তী দিস আছি দাড়াইগে। 
গুনরে শমন তোরে কই । টা 
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সামি ত জাকঠাশে মই, 

“ভোর কথা কেন উবগছে ॥ 

ছেখের হাতের মোয়! অয 

বে খাবে হনুকেণ দিয়ে । 

কটু বল্বি লাজাই পাবি 

নাকে দিব কয়ে। 
সে যে কৃতাসদলনী জম] বড় ক্ষেপা মেয়ে। 
জীয়াম প্রসাদ কর, সামা গুণ গেছে 
আমি ফাকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে খুল। দিয়ে । 


২০। সিদ্ধান্ত । 


বিচারজ জ্ঞানের নাম নিদ্ধাস্ত। বিচারগ্গ অর্থাৎ পাঁচটা দেখে গুনে 
যে খাটা জ্ঞান হয় তাকে শিদ্ধত্ত বলে। অদ্ভুতানন্দ স্বাধী বলতেন, 
যায় পাক! সিদ্ধান্ত এসে গেল, তারই হয়ে গেল ॥ চৈতন্তদেবের 
ভাগবত গুনে পাকা দিদ্ধান্ত এল ভগবান চাইই $ রামগ্রসাদের শিদ্ধান্ত 
এসে গেল 'মাকে ঢাইই । 
কাণীর বেট প্ীরামগ্রসাদ 
ভাল মতে তাই জানার 
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন 
ঘা হবার তাই ঘটাইব। 
তখন বৈরাগা আপনি এলে যাবে। 
নমস্ৎকর্পেভ্য বলে চলে বাৰ বখা তখা। 


ঠাকুক বলতেন, যেদাটে তক্কিয় কাজ নয় । যোক চাই। 


অবতারের আশ্রন্ব । 


যে জন হয় শক্ত, সে ত্রিকাল মুক্ত, 
জোর জবরে। 
ভয় পেলে চলবে কেন? 
ভয় পায় ভূতে মারে আসনে তিষ্টিতে নারে, 
সন্ুখে ঘুরার চক্ষু লাল। 
যে স্বন সাধক বটে তার কি আপদ ঘটে 
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল ॥ 
যারাই প্রথমে ভয় দেখায়? তারাই তুষ্ট হয়ে যায়। 
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর করাল বদনী জোর 
তুই জয়ী ইহ পরকাল । 
কবি রামপ্রসাদ দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে 
সাধকের কি আছে জঞ্জাল। 
বিভীষিক। সেকি মানে বসে থাকে বীরাসনে 
কালীর চরণ করে ঢাল। 


৪১৭ 


যার নিদ্ধান্ত এস যাঁয় সে আর ঘুরে বেড়ায় না। এক জায়গার 


বলে যায়। 


শভাঙ্করানন্দ শ্বামী, অন্ভুতানন্্ শ্বাধীকে বলেছিলেন, “আমি চার 


রামপ্রসাদ বলেছেন, 
নান। তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে । 
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়।ও ক্ষিতি। 
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ধাম করে কিছু পাই নি। শেষকালে এই হর্স বাড়িতে এসে ভাবলুম, 
এইখানে পড়ে পড়ে ডাকি, এতে যা হয়।' ঠাকুর বলেছিলেন, 
£জ্তাস্বরানন্দ স্বামীর চার আনা আনন্দ লাভ হয়েছিল ।? 


৪৯৮ সিদ্ধাবসার । 


আবার বলেছেন,.... 
মন ভেবেছ তীর্থ বাবে 
কালীপাদ পন্ম সুধা তাজে 
কুপে পড়ে অপান খাবে । 
ভব জরা! পাপ রোগ, 
নিলাচলে নানা ভোগ, 
ওধে জরে কানী সর্বনাস, 
ক্রিবেনী শানে রোগ বাড়াবে । 
কালী নামে মহৌবধি, 
ভক্তি ভাবে পাণ বিবি, 
মুড্াঞ্জয়ে উপবুক্ত 
সেবায় হবে আশ মুক্ত । 
গু রে সকলি সম্ভবে তাতে 
পরমাজ্বায় মিশাইবে। 
প্রসাদ বলে মন ভারা 
ছাড়ি কল্পতরু ছায়। 
ওয়ে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিক্ষে 
মৃহ্যু তয়টা ফি এড়াবে ? 





শ্িক্ষাত্ডঙ্লান্ত £ 
ষষ্ট অধ্যায়। 


সিদ্ধপূরুষের ধর্মজীবন । 
১। কর্মে ওুদাসীন্য অনুচিত । 


অনেকের ধারণা যে বেদান্ত আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন 
বে জগৎ মিথ্যা! । এটি ভুল ধারণ।। ধিনি ব্রচ্ধকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, 
ভাহার পক্ষে জগৎ মিথ্যা, অপরের পক্ষে নহে । মিথ্যা অর্থ।ৎ পারমার্থিক 
সত্তা! নাই। 
দোহাত্মপ্রতায়ে। যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিত | 
লৌকিকং তদ্বৎ এব ইদং প্রমাণং তু আ. নিশ্চগ্াৎ ॥ 
দেহাত্মজ্ঞান রম হইলেও যেরূপ বৈদিক ব্যবহারের অঙ্গ, লৌকিক 
জ্ঞানও সেইরূপ আজ্ল্ঞানের পূর্বব পর্যাস্ত প্রধান বলিক়! গণ। । অর্থাৎ 
আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্্যস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সত্য বলিয়া 
গগা। আত্মার বিষন্ন পড়িলে ব1 শুনিলে আত্মজ্ঞান হইয়াছে বল! ধায় ন|। 
আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মঞ্ঞ বল! যাক্। অতএব জাগতিক 
বাবহারে শিথিল হওয়! উচিত্ত নছে। পরজ্ বাবহারই জ্ঞানের হেতু বা 
সাধন । গুরু ও শাস্্রপ টব ছাড়া আঅন্বৈত জ্ঞান জয় না। 
আচার্ধ্যগণের মতে 
গকৃযায়ে কর্ধাতিঃ পকে ততঃ ভানং গ্রবর্ততে” 
জ্ঞান পাপক্ষয় হইলে হয়) কর্শা হার .”“কধায়” ফুলেংক্ষার «পন 


৪২৬ সিদ্ধান্তলার। 


দ্ীণ হয় । পাপক্ষয় কর্ণ দ্বার! হইয়া! থাকে । অতএব সাধারণ পক্ষে করছে 
ঁদাসীন্ত না হইয়। কর্ণা ধরপুর্বক করিতে হইবে। সাধারণ লোক কর্ন 
করিবেই, ভগবানের মতে মুক্ত পুরুবেরও কর্্দ কর! উচিত, 
সন্ত বশ্দপ্যবিদ্বাংসে। যথ। কৃর্বস্তি ভারত । 
কুর্যাদৃবিদ্বাংস্তখাহদক্তশ্চিকীযুলোকসংগ্রহ্‌॥ 

মূর্থ যেরূপ ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়। কর্ম করে, বিদ্বান্‌ সেইরূপ ভোগে 

অনাসক্ত হইয়া লোকরক্ষাচিকীধু' তইয় কর্ম করিবে। 
২। জগদ্ধাত্রীর কন্মে শক্তি নিয়োগ। 

জীবের ভূক্ষি-ুক্তির জন্ত মচামায়া! এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন । 
স্থিতিকালে তিনি এই জগৎ পালন করিতেছেন। জীবনুক্রু পুরুষ আত্ম- 
সাক্ষাৎকারের পর জগন্ধাত্রীর সেই পাঞ্খনকার্ষ্যে নিজশক্তি অর্থাৎ স্বকীয় 
স্থবুপ-দেহের শক্তি নিয়োজিত করেন। মহ্থামায়। যেমন জীবের তৃক্রিমুক্তির 
অন্ত সতত বাধ্ঃ-- ্‌ 

সর্বোপকারকরণায় সদ রচিত । 

ভীবন্ুত্। পুরুষও সেইরূপ নিজশক্তি অনুযায়ী ব্যস্ত হয়েন। 
জগজ্জননীর স্যার তাহার হৃদয়ও কল্য।ণ-কামনায় পূর্ণ হয়। মভামায়ার 
যেন্ূপ জীবের কল্যাণে নিজের স্বার্থ নাই, সেইরূপ তিনিও নিঃস্বার্থভাবে 
জীবের কল্যাণ কামনা! করেন । জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজ দেছে অভিমান 
নাই, অতএব তাহার কোনরূপ স্বার্থসবন্ধ থাকিতে পারে না। গঞ্রীঠাকুর 
রামক্কষ্$দেব বলিতেন, “ভগবানের দর্শন হ'লে মায়! থাকে না, দয়া! থাকে ।* 
শ্রীবমুক্ত পুরুষের হৃদয় বিশাল হইয়া যায়। তাহাতে অপার দয় আইলে। 
তখন ছুই একটি নিজ সম্প্রদায়ভুক্ষ প্রিদ্ন্ধনের প্রতি কেবল ভালবাসা 
থাকে না, লগ্র দেশবাসীর উপর, সমগ্র পৃথিবীয় উপর--সমগ্র 


সিদ্বপুরুষের ধ্দজীবন। ৪২১ 


বন্ধাণ্ডের জীবের উপর 'ভালবাল! পড়ে ৷ সে ভালবাপায় ইন্রি-সন্বদ্ধ নাই। 
সে ভালবাসা দেশকাল ভেদ করিয়া! যায়। সে ভালবাসা অতীত 
আত্মাগণের উপর পড়ে । কিসে জীবের কল্যাণ হইবে, এই জন্ত তাহায় হাদর 
ছট্ফটু করে নীবন্মুক পুরুষের নিজস্ব কিছুই থাকে ন। দেহের শক্ষি-_ 
মস্তিষ্কের শক্তি--হাদয়ের শক্তি তিনি জগস্ধাত্রীর পালন-কাধ্যে নিবেদন 
করেন । তীন্বার বেশ বোধ হয়, জগৎ জগগ্ধাত্রীব, জীব তাহার সন্তান তিনি 
নিজ সন্তানগণকে লালন করিতেছেন । 
৩। জগদ্ধাত্রীর পূজা কি। 
জগজ্জননীকে পুষ্প'ঞজলি দিতে হয়। 
অমায়মনচগ্কার অরাগমমদস্তথা 
অমোহকমদস্তঞ্চ অদ্বেষমক্ষোতভস্তখ! 
অমাৎসর্যামলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীত্তিতম্‌ ॥ 
অমারিকতা, নিরহষ্কার, রোষশৃন্ভত, মদহীনতা, দস্তপূঙ্ঠতা, 
মোহশন্ততা, ছ্ষহীন তা, ক্ষোভ রাঠিভা, মাৎসর্যযহীনততা, নিল্লেভিতা,--এই 
দশটি পুষ্প মা”র শ্ীপাদপন্সে দিতে হয়। 
অহিংস পরমং পুষ্পং পুষ্পমিক্রিয়নিগ্রহম্‌। 
দয়া ক্ষম1 জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্॥ 
তাহার পর পরম পুষ্প অহিংস, ইঞজিরনিগ্রহ, দয়! ক্ষম| ও জান এই 
পঞ্চপুষ্প নিবেদন করিতে হয়। 
গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, স্বীপ, নৈবেস্ত উপহার দিতে হয়। 
গন্ধং দগ্তান্মহীতৰং পুস্পমাকাশমেব চ। 
ধুপং দ্ভাৎ বাযুতত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ। 
নৈবেতং তোরতব্বেন প্রদদেৎ পরমাব্জনে ॥ 


৪২৭ লিঙ্কাবলান্ন। 


গন্ধ পৃথীতন্ধ, পুষ্প 'াকাশতদ্ব, ধুপ বাযূতন্ব, দীপ তেজসতততব, নৈগেড 
গতর, এই পঞ্চতত্ নিবেদন করিতে হয়। দ্য বিশ্কারক কাছ” 
ক্রোধের বলি দিতে হয়। 
“কামক্রোধে) বিক্বক্কঙ্গো বলিং দত্ব! জপং চনে 1* 
কাম, ক্রে'ধ দুইটি সকল সৎকার্য্যেনর বি্ব সম্পাদন করে, লেই জন্য 
এই ছুইটিকে প্রথমে বলি দিতে হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
"মহাপাপ]া বিদ্ধি এনম্‌ উছ বৈরিণম্‌।” 
সাধনমার্গে এই মহাপাপকে বৈরী বলির জানিবে। 
পঞ্চোপচারের প্রতি লক্ষা করিলে বুঝা যাইবে, এইগুলি দুল ও শু 
দেছের আরম্ভক | অর্থাৎ মামায়ার পাদপন্ে স্থল ও শুগ্ম দেহ নিবেদন 
করিতে হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেনঃ 
ণতেজঃ ক্ষমা, ধৃতিঃ শৌ5ং, অদ্রোছে। নাতিমানিতা | 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজ্রাতস্ত ভারত ॥* 
তেজ:, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নাতিমানিতা, এইগুলি দৈবী 
সম্পদ । 
পূর্বোক্ত দশটি পুশ্পের প্রতি লক্ষা করিলে বুঝ! যাইবে, এইগুলি 
দৈবী সম্পদ । ভগবদ্গীতাতে দৈবী সম্পদ বিশেষরূপে বিবৃত আছে। 
পাঁচটি পরম পুশ্পের প্রতি লঙ্ষা করিলে বুথা! যাইবে, এগুলি 
মোক্ষমাধক। 
প্মভং মাংলং তথ! মত্ত্তং মুস্তা মৈথুনযের চ | 
শক্তিপুজাবিধাবান্ধে পঞ্চ: প্রকীন্তিতম্‌ ॥* 
মস্ত মাংস, মংস্ত, মুদ্রা ও টৈতুন, এই পঞ্চতত্বও উপহার দিতে হয়। 
পঞ্চতত্বগুলি পঞ্চতৃতের অন্ুকন্পাযাঞ্র। 


পিদ্ধপুরুষের ধর্দ্জীবন । ৪৪৩ 


“আজং তত্বং-বিদ্ধি তেজঃ ভবিভীং পথনং প্রিক্বে 1 
আপন্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থ, পৃর্থিবী শিবে। 
পঞ্চমং জগদ(ধারং বিষ্নৎ বিদ্ধি বরাননে ॥” 
গান্তস্ত. অর্থাৎ ভেদকে অস্ত বলিয়া! জানিবে, ভ্বিতীয়তদ্ব পরলে 
বাংল বলির) জানিবে, ভৃতীয়তত্ব জলকে মত. বলিয়া! জানিবে। চতুর্থভি্ব 
পৃথিবীক্ষে মুক্ত! বলিয়া জানিবে, আর পঞ্চমততত্ব আকাশকে মৈথুন বলিয়া 
জালিবে। 
লিদ্ধপুরুষের স্থল ও সুস্ম দেচ বা দৈবী সম্পদ্গুলি নিজের ফোন 
প্রয়োজনে লাগে না। রামপ্রসাদ বণিষাছেন-- 
“আমি ভবের হাটে, দেহ বেচে ছর্গানাম এনেছি কিনে । 
তিনি এইগুপি মা'র শ্ীপাদপন্পে নিবেদন করেন ও বলেন, “মা, 
এগুলি ভোমার; এগুলি তোমার কাযে লাগিয়ে দাও। ভূমি জীন্গের 
ভূক্তি-মুক্তির জন্য এই বিশ্ব রচন! করিয়াছ, তোমার পালন কাযে এগুলি 
লাগিয়ে দাও 1” তিনি নিদ্ষের ভোগ, মোক্ষও মা'র হটপাদপন্মে নিবেদন 
করেন। গ্হ্ীঠাকুর ঝণিতেন, *ম! এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও 
তোমার জ্ঞান; আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও ।” অজ্ঞান অর্থাৎ ভোগ, জন 
অর্থৎ মোক্ষ ? অর্থাৎ এই নাও তোমার ভোগ, 'এই নাও চোমার যোক্ষঃ 
আমার শুদ্ধ! ভক্তি দাও। 
৪। নির্ববাণমুক্তি তুচ্ছ হুইয়! যায় । 
তখন তিনি বিশ্ব এক নূতন দৃষ্টিতে দেখেন | সংসার অবস্থায় বে 
বিশ্ব অভি ছঃখ-আ(ল।-বস্ত্রপ।ময় বোধ হইত, সেই বিশ্বে আর নিজের 
সুখস্চঃখ খুনির! পায়েন না' তখন প্পর্বব!ঃ দুখময়াঃ দিশঃ” তাহার সকল 
দিক্‌ সদয় হইয়া উঠে? এই বিশ্ব লীলাময়ের লীলাক্ষেত, কুমারীর 


৪২৪ লিদ্বাপ্তসার। 


জ্রীড়নক দেখেন। “কালীর ভক্ত জীবন্থুক্ত নিত্যানন্বময়* তখন তিনি 
স্বেচ্ছায় মা'র চরণাশ্রিত দাল হইয়া! যায়েন। শ্রীহনুষান্‌ যেমন শ্রীয়াম- 
চন্ত্রের লীলার সহায় সেইরূপ তিনি জগদ্ধাত্রীর দাসানুদাস হইয়! যায়েন। 
তখন তাহার নিজের নির্ববাণমুক্তি বা ভূমানন্দ অতি তুচ্ছ বলিয়া! মনে হয়। 
তিনি শিবলোক ব! বিষুণলোকের স্থুখভোগ প্রার্থনা করেন না। সালোক্য, 
সাধু, সামীপ্য, সব ভাসির। বায়। মর্ড্যে হউক, স্বর্গে হউক, আর 
রসাতলে হউক, যেখানে মা রাখেন, দেইস্থানে থাকিয়। ভ্রীবের ভুক্িমুক্তির 
অন্ত তিনি সাহায্য করেন। 

“ক্কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্েশঃ পরমেশ্বরি । 

গ্রীতো ভবতি বিশ্বায্মা। যতে। শ্বিং তদাশ্রিতম্‌ ॥” 

দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বের ঈশ-_-বিশ্বের আত্ম! প্রীত হয়েন, 
কারণ, বিশ্ব তাহার আশ্রিত। 
৫। মুক্তপুরুষের কর্ম । 
সংসার ও মুমুক্ষু অবস্থায় করা নুষ্ঠানের উদ্দেস্ত,তোগ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার । 

সুক্তাবস্থায় কর্ানুষ্ঠানে কোন উদ্দেগ্ত থাকে ন1। কারণ, যাহ! পাইবার, 
সে তে লাভ হইয়া! গিয়াছে । 

“্যং জব! চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 1” 

তাহা! অপেক্ষা অধিক লাভ কিছু তে! হইতে পারে ন।। 

মুক্তাবস্থায় কর্ণ শুধু জীবের প্রতি করুণা-প্রণোদিত হইয়া কর|। অনেকের 
ধারণ!, মুক্তপুরুষ কেবল ঈশ্বরের নামে কাদিবে, নহে দিনরাত ঘরে খিল 
দিয়া বা পাহাড়ে কি জঙ্গলে ধ্যান করিবে । ঈশ্বরের নামে কার! ধ্যান, সে 
ত অনেক হইয়! গিয়াছে । তাবুকত! বা! চিন্তাশীলতা।র বৃদ্ধিই মুক্তপুরুষের 
ঠিক ঠিক অবস্থা নহে। জগম্মাতার কার্ধ্যে দেহ মন বৃদ্ধি প্রধুক্ত কর! 


সিদ্ধপুরুষের ধর্শন্দীবন । ৪২৫ 


আরও উচ্চ আদর্শ। মনে করিলেই দেহ মন বুদ্ধি মা'র কাধে লাগাইয়া: 
দেওয়। যায় না 

পবিত্র জিনিষ ছাড়া ষা*র কাযে লাগে না। জী্রীঠান্ুর বলিতেন।". 
“দাসী ফলে মার পৃজ1 হয় না।” নিতাপুজাতে দশ কর্ানিত ব্রাহ্মণকেও 
আগে নান! পবিত্র দেখ-দেবীকে নিজ "অঙ্গে করির়! অর্থাৎ নিজেকে 
সাময়িক ঘেই সব দেব-দেবীর ন্যায় অতি পবিত্র ভাবিয়া! তবে পুক্সা- 
কর্মের উপযোগী ₹ঠতে হয়। মুক্তপুরুষের দেহ পবিক্র, মন পবিষ্্, 
বুদ্ধি পবিত্র । 

অনেক সাধাসাধন। কষ্ট করিদ্1 এমন পবিত্র জিনিষ তৈঙ্গার হইয়াছে। 
দেই জিনিষট!কে নির্বাণ অর্থাৎ ক্ষয় করিয়া! লাভ কি? সেই জিশিষট! 
যদি জীবের উপবারে লাগে, তদপেক্ষ। মঙ্গল আর কি আছে? 
শ্ীত্রীঠাকুর বগিতেন, "যার! নির্বাণ চায়, তারা হীনবুদ্ধি |” রামগ্রলাদ 
বজিয়াছেন,-- 

ণনির্ধাণে কি আছে ফণ, জলেতে মিশায় জল, 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, ধন) চিনি খেতে ভালবাসি।* 
৬। কম্মকি? 

যেটি ভোগ-মাক্ষের সাধক, সেটি কর্দ। ভোগ-মোক্ষ স্বকীয় ও 
পরকীয্প। স্বকীয় ভোগ-মোক্ষ তো! হইয়া গিয়াছে, অতএব 'যুকপুরুষের 
ভোগ যোক্ষ মানে পরকাঁর ভোগ-মোগ্ | জীব নানা । জীবের বুদ্ধি 
নানা। অতএব জীবের ভোগবু'্ধ নানা । আমার যেটিতে দরকার নাই, 
অপরের সেটিতে দরকার আছে, দেখি। আমার যেটি গাল ন।লাগে, 
অপরের সেটি ভাল লাগে, দেখি! মুক্পুরুষের নিজের দরকার বা ভাল 
লাগালাগি নাই। তাহার বর পরের বন্ঠ, সে জন্ত গগতে যাহ কিছু 


'টিইও লিদ্ধান্তসার 


'হইতেছে+কোনটাই তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। তাহার ব্রত-জীবষাতরকেই 
“ভোগন্মোক্ষের দিকে সাহায্য করা। সে জন্ত সংসারে যাৰতীর ব্যবহারে 
মুক্তপুরুবের সাহাধা কবেন। 
ব্যবহার মানাপ্রকার। সমাজ॥ পত্িবার, অর্থ, রাজনীতি, শাসন, 
বিচার, স্বান্থা। পূর্ত, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি । এগুলি ভূক্তির অন্ত 
প্রয়োর্ন | মু'পুরুষকে এ সমস্ত ব্যব্ার বুঝিতে হয় ও সাল্লাধা করিতে 
হয়। গেইরূুপ পারলৌকিক ভোগ ও মোক্ষ বাবহারেও সাহায্য 
করিতে হয়। 
মন্ধা'দ মুক্তপুরুষগণের অদ্কশাসনন্নৃ্টে বুঝ। যায়, তাহাদের প্রতিভ। 
কিরূপ পর্বতোমুখা। আচার্ধগণের উপদেশ দেখিলেই বুঝ! যায়, 
তাহাদের বুদ্ধি একদেশী নয়ঃ সংসার, ঈশ্বর, সববিধয়ে শিক্ষ। দিয়াছেন। 
কারণ, ও ছাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, জীবের ভোগ-মোক্ষের উপর | শুধু ভোগ 
উপদেশ দেন নাই। শুধু মোক্ষ উপদেশও দেন নাই। এক জীবনে ভোগ 
মোক্ষ ছুই-ই গাভ কর! কঠিন ভইতে পারে, কিন্ধ জীবের মেয়াদ ত গার 
€* কি ৬* কি »* বৎসর নহে | জীব মোক্ষান্তস্থায়ী। জীব অনস্তকালস্থায়ী 
জগৎও অনস্তকালস্থাগী । যুক্তপুরুষের সন্ধুণে অনস্ত কালট। পড়িয়! বতিপাছে 
এসে জগণ্ত তিনি কাহাকেও ঘ্বা করিতে পারেন না। তিন পতিত 
দেখিলেই হস্তধারগ করেন ও ভুলিতে সাহাধ্য করেন। এইরূপে তিনি 
সর্বিষয়ে বাক্চিকে--জাতিকে--দেশকে পৃথিবীকে হস্ত বার! উতোলন 
করেন। কারণ হহাই তাহার ব্রত । ইজাই মভামায়ার আদেশ। 
৭। পরহিত বড় কঠিন। 
এইরূপ পত্তিত উদ্ধার করিতে ষাহাকে নির্গাক হইতে হ্য়। যাহার 
'দেছে আত্মবুদ্ধি আঞ্ে, সে নিশ্তীক হইতে পারে ন।। পুর্ণনির্ভীকত্ব! 
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মুকপুরুষ স্থাক্ষ। হইতে পানে না। লনক্স লময় নির্যাতন ভোগ করিতে 
হয়। তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হরেন না। কারণ, তিনি অশরীর়, 
এজ্ঞান তাহার কোনকালে লোপ হয় না। বিশেষতঃ, 
“বন্রিন্‌ স্থিতে৷ ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ।* 

যুকাবস্থার গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয়না । আর প্ঞঃখ-সংযোগ- 
বিয়োগম্”5ঃখ সংম্পশনাত্রই সে ছংখেয় বিয়োগ হয়। লোকনিম্বা ব 
লোকমান্ত তাহার তেজ হস কৰিতে পাল়েনা। যিনি জঙ্জান্দ চছোগ 
করিয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা১ লোনিন্না সারমেয়চীৎকার । 
'আরঃ তাহাকে সমস্ত কম্ম যখাযথ করিতে তল্স। এক চুল এদিক ওদিক 
হইবার উপায় নাই । তিনি বুঝেন মহামায়। তাহার কর্ধের পগিদর্শন 
করিতেছেন । ক্রুতিভে আছে, 

“য়াৎ সুর্যাঃশ | 

হুর্যা, বায়ু, বরুণ মগ্ামায়ার চাবুকের ভয় করেন। সংসারী লোক 
ভাল কায করিলাও নিক্পচক্কঃর হইয়া করিতে পারে ন।। ভভ্রীচঠাকুর 
বপিতেন,--এই মনে করছে নিরহঞ্কার হয়ে করছি, অমনি অহক্কার এনে 
পড়লো ।” ব্রঞ্ষনাক্ষাৎকার হইলে তবে অঞগ্কার ধায়, সে'জন্চ মুত'পুক্কষ 
নিরহস্কার ভইয়। কর্ম করিতে পারেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করা 
জীবনুক্ত পুরুব ছাড়! অপরের দ্বারা হইতে পারে না । অপরের সেরূপ 
কর্ম করিবার সাধ্য না; কারণ, সে শক্তি কোথায়? মনে করিলেই 
শক্তি হয় না। কর্ণ জিনিষট! দে-মন-বুদ্ধি সাপেক্ষ । মুক্তপুরুষের দেছ 
পবিত্র, তাহার হদয় বিশাল, তাহার বুদ্ধি শৃক্ম জিনিব দেখিতে পাক 
এ সব সাধারণে স্থণভ নহে । অতএব মুজপুরুষের কর্থা এক রকম জার 
সাধারণ পুরুষের কর্ম অন্ত কম হইরে। স্বামী অস্ধানন্দ বলিতেন,-. 


ড২৮ মিদ্ধান্বমার । 


প্তিনপুরুষ পরে কোথায় গল্পে দাড়াবে, এইটে ভেবে তবে একটা কাধ 
ফরূতে হয়।” 
৮1 একঘেয়ে ভাব। 

সাধক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়) যার করের দিকে বৌক, 
তাহার তক্তি বাজ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকে না; সে বলিবে, জ্ঞান ও 
ভক্তি, ও কিছু নহে। যাহার ভক্তির দিকে ঝোঁক, সেকর্জে শিখিল 
হয় ওজ্ঞানাভাাসে উদাপীন হয়। বাহার জ্ঞানের দিকে ঝোকঃ মে 
বলিবে) কণ্ম তক্ি কিছু নহে, বিচারই আসল। পিথ্ধপুরুষের এই তিনটিই 
সমান ভাবে প্রবণ হয়। যেখন তাহার তক্কি, তেমনই তাহার জাবের 
ফল্যাণকামনার় শক্তিগ্রয়োগ । শ্বামী ব্রঙ্গানন্দ বলিতেন, “ঠাকুর 
একঘেয়ে ভাব দেখতে পারতেন না।” সিদ্ধপুরুষে এই তিনটি পরস্পর- 
বিরোধী না হই! বেশ মানাইয়। যায়। সিদ্ধপুরুষের ব্যবহ।র৪ কখন 
একঘেয়ে নছে। তাহার মাথা স্ব দিকে খেলে । কাকের একটি তার৷ 
উভয় চগ্কুতে যাতায়াত করে, সেইরূপ লিদ্ধপুরুষের বুদ্ধি সর্ব্-বিষয়ে 
ঘাতার়তে করিতে পারে। জ্ঞান, ভক্তি কর, ব্রঙ্গ-ছাতের সিড়ি। 
মিদ্ধপুকুষের এই মব [সঁড়ি খুব সড়গড় হহয়। যায়। তিনি ইচ্ছ। করিলেই 
ছাতে উঠেন ও নীচে নাষেন। 

৯। উপদেশ ও জীবন। 

পুজাপাদ স্বামী অন্ভুতানন্ন বলিতেন,--“ঠাকুরের উপদেশ শুন, আর 
বিবেকানের ভ্রীকন দেখ, তা” হ'লে কল্যাণ কবে।” পুজ্যপাদ বিবেকানন্দ 
স্বামীকে আদর করিয়! তিনি "ববেকান' বলিতেন। ঠাকুর শ্ত্ীরামকফ্ের 
জীবনের 'অন্গুকরণ সাধারণেক পক্ষে সম্ভবপর নছে। কারণ, ধাহার বিন! 
লাধনে নির্বিকল্প সমাধি হয়, তাহাকে সাধারণে কি করিয়া অন্থুকরণ 
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করিবে? ম। সরস্বতী যাহার জ্ঞানের বাল ঠেলিনা দেন, সাধারণ তাহারকি 
অনুকরণ করিবে? কাঞ্চন যাহার অঙ্গে লাগিলে সেই অঙ্গট। বাকিনা 
যাইত, সাধারণে তাহার কি অনুকরণ করিবে ? কামিনীম্পর্শ হইলে শত 
বৃশ্চিকের আগা বাহার অনুভব হয়, তাহার অগ্ুকরণ কিন্ধূপেকর! যাবে? 
ভগবানের নাম গুনিবামাত্র যাহার প্রাণের ক্রি! বন্ধ হইয়। যায়, তাহার 
কি অনুকরণ করিবে? পুক্যপাদ স্থামীআী প্রথম ভীবনে সাধারণের 
মত প্রতিপালিত। ক্কুল-কলেজে গিয়াছেন, পাঠাভাস করিয়াছেন, 
জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাঠিতা, শাস্ত্র অনেক পড়িযাছেন। 
ভাহার পর তিনি সঙ্গ ও সাধন! করির়[ছেন, ওবে সিদ্ধিপাভ করিয়াছেন । 
অতএব স্বামীীর জীবন অগ্ুকরণ সম্ভবপর ন! হইলেও শ্বামীদীর জীবন 
হইতে শিক্ষালাভ কর! যাইতে পারে । অর্থাৎ ঠাকুরের উপদেশ শ্বামীলীর 
জাবন-গঠনে কিরূপ সাহাধ্য করিয়াছে, তাঠ। বুঝিতে পারা যাইবে ॥। 
উপদেশ হাজার হাজার আছে, শ্রুতি শ্বৃতি বন্ত| বসত! আছে, কিন্তু জীবন 
জঠি অল্প। কারণ, উপদেশ যি জীবনে ফলেঃ তবেছ উপদেশ সার্থক হয়। 
ঠাকুর বপিভেন, “পাঁ্জিতে বিশ 'আড়া অল লিখা আছে, কিন্ত প!জি 
নিঙ্ডলে এক ফোটাও পড়ে না।* মেইরূপ জীবনে না ফলাইলে 
উপদেশের মানেই হ্য় না। অনেকের ধারণা, জ্ঞানী হইদেই কেবগ 
বিচার করিবে,প্জগৎ ভ্রিকাগমে নেই হার” আর হিমালয়ের গহ্বরে 
পড়িয়! থকিবে। ভক্ত হইলেই প্রেমে বস্তার ভাপিয়। যাইবে। 
শঠকুরের উপদেশের মর্ঘঘ এরূপ ভক্তের হৃদয়োগ্তানে নান! কুম্থম 
ফুটনন। থাকে সত্য এবং তিনি সেই সৌগন্ধে বিভোর গাঁকেন বটে, 
কিন্তু খ্ররূপ উদ্ভান, আলোক প্রবেশ না করা হেতু অন্ধকারমর়। 
আর ওরপজ্ঞানী চগুভাঙ্করের দীপ্তিতে আলোকিত বটে, কিন্ত গ]হার 


উ লিশ্বাস্থসার। 


ছাগয় মরুভূমি | * শুধু আানসাধন করিলে শু তার্কিক হয়। ঠাকুর ঠাট্র! 
ঝারিতেন,_- 
পাত তখন খুরিয়! ঘুরিয় হুতিল! | 
ভক্তজন বলে প্রভুর এও এক গীল11” 

ভাবের তরঙ্গে ভাধিতে ভাদিতে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া যায়, আর 
বাান-বিচার করিতে করিতে হাদয় গু হইয়। যায়। অভএব ছাঁদয় মস্তিষ্ক 
ছইটিরই ব্যায়াম দরকার। প্রভাতকিরণেজ্জল সম্ভোবিকসিত 
কুন্ুমোগ্তানের মত জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ হওয়া চাই | তিনি উদা্কারণ 
দিতেন,-“ঘিয়ে ভেজে রসে ফেল্তে হবে, ত। হলে শ্বাদ ভাল তয়।” 
শ্বামীজীতে এইটি ফলিয়াছিল, সেই জন্য স্বামীজী সাধারণ ভ্ঞানী বা ভক্ত 
নছেন, বিস্ত তিনি জ্ঞান ও ভক্তি ছুইটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার পর আমরা দেখিঃ এরূপ জানী বা ভক্ত একেবারে কাধের বার। 
এ অন্ত ঠাকুর কর্মের উপর খুব ঝৌক দিতে বলিতেন। একটু এদিক্‌ 
ওদিক হইলে বেছু'স বণিয়। গালাগাণি দিতেন। লৌকিক জিনিষ লাভ 
করিতে হইলে লৌকিক উপায় অবলম্বনই প্রশস্ত । কর্শাশক্তির হাসহেতু 
লৌকিক উপায়ে আস্থাশৃন্ত হয়৷ অলৌকিক উপারে বেশী আস্থাপর হয়। 
চুই এক ক্ষেত্রে কাকতালীয়বৎ কিছু লাভ হইলেও-জানা উচিত; এটি 
সর্ধবাণ হয়না। সংসারের ইহ! নিয়ম নছে। বাস্তবরাজা ছাড়িয়! কেবল 
ভাবরাজ্যে ব! স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে কর্থশক্তি কমিক! যায়। 
বেছস ভাবটা গৌক্সবের জিনিষ নছে। এটা স্্াযুদৌর্বাল্যের লক্ষণ, 
এটা রোগ । অনেকে এ যেছা'স ভাবট'র খুব বাহাছুরী করেন। তক্তই 
হউন আর জ্ঞানীই' হউন, সকলকেই এই জগতে বিচরণ করিতে হয় । 
অনেক সময় বেঙ্ন ভাবটার দরুণ বা খেয়াল বশতঃ সময়োচিত বা 


সিন্ধপুরুধের ধর্শাজীবন। ৪৩. 


পারিপান্থিফ অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া বা পূর্ব্বাপর ন] ভাবিষ্বা! বা নিজ সান্যর্থ 
ন! পর্যালোচনা! করিয়। একটা কিছু করিয়। বস। ঠিক নহে । অতএব 
কর্ণাশক্তির ছাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে । কর্শক্কি স্বধু দেহের শক্তি নে 
মন্তি্ষের ও হৃদয়ের কর্্মশক্তি আছে। সে জন্ত ম্তিকের শুধু জানশক্তি 
ব1 হৃদয়ের ভাব শক্তির উদ্বোধন করিলেই যথেষ্ট হইল ন।1 নেছের। হৃদয়ের 
ও মন্তিষ্কের কম্শক্তি উদ্বোধন করা উচিত 1 এইটি না করিলে মানুষ হয় 
ভাব্প্রধান, নহে ত জ্ঞানপ্রধান হয়। কিন্ত জ্ঞানের ও ভাবের শত্তিঃ 
উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশক্তিরও উদ্বোধন করিলে মানুষ সম্পূর্ণ হয়) 
তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়। স্বামীীতে মন্তিকের শক্তি, হদয়ের শক্কি 
ও কর্মের শক্তি কয়টিই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। নে অন্ত তিনি অসাধারণ 
পিদ্ধিপাভ করিয়াও সাধারণ মানুষের মত বেড়াইতে পারিতেন। ঠাকুর 
বলিতেনঃ--"ঈশ্বর দর্শন হ'লে আর ছুটে! হাত বেরোয় না, যে মানুষ সেই 
মান্থবই থাকে ।* স্বামীঞী কখন একট! বিশেষ খেয়াল ধরেন নাই । শাস্ত্রে 
আছে, সিদ্ধপুরুষ হয় জড়ের মত, ফি উন্মত্বের নত থাকেন। আবার 
দেখাও যায়ঃ পিদ্ধপুরুষ হয় ত নদাতারে, কি শ্মশানে, কি জঙ্গলে নগ্নাবন্থায় 
বসিক। আছেন। কিন্তু ঠাকুরের উপদেশ অস্ভবিধ। যখন স্বামীজী সিদ্ধিলাভ- 
করিলেনঃ ঠাকুর বলিলেনঃ -“অমৃতের আম্বাদ পাইলে। এ তোল! রহিল 
এখন মায়ের.কায কর 1” অর্থাৎ জগন্মতার দাস হও । সিদ্ধ হইয়। দিজে 
একান্তে বসি! অমৃতন্থাদ, উচ্চ আদর্শ নহে । ঠাকুর বপিতেন।--"নিজের 
ঘর তৈয়ার হইয়। গেলে ঝুড়ি-কোদ।ল রেধে দেয়, অপরের কাযে লাগবে 
বলে ।” ম্বামীজী ইহার সারবত্ধ। বুর্িয়াছিলেন এবং সেই জন্ত তাহার 
শিল্তসেবকধের মাবধান করিতেন,--"ওরে, একটা আথ্ড়া কোরে 
ভিথিরী হল্‌ নি” বর্তমানে দেখিতে পাওয়! যায়ঃ জনেক লাধু-ভ্চ ভিন্ব 


৪৩২ বিদ্ধান্তসার । 


করিস! আনিয়। নিজের ডেরায় অলসভাবে দিনযাপন করেন। তিনি 
বলিতেন,--"তোরা রোজগার করবি ন| সত্য, কিন্তু গৃহস্থের একগুণ লইয়! 
তার লক্ষগুণ নান। রকমে দিবি। তোর ধনী ও তোর! দাত! হ'।” 
পবিত্র দেহ-মন-বুদ্ধি অপেক্ষ। ধন আর নাই। সেই ধন দান অপেক্ষ। দান 
আর নাই। সংশারী লোকে মহাঝ্ম। যীশুধুষ্ট কি চৈতন্তদেবকে আর কর়ট। 


টাকার চাল-ডাল খাওয়াইছিল ? কিন্ত তাহার! যে জীবন দিয় গিয়াছেন, 
তাহ! কোটি কোটি নর-নারী বহু শতাবী ধরিয়। খাইয়।ও ফুরাইতে 


পারিতেছে না । অতএব এই লব মহাপুরুষ ভিখানী নহেন। তাহার! 
মহাধনী-_মহাদ।ত। | সতীর চিন্মর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়। নানা পীঠে 
দিয়াছিলেন, কেন না অত বুগধুগান্তর ধরিয়! জীবের কল্যাণ হইবে। 


১০। নিক্ষাম-কণ্ম, বিজ্ঞান, অহৈতুকী ভক্তি। 
অনেকেই নিষ্কাম কর্ণা বিজ্ঞান, অহৈতৃকী ভক্তি শব মুখে ব্যবহার 
করেন বটে, কিন্তু এগুলি যে [সন্ধপুরুষ ছাড়া অপরের সম্ভব নহে, এ 
ধারণ। অতি অল্প লোকের আছে। জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরকে বলেনঃ 
“মশাই, আমাদের জনক বাঞ্জার মত ।” তিনি বলিলেন।_-সতোমর! কিছু 
কর, তবে ত জনক রাজা হইবে। জনক হেটমুণ্ড হয়ে তপন্ত! করেছিল 
কত দিন, তবে অনক রাজা হয়েছিল। 
্রহ্থসাক্ষাৎকারের পর তবে নিষ্কাম-কর্্ম করা চলে ভগবান 
বলিবাছেন,-- 
“গতলঙ্ন্ত মুক্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যঞ্জায়াচরতঃ কর্থ সমগ্রং প্রবিলীয়তে |” 
তোগে আদকতিশুল্স। জ্ঞানে ধাহার চিত্ত অবস্থিত, এইরূপ মুক্তপুরষ 
পরমেশ্বরেছ দান হয়েনঃ তিনিই পরমেশ্বরের পরিতোবের জন্ত কর্ণ 


নিদধপুরুষের বন্ধীবন। টি 


করেন ॥ বআতএব নিকাম-কর্শের অধিকারী মুতাপুকব ছাড়! অপরকে হইতে 
পায়ে না। ' 
বিজ্ঞানও মুক্তপুরুষ ছাড়া সম্ভব নছে। মুযুক্ষুর় জ্ঞান পরো জান ; 
মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপরোক্ষ ব! বিজ্ঞান। মুক্তপুরুষ সব জিনিষে 
ব্রহ্মদর্শন করেন। ম্থামী ব্রহ্মানমন্দ বলিতেন,--প্ঠাকুর সকলকে আগে 
প্রথধাম করিতেন, এমন কি বেগ্তদেরগ গ্রণাষ করিতেন।” কারণ 
তিনি সর্বজীবে ব্রঙ্গদর্শন করিতেন। ইহার নাম বিজ্ঞান। 
উপনিষদে আছে-_- 
“বং পুমান্‌ ত্বৎ স্ত্রী ত্বং কুমার উত বাকুমারী। 
ত্বং জীর্পেন দণ্ডেন বঞ্চলি তং জাতোইহসি বিশ্বতোমুখঃ ॥* 
ভূমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তৃমি বৃদ্ধ লাঠিতরে 
চলিতেছে, তুমি নানারূপ হইয়াছ। 
“ব্রহ্ধদাস। ব্রহ্মদাশা ব্রক্ষে মে কিতবাঃ উত |” 
দাঁস ব্রন্ধঃ ধীবর ব্রহ্ম, আর এই লব চুলকাধী, ইারাও ব্রহ্ম । 
সাধারণে এগুলি পড়ে, বিজ্ঞানে এগুলি ঠিক্‌ ঠিক দেখ! যার । 
অহৈতুকী ভক্তিও মুক্তপুরুষ ছাড়া হইতে পারে ন!। 
শ্রাতিতে আছে, 
প্যং সর্ধে দেবাঃ নমন্তি যুযুক্ষবঃ ব্রহ্মবারদিনষ্চ 1” 
তক্তগণ বাহাকে ভজনা করেন, মুমুক্ষগণ ধাহাকে ভজন। করেন,'সেই 
পরমেশ্বরকে মুক্তপুরুষগণ ভন! করেন। 
স্বতিতে আছে . 
“আত্মা রামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্র ছাঃ অপি উুক্রমে । 
কুর্বস্তি অহৈতুকীং ভক্তিম্‌ ॥* 
২৮ 


৪৩৪ সিদ্ধান্তসার। 


' 'আত্মারাম গ্রন্থিহীন যুনিরাও ভগবানের উপর অহৈতুকী ভক্তি করিয়। 
থাকেন । 
ভগবাম্‌ বণিয়াছেন,-. 
“ব্রঙ্গভৃতঃ প্রসরাত্্ ন শোগতি ন কাজ্তি।. 
সমঃ সর্বেষু ভূতেযু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥” 
ধিনি এব্রহ্* হইয়াছেন, অর্থাৎ মুক্তপুর্ষ সর্বদাই প্রসন্লচিত থাকেন, 
শোক করেন না বা আকাঙ্ষ। করেন ন। তিনি সর্ধতৃতে সম। 
তিনিই আমাতে পর! ভক্ষি লাভ করেন। 
অতএব নিষ্কাম কর্ম, বিজ্ঞান ব! অহৈতুকী ভক্তি সাধারণের সুলভ 
নছে। ইহার অধিকারী ভীম্ম বশিষ্ঠাদি আধিকারিক পুরুষগণ ? ইহার 
অধিকারী নারদ শুকাদি পরম খধিগণ। অহৈতুকী ভক্তির নিদর্শন 
ভগবান বলিয়াছেনঃ 
*ন কিঞিৎ সাধবে! ধীরা ভক্ত! হি একান্তিনঃ মম। 
বাঞ্ছন্তি অপি ময় দর্ভং কৈবল্যম্‌ অপুনর্ভবম্‌ ॥% 
সাধু। ধীর, মষ্নি্ তক্তঃ তাহাকে মুক্তি দিলেও সে লয় না, অন্ত কিছু 
বাঞ্ছ! করিবে কেন ? ঠাকুর গাহিতেন--“আামি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
শুদ্ধ! ভক্তি দিতে কাতর হই।” 
গ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন, 
ধ্নমোস্ততে যহাযোগিন্‌! প্রপন্নং জন্থুশাধি মাম্‌। 
যথা ত্বচরণান্তোজে রতিঃ স্তাৎ অনপারিনী &" 
ছে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম । আমি তোমার শরণাগত। 
এই আদীর্যাদ কয় যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপন্ছে অচল! 


অহৈতূষী তক হয়। 


সিদ্ধপুরুষের ধর্খজীবন। ৪৩৫ 


শানে আছে,--তক্তি পঞ্চম পুকুবার্থ অর্থাৎ ধর্শ। অর্থঃ কাম, 
(মাক্ষের উপর। 


১১। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পর ধর্মজীবনের সুরু । 


পুজ্যপাদ শ্বামী ব্রহ্মানম্দ বলিতেন,--*নির্বিকল্প সমাধিতে তাহার 
সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তবে ধর্মজীবনের সুরু হয় ।” শাস্ত্রে বলেঃ 
এমুযুক্ষুই বেদাস্তের. অধিকারী আর তাহার প্রয়োজন মুক্তি।” আর এই 
ধন্ধের অধিকারী মুক্তপুরুষ; প্রয়োজন জগজ্জননীর দাসত্ব । সুক্কি অর্থাৎ 
ভূমানন্দ নিজে ভোগ করা । আর জগন্ধাত্রীর দাসত্ব আত্মবলিদান দিয়! 
সকল জীবের কল্যাণ করা। এইরূপ মুক্তপুরুষ যে অবস্থায় থাকুন ন৷ 
কেন, একটি জিনিষে তাহার লক্ষ্য থাকে ; সেটি-_ 

“চরণং পবিঅং বিততং পুরাণম্‌ 1৮ 


ভগবানের শ্রপাদপন্স তাহার ফবতারা। সেই ভচরণ পবিত্র, ভূঃ 
ভূবঃ স্বর অতিক্রম করিয়। রহিয়াছেন, আর সনাতন । 
শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন।__ 
“অথাতঃ তে আনন্দছঘং পদাগ্থুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্‌ 1” 
তোমার আনন্দপপর্িপুরক পদগঘুজ হংদগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। 
রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 
£কালীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি, 
তত্বমসির উপর আমার মহেশ-মহিষী '”। 
ভগবান্ও বলিয়াছেন,--““আগে ব্রঙ্গজঞান, তাহার পর ভগবদ্ডক্তি 1” 
শ্বর্ধং বরঙ্গাত্মকং ত্য বিদ্বয়াত্মমনীষয়!। 
পরিপন্ঠন্‌ উপরমেতৎ সর্বতে| মুক্তসংশয়ঃ ॥” 


৪ শিদ্ধান্তসার়। 


সর্ব ব্রদ্বদর্শনরপ বিভার হবার সব 'বন্ধাত্মক' এই যে গেখে, সেই, 
নিঃসংশয় হয়, তখন তাহার আর কোন কর্তব্য থাকে না। 
এইরপ ব্র্জ্ঞান লাভ করিয়া! তাহার পর ভগবানণাভ। 
এবা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি মনীষা! চ মনীধিণাম্‌। 
যৎ সত্যম্‌ অনৃতেনেহ যর্্যেনাপ্রোতি মামুতম্‌ ॥ 
নগ্বর মানুষ-দেহ দ্বারা! যদি এই জন্মে সত্যন্থরূপ-_-অমৃতন্বরূপ আমাকে 
পাওয়! যায়, তাহাই বুদ্ধিমানৃদিগের বুদ্ধি, মনীষিদিগের মনীষা! অর্থাৎ 
চাতুর্ঘ্য ৷ 
ধর্থের এই অত্যুচ্চ আদর্শ ইদানীন্তন জীগ্রীঠাকুর রামকুষ্ণ ভীবনে 
দেখাইয়! গিয়াছেন, আর পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সেই উচ্চ আদর্শ 
জীবের কল্যাণের জন্ত প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্ম কোন নুতন 
পদ্থিবিশেষের ধর নহে । ইং1 বেদের উপর-_পুরাণের উপর--তন্ত্রের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেই জন্ত ইহা সনাতন ধর্ম) ধর্মের এই উচ্চ আদর্শ 
নর-নারী জীবনে সার্থক করুক। নিজের কল্যাণ ত হইবেইঃ সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের কল্যাণ হইবে--দশের কল্যাণ হইবে--্গতের কল্যাণ হইবে । 


ও তৎনতৎ॥ 
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. সীধন করিলে 


বোক। হর। 


